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ও বৎসর পূর্বে বোম্বাইবাসী ও মরা'ীভাষী কোন ভদ্রলোক বাণগল! টি 
ইচ্ছায় বাঁগল! ব্যাকরণ ও প্রথম পুস্তক পাঠাইতে লেখককে অনুরোধ করিয়াছিলেন । 
গত বৎসর দক্ষিণের মালয়লম্ভাষী অপর এক ভদ্রলোক অবিকল সেই অনুরোধ করিয়া- 
ছিলেন। গুরুর উপদেশ ব্যতীত কেবল বই পড়িয়। বাঁগল। শিখিতে পারা যায় কি না, 
এবং পারিলে আবশ্যক পুস্তক আছে কি না, তাহা না জানাতে বন্ধুদ্ধয়ের অনুরোধ রক্ষা 
করিতে গারি নাই। ত্রিবাণকুড়ের বন্ধু এক প্রশ্নও করিয়াছিলেন, বাণ্গলা। ভাষ! সহজে 
শিখিতে পার! যায় কি না । ওড়িশায় বসিয়! এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়। সহজ হইল ন!। 
সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা খুলিয়া দেখিলাম, কোন উত্তর পাইলাম না। সেই উত্তরের 
চেষ্টায় এই প্রস্তাবের উতৎ্পত্তি। 
বৎসর ছয় পূর্বে সাহিত্য-পরিষদের সহকারী সম্পাদক মহাশয় জামার নিকট এক 
পত্র পাঠাইয়াছিলেন। সে পত্র কবি শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সণ্কলিত ‘বাঙলা ক্রিয়াপদের 
তালিকা’র শেষে মুদ্রিত ছিল। পত্রে বুঝিয়াছিলাম, বণগের ভিন্ন ভিন্ন স্থানের কথিত 
ভাষার শব্দ সংগ্রহের চেষ্টা হইতেছে । আর বুঝিয়াছিলাম, সম্পাদক মহাশয় ভুল করিয়! 
আমার নিকটে আমন্ত্রণ পত্র পাঠাইয়াছেন। কারণ যে সকল কৃতবিদ্ধ সাহিত্যাহ্থরাগী 
বাণ্গল। ভাষা আলোচনা করিতেছেন, তীহারাই সে পত্র প্রাপ্তির যোগ্য। আমার শিক্ষা, 
ব্যবসায় ও সসম্গ বাণ্গল! ভাষ! কি কোনও ভাষা আয়ত করিবার অনুকুল নহে। যদি 
এবাণগল। ভাষ! পুরাতন ভাষ! না৷ হইত, যদি ইহ! বহুলোকের ভাষ! না হইত, যদি ইহ 
শিখিতে সপ্ত, পালি, সপস্কৃত-প্রাকৃত ভাব! শিখিবার প্রয়োজন না হইত, যদি ভারতের 
অন্যান্য প্রদেশের বর্তমান ভাষার স্বাদ রাখ! আবশ্যক ন! হইত, তাহা হইলে হয়ত ইহার 
“ব্যাকরণ ও শব্দের প্রতি তাঁকাইতে সাহসী হইতাম । 
_.  বাণগলা ভাষা শেখ! সহজ কি না, এবণ কেবল বই পড়িয়া এই ভাষা শিখিবার 
কান উপায় আছে কি না” এই ছুই প্রশ্নের উত্তরের আশায় সাহিত্য-পরিষদে উপস্থিত 
হইতেছি। : 
* এই প্রবন্ধে বর্ণবিম্াসের ও বর্ণের রূপের খে নৃতন ভি অন্বস্থত হইয়াছে, তাহ। লেখকমহাশয়ের 


ঠ্জস্ব; সাহিতাপরিষৎ এই নৃতনরীতি সম্বন্ধে কোন মতামত এ পর্যান্ত প্রকাশ করেন নাই, এবং:তজ্জম্য 
কোনরূপে সম্প্রতি দায়ী নহেন। পরিষৎ-পত্রিকা-সম্পাদক | . 
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যন্ত্রের প্রতি যন্ত্রীর মায়া চিব্র-প্রসিদ্ধ। ভাষার প্রতি সাহিত্যসেবকের মাঁয়াও 
স্বাতাৰিক। ভাষার প্রতি, ভাষার শব্দের প্রতি, মমতা তাহাদের রক্ষার যেমন অন্থকুল 
পূর্ণতা সাধনের পক্ষে তেমনই প্রতিকূল ! অব্যবসায়ী ভাষাকে কি চক্ষে দেখেন, তাহাও 
জানিবার প্রয়োজন থাকিতে পারে। হয়ত এই প্রয়োজনে পরিষদের সম্পাদক জামার 
ন্যায় জব্যবসায়ীকে স্মরণ করিয়াছিলেন । 
| সামান্য বুদ্ধি বলিয়া ইংরেজীতে একটা কথা আছে। সে বুদ্ধির বিশেষণ সামান্য 
বটে, কিন্তু বুদ্ধিটা বস্তুতঃ সামান্য নহে। কথাটা যখন আছে; তখন তাহার অনির্দিষ্ট 
জীশ্রয়ের লোভ না করিয়! থাকা যায় না। জামার সামান্য বুদ্ধিতে প্রশ্নের যে উত্তর মনে 
হইয়াছে, এই প্রস্তাবে তাহার অতিরিকৃত কিছু নাই । 
বাণ্গলা আমারও ভাষ! বটে ; কিন্ত, বোধ হয়, অজ্ঞান ধৃষ্টত| বৃদ্ধি করে। 
নতুবা কি সাহসে বাণ্গল। ভাষা লইয়া বণ্গীয় সাহিত্য-পরিষদে উপস্থিত হইতেছি ? 
আশা আছে, পণ্ডিতের! এই উদ্যম দেখিয়! কৌতুক অনুভব করিবেন; এবং আমার পুনঃ 
পুনঃ ভুল দেখিয়! বাণ্গলা ভাষা শিক্ষার পথ দেখাইয়া দিবেন। কএকমাস যাবৎ নিজের 
ভাষা লইয়| চিন্তা করিবার সময় আমিও কৌতুক বোধ না করিয়াছি, এমন নহে। 
বুঝিয়াছি, বাণ্গালী হইয়া জন্মিয়াছি বটে, কিন্তু বাণগল1 ভাষা জানি না। এই হেতু! 
সাহিত্যাচার্যদিগের নিকট শিক্ষার্থী হইতেছি। 
'_ এখন বক্তব্য অন্থসরণ করি। 

১। নানা দেশের নানা পণ্ডিত ভাষার উৎপত্তি ও প্রয়োজন বুঝাইয়াছেন। 
সাহিত্য-পরিষদে সে সব পুরাতন কথার উল্লেখে প্রয়োজন নাই৷ ভাষা ব্যতীত চিন্তা কর! 
চলে কি না, সে তর্কেও প্রয়োজন নাই। দেখিতে পাই, আমর! শব্দ 
ব| ধ্বনি করিয়৷ আমাদের চিন্তা ও ভাব অন্যকে জানাইয়! থাকি । 
ভাষার দোষ বলিলে বুঝি যে, বক্তার চিন্তা বা ভাব শ্রোতার মনে ঠিক প্রকাশ পায় নাই।' 
বকৃতার মনে কি ছিল, তাহা তিনিই জানেন; তাঁহার মুখের ধ্বনিতে শ্রোতা যা বুঝিয়াছে, 
তার জন্য বক্তা দায়ী । বকৃতা আকারে ই্গিতে তাহার ঘনিষ্ঠ বন্ধুর নিকটে মনের 
ভাব স্পষ্ট প্রকাশ করিতে পারেন; কিন্তু সে মিহির যানি রানি নি 
প্রকাশ করিবে না । 

অতএব ভাঁষা মানুষের সামাজিক ধর্মসাঁধনের উপায় । ভাষা উপেয় নহে, উপাঁয়। 
সামাজিক ধর্ম্সাধন উপেয়, অন্য বহু উপায়ের মধ্যে ভাষা একটি । ইহ? সর্বপ্রধান উপায়] 
বটে, কিন্তু উপেয় নহে। অনেক সময় আমরা উপায়কে উপেয় ভাবিয়া উপায়ের পাছু | 
পাছু ছুটিতে থাকি,. উপেয় পড়িয়া? থাকে । এই মোহ হইতে যুক্ত হওয়া প্রথমে 
আবশ্যক । | 
২। ভাষ৷ যখন সামাজিক ধৰ্মসাধনের:উপায়, তখন যত অধিক সমাজের ভাষা 
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এক হয়, ধর্মসাধনও তত সহজ ও তাল হয়। গ্রীমস্ব লোক লইলে সমাজ হয় বটে, কিন্তু 
| সে সমাজ ছোট । এক মণ্ডলের লোক লইলে সমাজ বড় হয়। 
ভাষ।র প্রনারে সমাজের 
উদ্নতি। এক প্রদেশ, এক দেশ, এক মহাদেশের সমস্ত লোক; এক ভাষা দ্বারা 
এক সমাজের অন্তর্গত হইলে উপেয় অন্বেষণে সুবিধাহয়। সমাজের 
সুখশীস্তি বৃদ্ধি ন! হইলে ভাষার প্রধান উদ্দেস্তই অসিদ্ধ থাকে। মানব বহুবিধ যন্ত্র 
উদ্ৃভাবন করিয়াছে বটে, কিন্তু তাহার ভাষাযন্ত্র সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ৷ 
৩। ভাষার মূল অবয়ব কণ্ঠের শব্দ । অনেক নিক্বষ্ট জস্তও শব্দ করিয়া পরস্পরকে 
ভাব জানাইতে পারে। কিন্তু মান্য যত রকম ভাব যত সহজে ও স্পষ্টরুপে জানাইতে 
পারে, অন্য কোন প্রাণী তেমন পারে ন)। এই কারণে নিকৃষ্ট জীবজস্ত 
যেখানে ছিল, সেই খাঁনেই পড়িয়া আছে, মানুষ কতক অগ্রসর হইয়াছে । 
ইহাতেও তৃপ্ত না হইয়া যখন মানুষ বর্ণ কিংবা রেখা দ্বারা কণ্ঠশবের গ্যোতক উদ্ভাবন 
করিল, তথন হয়ত সে তাবে নাই, সে দেশকালপাঁত্রের প্রভেদের অতীত হইতেছে 
কত কাল গিয়াছে, যখন মানুষ কেবল কণ্ঠশব্দ মনে রাখিয়! সমাজধর্ম পালন করিয়াছে । 
এখনও অনেক মানুষ শব্দকে চক্ষুগোচর করিতে পারে নাই। পাশ্চাত্য পণ্ডিতের! যাহাই 
বলুন, আমরা ভাবিতেই পারি না, লিপি ব্যতীত আমাদের প্রাচীন আর্গণ কি উপায়ে 
তাহাদের ভাষা সংস্কৃত করিতে পারিয়াছিলেন। * বলা বাহুল্য, লিপি উদ্ভাবনের তুলনায় 
লিপি-যুদ্রণ কৌশল কিছুই নয়। 
অথচ এই এই মুদ্রাঘন্ত্র দুর দেশান্তরের লোকদিগকে পরস্পরের আত্মীয় করিয়া 
তুলিতেছে। পুর্বকালে যাহা অসম্ভব মনে হইত, একালে তাহা প্রত্যক্ষ করিতেছি। 
ইহাতেও সন্তুষ্ট ন! হইয়! দেশের ভাষা! এক করিবার পন্থায় ফিরিতেছি। দেশে অনেক 
লিপি আছে ; কিন্তু একটি সাধারণ লিপি নাই বলিয়। বিষণ হইতেছি ; বর্তমান সমাজ গ্রাম 
লইয়া, প্রদেশ লইয়া, সন্তষ্ট নয়, সমস্ত ভারতবর্ষকে চাঁয়। 
৪। ভারতবর্ষে নানা জাতি নানা ভাষা আছে। পণ্ডিতের! বলেন, এই সকল 
ভাষার কতকগুলির মূল স*স্কত। কতকগুলির মুল দ্রাবিড়ী, অপর কতকগুলির অন্য মুল, 
- আছে। দেশের প্রায় বার আনা লোকের ভাষার মূল সংস্কৃত, প্রায় 
দেশে নানা ভাষ! । 
তিন আনার মূল দ্রাবিড়ী। তেলুগু ; তামিল, কণাড়ী, মালয়লম্‌ প্রভৃতি 
দ্রাবিড়ী ভাষায় বহু সণস্কৃত শব্দ আছে, উহাদের বর্ণমালাও মূলে সমস্কৃত। তথাপি এই 
শ্বকল ভাষা| অপর বার আনা লোকের ভাষা হইতে ভিন্ন। বাঁণগলা, হিন্দী, মরাঠী, ওড়িয়। 





ফ* ইং ১৯:৬ সালের সেপ্তস্বর, অক্টোবর, নভেম্বর মাসের Incian Antiquary> নামক পত্রে শ্রীযুক্ত 
নাঁখম শাস্ত্রী দেখায়াছেন, এ দেশেই দেবনাগর লিপির উৎপত্তি হইয়াঁচল। তিনি বলেন, তেত্তিরীয় আরণ্যকের 
ফেবান!ং নগরম্‌ হইতে দেবনাগর নামের উৎপত্তি | | 


৪ সাহিত্য-পরিষৎ-পন্রিক! 


প্রভৃতি সস্কৃতমূলক ভাষার কোন, কোনটিতে স-্কত-প্রাককতের ক্রমবিকাঁশের চিহ্ন বিলক্ষণ 
বর্তমান আছে। ওড়িয়া ও মরাঠী এই বুপ। অন্তান্ত ভাষা সংস্কৃত ও সপস্কৃত-প্রাক্কতের 
ক্রমবিকাশের শেষ পরিণতি বটে, কিন্তু সংস্কত-প্রাকৃত ও বর্তমান আকার, এই .দুইএর 
মাঝের অবস্থা 'অনেকটা অজ্ঞাত। বা”গলা৷ এই রুপ। সণ্স্কৃত-প্রাক্ৃতের পরে এবং প্রাচীন 

বাণ্গলা'র পূর্বে বাৎগলা কিরুপ ছিল, তাহা এখনও জানা যায় নাই। তবে দেখিতে পাই 
প্রাচীন বাণ্গল1 কবিদের কেহ কেহ বাপ্গলাকে প্রাকৃত ভাষা নামে নির্দেশ করিয়! 
গিয়াছেন। 

৫। কোন কোন দেশহিতৈষী ভাঁরতমধ্যে এক লিপি প্রচলনের চেষ্টা করিতে- 
ছেন। তাহারা নাগরীকে ভারতলিপি করিতে চান। এক লিপি হইলে ভিন্ন ভিন্ন ভাষা 
শিখিবার সুবিধা হইবে । ওড়িয়া ও বাণ্গলার লিপি এক হইলে এ ছুই 
ভাষা মিশিয়! এক হইতে পারিত, কিণ্বা এক না হইলেও বাণ্গলার 
সহিত.আসামী ভাষার যে সন্বন্ধ, ওড়িয়ারও সেই সম্বন্ধ ঘটিত। মৈথিলী কবি বিদ্া- 
পতিকে আমরা ভীমাদের কবি বলিয়া গৌরব করি। কিন্তু যদি মৈখিলী ও বাঁণগল! 
লিপি সম্পূর্ণ পৃথক্‌ হইত, তাহা হইলে বোধ করি বাঁণগলা'র কবিদিগের মধ্যে বিদ্ভাপতিকে 
বসাইতে সাহস হইত না । অন্যদিকে, ওড়িয়া লিপি গোলাক্ৃতি না হইয়! বাঁণগলাঁর সদ্বশ 
হইলে ওড়িয়া কবি সারলা দাস ও দীনকষ্চ দাসকে এতদিন বাণ্গালী কবির পাশে : 
দেখিতে পাইতাম । 
| ৬। কেহ কেহ ভারতমধ্যে এক ভাষা প্রচলনের আঁশা করিতেছেন। কলিকাতার : 
একলিপি-বিস্তার-পরিষদ্‌ ভারতের মানা ভাষার রচনা নাগরীতে প্রচার করিতেছেন। 
সণগে সণ্গে কোন কোন ভাষা হিন্দীতে অনুবাদ করাইতেছেন। 
! পরিষদের আকাদক্ষা ঠিক বুঝিতে পারি নাই। “‘দেবনাগর’ মাসিক 
পত্র দেখিলে মনে হয় পরিষদ্‌ হিন্দীভাষার পক্ষপাতী । এখন হয়ত পরিষদ্‌ ভারতভাষ| 
সম্বন্ধে কোনু সিদ্ধান্ত স্বির করিতে পারেন নাই । তবে, দেখিতে পাই, শিক্ষিত বিহারী 
ও ওড়িয়! বাণগলা ভাষা বুঝেন, শিক্ষিত মরাঠীর মধ্যে অনেকে গুজরাতী বুঝেন, এবং 
মরাটী ও গুজরাতী, বাণগাঁলী ওড়িয়! ও বিহারী হিন্দী ভাষা অগ্লাধিক বুঝিতে পাঁবেন। 
কেহ কেহ বিহারী ও গুজরাতীকে হিন্দি ভাষার সামিল মনে করেন । যাহা হউক, সণ্স্কৃত- 
মূলক ভাষাগুলি লইয়া এক সাধারণ ভাষা নির্মাণ সম্ভব হইতে পারে। দ্রাঁবিড়ী ভাবা 
লইয়াই বিষম কথা । দ্রাবিড় দেশে হিন্দী ভাষাও অজ্ঞাত। হিন্দী কাহাঁদের ভাষা এবং 
সে ভাষার অক্ষর কিরুপ, ইহাও দাক্ষিণাত্যের বহু শিক্ষিত ব্যকৃতি অবগত নহেন। ; 
কাশীর নাঁগরীপ্রচারিণীসতা এবং কলিকাতার একলিপি-বিস্তার.পরিবদ্‌ দ্রাবিড়দেশ ! 
সম্বন্ধে কি ব্যবস্থা চিন্তা করিতেছেন, তাহা জানিবার বিষয় বটে। | 

তাঁরত-ভাষা অর্থে ভারতের সবপাধারণের ভাষা নহে। প্রদেশে প্রদেশে, মাতৃভাষা 


. দেশে নানা লিপি। 


এক ভাষার আশা 


চা 


সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিক। | EE. 


পৃথক্‌ থাকিবেই। ভারতভাষা এমন এক ভাঁষা, যাহা শিখিলে ভারতের সকল প্রদেশের 

অন্ততঃ শিক্ষিত লোকের সহিত কথা কহিতে পারা যাইবে, ভারত লিপিতে পত্র ও গ্রস্থ 

লিখিতে পার! যাইবে । দেশের প্রত্যেক লোকের যেমন তাঁহার গ্রামের মণ্ডলের * 
প্রদেশের লোকের সহিত সম্পর্ক জ্রাছে, তেমনই অন্ত প্রদেশের লোঁক্ষের সহিতও কিছু 

কিছু আছে। কেহ স্বগ্রাম লইয়া, কেহ স্বমণ্ভল লইয়া, কেহ স্বপ্রদেশ লইয়া সন্তুষ্ট 

থাকিবেন। কেহ বা স্বদেশকে আত্মীয় করিতে না পাঁরিলে মানবজীবন সার্থক মনে 

করিবেন না । ইংরেজ রাজ এদেশে ইংরেজী ভাষা শিক্ষার ব্যবস্থা করিয়াছেন। কিন্ত 

এই ভাঁষা কখনও ভারতভাষা হইতে পারিবে না। উহাকে পোশাকী ভাষা করা চলে । 

আটপহর্যে ভাষা করা চলে না। জাপানীরা বিলাতী ভাষাকে বিলাতী পোশাকের মতন 

পোশাকী করিয়া রাখিয়াছে। 

৭ EHNA TE CEO ইহাতে নান! জাতিকে এক 
বৃহৎ সমাজে বদৃধ করিবার বিশ্ন ঘটিয়াছে। এজন্ঠ মনীষী পণ্ডিতেরা এক সাধারণ ভাষা 
LE EEE উদ্ভাবনের চেষ্টায় আছেন। তাঁহাদের চেষ্টায় ‘এসপেরাণ্টো’ নামক 

এক জভিনব ভাষার স্থষ্টি হইয়াছে । এই ভাষার উদ্ৃভাবয়িতা তিনটি 
এক ভাষার আশ । 
বিষয়ে মনোযোগী হইয়াছিলেন। (১) ভাষাটি শিখিতে ছাত্র যেন 
কষ্টবৌধ না করে; এমন কি সে যেন এই নূতন ভাষা শিক্ষাকে থেলা মনে করিতে পারে ; 
(২) ভাষাটি শিখিলে সে যেন যে কোন্র যুরোপীয় জাতির সহিত ভাব বিনিময় করিতে 
পারে; (৩) নূতন ভাষা শিখিতে লোকের যে স্বাভাবিক ওুঁদাস্য আছে, তাহা যেন এই 
ভাষা শিখিবার বেলা ন! আসে, অর্থাৎ ছাত্র যেন এই ভাষ। শিখিতে আগ্রহ প্রকাশ করে। 
এই তিন উদ্দেশ্য সিদৃধির নিমিত্ত উদ্ভাবয়িত! তাঁহার ভাষার ব্যাকরণ যথাসাধ্য সহজ 
করিয়াছেন ; এত সহজ যে, সে ব্যাকরণ এক ঘণ্ট৷ পরিশ্রমে আঁরত হইতে পারে । 

৮। এই ভাষার দৃষ্টান্তে ভারতভাষা স্থষ্টির কল্পনা কাহারও মনে উঠিয়াছে কিনা, 
তাহ! জানিবার বিষয়। নুতন ভাষা স্থষ্টি করিলে প্রচলিত কোন ভাষার পক্ষপাতী হইতে 
হয় না; তেমনই কোনও সাহিত্য পাওয়া! যায় না। কোন চলিত 
ভাষাকে ভারতভাষা করিলে বহু লোককে নূতন ভাষা শিখিবার ক্লেশ 
পাইতে হয় না। সে ভাষায় উত্তম সাহিত্য থাকিলে তাহা সকলের সাধারণ সম্পত্তি হুয়। 

ভারত-ভাঁষা-বিষয়ে ভারতখণ্ডের সকল ভাষার স্বার্থ আছে। সুতরাং সকলের 
সহিত মন্ত্রণা আঁবশ্তক। লোকে বলে, বণ্গদেশ_ ভারতের মাথা । সাহিত্য-পরিষদে 
বণ্গের মস্তিফ পুণ্জীকৃত হইয়াছে । পরিষদ এই অত্যাবপ্তক প্রশ্নের মীমাংসার ভার 
লইতে পারেন না কি? বর্ষে বর্ষে রাষ্ট্রসমিতি, সামাঁজিক-স-্কার-সমিতি” প্রভৃতি নান! 
সমিতির সদস্যগণ একত্র হইয়া নান! বিষয়ের আলোচন! করিতেছেন! এক ভাষা যে 
জাতীয়তা বৃদ্ধির প্রধান সহায়, সে সহায়কে উপেক্ষা করা চলে কি? দেশে শিক্ষা- 


ভারতভানার কল্পন। ৷ 


৬ .  সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা 


সমিতিও হইয়াছে। দেশের লোককে জাতীয় ভাবে শিক্ষা দেওয়া হউক, একথাও 
অনেকে বলিতেছেন, এবং উদ্দেশ্য সিদৃধির, নিমিত্ত কাজও আরম্ভ করিয়াছেন। কিন্তু 
জাতীয় অর্থে কেবল কি বাণগালী পণ্জাবী মরাঠী ইত্যাদি বুঝিতে হইবে? _ 

৯। মাভৃভাষ! শিখিতেই হইবে । ইংরেজী-ভাবাও শিখিতে হইবে । এই ছুইএর 
উপর আর এক ভাষ! শিখিবার বোঝা মাথায় চাপাইলে ছাত্র কি অত্যন্ত পীড়িত হইবে না? 
সংস্কৃত আর্বাঁ প্রভৃতি পুরাতন ভাষা শিক্ষা দেশের অধিকাংশ লোকের 
পক্ষে অনাবশ্তক । এই সকল ভাষা শিখিতে যত সময় লাগে,-সে সময়ে 
হিন্দী তামিল ইত্যাদি কোনু এক চলিত ভাষা শিখিলে সামাজিক ধর্ম সাধনে প্রচুর সাহায্য 
হইতে পারে। সংস্কৃত আরব ফার্সী ভাষার রত্রসমূহ বাণ্গলা ও অন্যান্য চলিত ভাষার আকার 
পাইয়া সেই সেই ভাষার সম্পত্তি হইতেছে । অন্তান্ত সাহিত্যশাঁলী ভাষারও হইবে, এমন 
আশা আছে। যাহার! প্রাচীন ভাষা শিখিয়| সে ভাষার সাহিত্যরসে নিমগ্ন হইতে চান, 
তাহাদের পথও উন্মুক্ত আছে। দেশের প্রাদেশিক ভাষা শিক্ষা বিষয়ে কলিকাতা 
বিশ্ববিদ্যালয় নূতন ব্যবস্থা করিয়াছেন। কিন্তু বোধ হয় বহু বিদ্যালয় সংস্কত ও ফার্সীর 
মায়া কাটাইতে পারিবে না। ব্গীয়-শিক্ষা-পরিষৎ পারিয়াছেন কি না, মনে 
হইতেছে না। | 

১০1 কোন বাণগালী আশা করেন, কালে বাণগলা ভাঁরতভাঁষা হইতে পারে । 
আশার কএকটী হেতু আছে। বণ্গদেশ ভারতের মস্তি, এবং বাঁণগলাভাষায় সাহিত্যের 
বাণগাল! ভাষ| ভারত- উন্নতি যত হইয়াছে, অন্য কোন প্রাদেশিক ভাষায় তত হয় নাই। 

ভাষা হইতে পারে হিন্দী ভাষার ছুই পাঁচ খানি বহি বাণ্গলায় অন্তবা্দিত হইয়াঁছে। 

নাকি? অন্ত কোনু প্রাদেশিক ভাষার হইয়াছে বলিয়া শুনি নাই। সকল 
ভাষাতেই অনুবাদের যোগ্য গ্রন্থ আছে। বণ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ সে সকল গ্রন্থ বাঁণগল। 
ভাষায় অনুবাদ করাইলে নিজের গন্তব্য হইতে দরে যাইবেন না৷ ইহাতে বাণগলাঁর 
গৌরব বৃদ্ধি হইবে, অন্য প্রদেশবাসীর সহিত বাণগাঁলীর .সহান্গভূতি বৃদ্ধি হইবে । 
হিন্দী ও গুজরাতী ভাষায় কোন্র কোন বাণগলা বহির অনুবাদ হইয়াছে। বহু বৎসর 
হইল কণাড়ীতাবী কোন্‌ ভদ্রলোক বাণগলাভাষা শিখিয়া বাণগলা৷ পাঠশালার কোন 
কোন পুস্তক কণাড়ীভাষাঁয় অন্থবাদ করিয়াছেন। সস্কত ভাষায় বিদুষী এক মরা 
মহিলা একবার লেখককে বলিয়াছিলেন, তিনি হিন্দী অপেক্ষা বাণ্গল সহজ মনে করেন, 
কারণ তিনি দেশ ভ্রমণ করিবার সময় বাণগল কথা সহজে বুঝিতে পাবিয়াছিলেন । 

১১। কতকগুলি বিষয়ে বাণগলা শেখা সহজ । বাঁণগলায় পুং ও স্ত্রীলিণ্গ ব্যতীত 
ক্লীবলিণগ শব্দ নাই, অচেতন পদার্থ ও নিকৃষ্ট প্রাণিবাঁচক শব্দের পুং স্ত্রীভেদ নাই, . 
বাণ্গলা ভাষার  বিশেষণের ভেদে লিৎগভেদ না৷ করিলেও চলে, ধাতুভেদে ক্রিয়াপদের 

উপযোগিতা ।  বিতকৃতির ভেদ হয় না, কর্ম ও ভাববাচ্য প্রয়োগ প্রায় আবশ্যক হয় না 


প্রাদেশিক ভাষা । 
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শব্দের সমাস আছে অথচ সন্ধি নাই! বাণগলার বিশেষ গুণ এই যে ইহার কথিত 
ভাষাতেও বহ্‌ স্কত শব্দ আছে, এবং ইহা যে-কোন সং্্কত শব্দ আত্মসাৎ করিতে পারে। 
সংস্কৃতমূলক সকল ভাষারই শেষোক্ত ছুই গুণ আছে। কিন্তু ওড়িয়। মরাঠী হিন্দী 
প্রভৃতি ভাষায় সণ্কৃত-প্রাকৃত শব্দের আধিক্য, বাণ্গলায়, বিশেষতঃ লিখিত বাণ্গলায় 
সপ্কৃত শব্দের আধিক্য । লিগ ও বাচ্য বিষয়ে ওড়িয়া ও বাণগলা এক। মৈথিলীতেও 
লি"্গভেদ প্রায় নাই। কিন্তু হিন্দী মরাী তেলুগু প্রভৃতি ভাষায় শব্দের লিণ্গভেদ্র এবং 
কর্তার লি"গান্ুসারে ক্রিয়ার লিণ্গভেদ করিতে হয় । 

১২। এই সকল লক্ষণ দেখিয়! মনে হয়, বাণগলা ভাষ! অন্ত প্রদেশের লোকের 
নিকট আদর পাইতে পারে । বাণগল। শিক্ষা সহজ করিয়া, ভাষায় উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট পুস্তক 
প্রচার করিয়া এই আদর বৃদ্ধির উপায় আবশ্যক । অন্ততঃ বাণ্গল| 
দেশের পশ্চিম ও দক্ষিণ পার্শ্বে বিস্তারের চেষ্টা আবগ্তক। বাণগলার 

পূর্বোত্তর ভাগে আসামী, পশ্চিমে ও পশ্চিমোজরে বিহারী, এবং দক্ষিণ পশ্চিমে ওড়িয়।। 
গ্রীয়াসন সাহেবের গণনায়, এই কএক ভাষা প্রায় নয় কোটি লোকের মাতৃভাষা । তন্মধ্যে 
আসামী ১৪ লক্ষ, ওড়িয়া ৯০ লক্ষ, বিহারী ৩৭২ লক্ষ, এবং বাঁণগলা ৪২০ লক্ষ । মাগধী 
প্রাকুতের মধ্যে বিহারী, বাণগলা ও ওড়িয়া গণ্য হইত। এখনও এই কএক ভাষার জ্ঞাতিত্ব 
নিকট আছে। বাণগলা হইতে দূরবতা মাগধী, ভোজপুরী ও ওড়িয়! ছাড়িয়া দিলেও 
বাণ্গল। ভাষীর সণ্খ্যা সাড়ে চারি কোটি হইতে ছয় কোটিতে দ্বাড়াইতে পারে । বিহার 
. সম্বন্ধে লেখকের প্রত্যক্ষ জ্ঞান নাই। সে প্রদেশে বাণ্গলাভাষা বিস্তারের কি সুবিধা 
অসুবিধা আছে, তাহা জানিতে পাঁরিলে ভাল হইত | বহুকাল হইতে বাণগল ও ওড়িয়া! 
ঘনিষ্ঠভাবে সন্বদূধ। গ্রীচৈতন্তদেবের জীবনের কিছুকাল ওড়িশায় কাটিয়াছিল। ওড়িয়া 
করণজাতীয় মহিল1 মাধবী দাসী * বাণ্গলা বহি লিখিয়া গিয়াছেন, বাণগলা কীর্তন 
ওঁড়শায় ওড়িয়া গায়কেরা গাইয়া থাকেন, বাণগল| চৈতন্যচরিতামৃতগ্রন্থ ওড়িয়| অক্ষরে 
লিখিত ও পঠিত হইয়া থাকে, বাঙ্গালী কবি কর্ণের সত্যপীরের যোলপালা গান আধা 
বাণ্গলা আধা ওড়িয়! ভাষায় গীত হইয়া! সহঅ সৃহভ্ৰ ও'ড়ুয়া গ্রাম্য শ্রোতার চিত্তবিনোদন 
করে। 1 | | 
১৩. যে ভাষা অর্লেশে কহিতে পারা যায়, অক্লেশে বুঝিতে পার! যায়, এবং 
অক্লেশে পড়িতে পারা যায়, সে ভাষা বস্থুলোকের ভাষ! হইবার যোগ্য ৷. বাণগলা ভাষার 


বা্গল।ভাষার বিস্তৃতি । 





* সন ১৩০৫ সালের সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকাঁয় মাধবী দাসীর সংক্ষিপ্ত বিবরণ আছে ৷ মাধবী দেবী 
নহে, দাসী । মাধবীর ভ্রাতা শিখি মাহিতী জাতিতে করণ ছিলেন। 

1 বিহারী ও ওড়িয়া ভাতৃগণ মনে করিবেন না, আমি বিহারী ও ওড়িয়। ভাষার লোপ কল্পনা করিতেছি I 
কিসে তাহার! বাণগল! সহজে শিখিতে পারেন, সেই চিত্ত! করিতেছি । ইহাতে যে তাঁহাদের সৎগে বাণ্গালীর 
আস্বীয়ত! ঘন হইবে, সে আকাৎক্ষায় বণ্চিত হইতে পারি কি? 
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এই তিন গুণ কি পরিমাণে জীছে, এবং কি পরিমাণে বাড়ান যাইতে 
পারে, তাহ! পরে দেখা যাইবে । এখন স্থুলভাবে বলিতে পারা যায়, 
বাণ্গল। ভাষা দুই প্রকার, কথিত ও লিখিত। কথিত ও লিখিত বাঁণ্গলার ছুই ছুই ভাগ 
আঁছে। কথিত বাণ্গলার দুই ভাগ, (১) ঘরের বাণ্গলা, (২) বাহিরের বাণ্গলা। লিখিত 
বাংগলার ছুই ভাগ, (১) শব্দের বানান বা রুপ, (২) শব্দের উচ্চারণ বা ধ্বনি । 

১৪। কথিত ভাষার অন্য নাম ভাখ!। যোজনাস্তে ভাখা-_-এই প্রবাদেই কথিত 
বাণ্গলার প্রভেদের পরিমাণ জানা যাইতেছে । - ভারতের সকল প্রদেশের ভাষারই ভাখা 
আছে। কিন্তু বোধ হয় হিন্দী ও বাঁণগলার যত ভাখা আছে, অন্তান্ত 

ভাষার তত নাই । মৈমনসিং কিংবা চট্টগ্রামবাসী ঘরের কিংবা গ্রামের 
লোকের সহিত যে ভাবায় কথা কহেন, রাঢ়ের লোকের নিকট তাহা প্রায় দুর্বোধ্য |. 
এমন কি, রাঢ়ের ও নবদ্বীপের ভাখা এক নহে । কলিকাভার ও রাঢ়ের ভাখাও অবিকল 
এক নহে। উচ্চারণ প্রভেদে ভাখার পুষ্টি হইয়াছে । তা ছাড়া শব্দের প্রভেদও আছে। 

১৫। লিখিত বাণগালার অবস্থা ঠিক এরুপ নহে। শব্দের আকৃতি এক, উচ্চারণ 
ভাবার রুপে বক, এক নহে। “সে একা মামাবাড়ী চলিয়। গেল’--এই বাক্যটির অর্থ 
উচ্চারণে অনৈকা। সকলের কাছে এক, কিন্তু বণগের পূর্ব ও পশ্চিমবাসী, এমন কি রাঢ় 
ও নবদ্বীপবাসী বাক্যটি পড়িলে অবিকল এক প্রকার ধ্বনি শোন! যাইবে না । * 

১৬। ভাষার এঁক্যে সমাজের এঁক্য, অনৈক্যে সমাজ বন্ধন শিথিল হয়। শব্দের 
উচ্চারণ প্রভেদে ঘনিষ্ঠতা হাঁস হয় । নিকৃষ্ট জন্তুর মধ্যেও ইহার অনুরুপ লক্ষণ দেখিতে ' 
পাওয়া যায় । শব্দ শুনিয়া আত্মপর বিবেচনা অবশ্য পশুত্বের লক্ষণ, 
কিন্তু এই স্বাভাবিক পশুভাব মানব সমাজেও আছে। যাহা শুনিতে, 
যাহা দেখিতে আমর অভ্যস্ত না থাকি, তাহাতেই আমাদের বিরাগ জন্মে। ইহার দৃষ্টান্ত 
নানাবিষয়ে সবর্ধা পাওয়া যায় । কেহ কোন বাণগালীর সাহেবী পোষাক দেখিলে তাহাকে 
খবণ| করে; কেহ অন্যের কৌচ! লন্ব! দেখিলে, কেহ মাথার সমুখের চুল লম্বা দেখিলে, কেহ 
জাম! বেল-দেওয়। দেখিলে, চক্ষুপীড়া হইতে মর্মপীড়া পান। সাহিত্যসেবী অন্যের লেখায় 
শব্দের বানানে একটু প্রভেদ দেখিলেও মর্মপীড়। অনুভব করেন। আমি যাহা না করি, 
অন্যকে তাহা করিতে দেখিলেই মনে করি, সব'নাশ হইল ৷ কারণ, আমি যে আদর্শ ! অথচ 
লোকের দেহের রুপ যেমন ভিন্ন ভিন্ন, হাতের অক্ষর ভিন্নভিন্ন, কণ্ঠস্বর ভিন্ন ভিন্ন, ভাষার 
শব্দের উচ্চারণও তেমনি ভিন্ন ভিন্ন। গ্রাম্য লোকের দৃষ্টান্তে, ভগবানের বচা হাতের পাঁচ 
আণ্গুলই সমান নয় ! দেহের রুপের প্রতেদ থাকিলেও যেমন বাণগালী নামে মানবসমাজ 
আছে, শব্দের উচ্চারণ ফিণ্বা বানানে প্রভেদ থাকিলেও বাণ্গল। নামে এক ভাষা আছে। 


ধা্গল৷ ভাষার বিভাগ । 


ভাখা। 


অনৈক্যের ফল। 





* মামার বাড়ী না বলিয়! ম!মাঁবাড়ী বলিলে নদীয়ার লোকের কাণে লাগে । 
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১৭। মাঁনবসমাজের এক এক ভাষাকে জীবজাতির সহিত তুলনা করিলে উপস্থিত: * 
প্রস্গ বুঝিবার সুবিধা হইতে পারে । বাগানে পঁচিশ ঝাড় বেলীফুলের গাছ আছে! 
BET ye কিন্ত কোনও ছুই ঝাড় অবিকল এক নহে। অথচ দেখিবামান্ত 

টিভি সকলকেই বেলী বলিয়া চিনিতে বিলম্ব হয় না। বনের মল্লিকা ও 
* বাগানের বেলী আকারে পাতায় ফুলে আরও ভিন্ন। কিন্তু বনের 
মল্লিকা যে বেলীর আকার পাইয়াছে, তাহা অল্পেই বোঝা যায়। জুই জাই কিংবা কুন্দ 
পরিবর্তিত হইয়া যে বেলী হয় নাই, তাহাও বোঝা যায়। এই হেতু পর্ভিতেরা মল্লিকা, 
জুই, জাই, কুন্দকে এক এক বৃক্ষজাঁতি বলিয়! নির্দেশ করেন। উহারা সকলেই এক 
বণ্শ হইতে উৎপন্ন বটে, কিন্ত বহুকাল পৃথক্‌ পৃথক্‌ অবস্থায় পড়িয়! কালক্রমে ভিন্ন ভিন্ন 
জাতিতে দীঁড়াইয়াছে। এইরূপ, বাণ্গলা, হিন্দী, মরাঠী প্রভৃতি ভাষা এক বণশ হইতে 
জন্মিলেও এক্ষণে ভিন্ন ভিন্ন জাতিতে দীড়াইয়াছে। 
মল্লিকা ও বেলীর যে সম্বন্ধ, কথিত ও লিখিত ভাষার সেই সন্বন্ধ। মল্লিক! ও 
বেলীকে একই জাতির ছুই জাত বগা যায় । বেলীকে বাগানে বসাইয়! তাহার বহিঃপ্রকৃতি 
এক রাখিতে চেষ্টা করিয়াছি ; মল্লিকা অযত্রে থাকিয়া নিজের তেজে বাচিয়া আছে। 
আমর! লিখিবার সময় ভাষার প্রতি যত মন দিই, কথা কহিবাঁর সময় তত দিই নাঁ। 
অধিকাণ্শ লোকে নিজের মাতৃভাষা শুদ্ধ করিয়া কহিতে পারে না; কারণ এ বিষয়ে 
লোকে শিক্ষা পায়, এবং অল্প লোকে মন দেয়। বহু লোকে স্্কৃত শব্দ প্রয়োগ করিয়। 
এবং রচনাভণ্গী সংস্কৃত বাখিয়! শুদ্ধ বাণগলা লিখিতে পারেন, কিন্তু অল্প লেখক 
কথিত লাগল! লিখিয়। খ্যাতি লাভ করিতে পাবিয়াছেন। অনাদরে বণ্গের বিভিন্ন 
স্থানের কথিত ভাবা নিজের তেজে ও Le APA La 
পড়িয়াছে। 

১৮। আমরা কথিত ও লিখিত বা*গলাকে দুই জাত বলিয়া স্বীকার করি না, কিংবা 
মনে মনে স্বীকার করিলেও লিখিত বাণ্গলাই শিখি, কথিত বাণ্গলা অগ্রাহ্থ করি। 
যদি কদাচিৎ কেহ কথিত বাণ্গলার শব্দ প্রয়োগ করেন, অমনই 
তাহা আমাদের কানে কিংবা চোখে লাগে। তখন হয়ত লেখকের 
রুচির দোষ দিই, হয়ত তাঁহার স্বাতত্ত্র্যের নিন্দা করি, হয়ত তাঁহার ব্যাকরণ ও 
অলগকার শাস্ত্রে জ্ঞানের গভীরতা মাপিতে বসি। এই রূপ দোষ দেখা ভাল কি মন্দ, 
ষে কথা এখন নহে। দোষ যে দেখি, তাহা কে অস্বীকার করিবে? এই শাসনে 
লিখিত বাণ্গলা এক রহিয়াছে, এবং এই শাসনের অভাবে কথিত- ভাষার প্রভেদ 
ঘটিয়াছে। 

* আরও কারণ জাছে। কথিত ভাষার এক সাক্ষী, কান। তাঁহাও গীতশাস্তজ্ঞের কান 
' নহে, সাধারণের কান। লিখিত ভাষার সাক্ষী, চোখ, যে চোখ পণ্চেন্সিয়ের মধ্যে প্রধান। 
২ 


ভাখার অন্ত কারণ। 
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* লিখিত ভাষার উচ্চারণ অপেক্ষ। বানান বলবান্‌ । এত বলধান্‌ যে, বানান ভুলিয়! গেলে 
আমর! লিখিয়! দেখিয়া সন্দেহ দূর করি | * ্ 
. ৯৯] প্রাচীন কালের বাণ্গল! লেখকেরা শব্দের বানানে উচ্চারণকে আশ্রয় করিয়া- 
ছিলেন। -অন্তলিপিকাঁরেরা নিজের নিজের উচ্চারণ অনুসারে সে বানাঁনও কিছু কিছু 
: পরিবর্তন করিতেন। সেকালে মুদ্রাধন্ত্র ছিল না। , এই যন্ত্র দ্বারা 
দাং ও লিখিত লিখিত ভাষার রূপ বাধা পড়িয়াছে। অশিক্ষিত বতমান যুদ্রাকর 
তাঁহাদের অ-জ্ঞানের শৎ্খলে পণ্ডিত লেখক ও গ্রন্থপ্রকাশকদিগকে 
কত দৃঢরূপে বাধিয়। রাখিয়াছে, তাহা ভাবিলে আশ্চর্য হয়। বর্তমান লেখকেরা এই 
বন্ধন স্বীকার করিয়াছেন, উচ্চারণ উপেক্ষা করিয়াছেন, বানানে হক্ষক্ষেপ করিতে সাহসী 
হন নাই । বর্তমান মুদ্রাকরের কর্ত। যেই হউক, বন্ধনে সুফলও হইয়াছে; রাঁঢ়বাসী ও 
ট্টগ্রামবাসী, ওড়িশাবাসী ও পণ্জাববানী ইচ্ছা! করিলে অন্ততঃ লিখিত বাণ্গলা শিখিতে 
পারেন। লেখকেরা স্ব স্ব উচ্চারণ অনুসারে শব্দের বানান করিতে থাকিলে লিখিত 
বাণ্গলার দশা কথিত বাঁণগলাঁর তুল্য হইত। অমুকের উচ্চারণ ভাল, অমুকের মন্দ, 
ইহার নির্ণয় সহজ নহে। পণ্ডিতের! তাহাদের ভাষ! লইয়৷ য! ইচ্ছা! তা করিতে পারেন, 
সঞ্স্কৃত বর্ণমালাকে বাণ্গল। ভাষার বর্ণমালা স্বীকার করিয়াও সংস্কৃতবর্ণের উচ্চারণ পৰি- 
বর্তন করিতে পাবেন। কিন্তু তাহারাই কথিত বাণগলাঁর কতা নহেন, সর্ব সাধারণে 
তাহার কর্তা । 
২০। বাণ্গলা শব্দের কথিত, লিখিত ও পঠিত, এই তিন রুপের উল্লেখ কর! 
গিয়াছে । সরুল শব্দেরই যে এই তিন রুপ পৃথক, তাহা নহে। তথাপি মোটের উপর 
বলা যাইতে পারে যে, জীমরা যে ভাষায় কথ! কহি, সে ভাষা লিখি 
না) যে ভাষা লিখি, সে ভাষা পড়ি না। ভাষার আদি যে শব্দ, যে 
ধ্বনি মাত্র, তাহ মনে রাঁখিলে এই তিন রুপের অস্তিত্বে সন্দেহ হইবে 
ন।। বিস্তারিত প্রমাণ পরে পাওয়া যাইবে । দেখা যাইবে, বাঁণগল! ভাঁষা শেখা. 
ইংরেজীর প্রায় তুল্য কঠিন হইয়াছে । আমাদের ছেলে মেয়েদিগকে বাংগলা শিখিতে 
দেখিলে শেখার কাঠিন্ বুঝিতে পার! যায় না। বাণগালী ছাড়া অন্য লোককে দেখিলে 


বাণ্গলা ভাষার 
তিন রাগ । 





* এখানে একটা দৃষ্টান্ত দিই। বিদ্যাসাগর মহাশয় বাণ্গল। শব্দের এক ত'লিক। করিয়াছিলেন। সন. 
১৩০৮ সালের সাহিতা-পরিষৎ-পত্রিকাঁয় তাহা ছাপা হইয়াছে । তিনি কৌন কোন শব্দের চলিত বানান ন! 
দিয়া অগ্ত বানান দিয়াছেন। ফলে এমন হইয়াছে যে, আমি তাহার নিকটস্থ গ্রামবাসী হইয়।ও 'আগ।স, 
শব্দের অর্থ বুঝিতে পরি নাই। কিন্তু অন্যে সেই তালিকার শব্দ যেমনই পড়িতে লাগিলেন, আমি তেমনই 
অর্থ বুঝিতে পারিলাম। চাটগাএ আগাসের গ গিয়া হইয়াছে আআশ। বোধ হয় বিদ্যাদাগর মহাশয় . 
আগাদ না লিখিয়। আগাশ লিখলে উচ্চারণ মত বানান হইত। 
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কতকটা বুঝিতে পার! যায়। বাণগল। অক্ষর পরিচয় করিয়। সে যেমনই কোন বই 
পড়িতে যাইবে, অমনই বানানের দোষ বোঝা যাইবে । বিদেশী ইংরেজ বাণ্গল। শিখিতে 
পারে না, ইহাকে প্রমাণ বলিতে পারা যায় না। ওড়িয়ার সহিত রাণগলা তুলন। করিলে 
এই ছুই ভাষা প্রায় এক বোধ হয়। তথাপি যে ওড়িয়। ভদ্রলোক কেবল বই পড়িয়া 
বাণগল। শিখিতে গিয়াছেন, তিনি পারেন নাই। কিন্তু ওড়িয়া পড়িতে শেখা এত কষ্টকর 
নহে। ওড়িয়া অক্ষর পরিচয় হইলে ওড়িয়|। বই ওভিয়ার মতন পড়িতে পারা যায়।” 
তেলুগু ভাষা আরও ভাল। কদাচিৎ ছুই একটা অক্ষরের বিভিন্ন উচ্চারণ আছে। 
আশ্চর্য্যের বিষয় তেলুগু ভাষ দ্রাবিড়ী হইলেও সংস্কৃত শব্দের উচ্চারণ অবিকৃত রাখিয়াছে। 
অশিক্ষিত তেলুগুও হ্ৰস্ব দীঘ ভেদ করিয়। শব্দ উচ্চারণ করে, তিন শ এর উচ্চারণে 
কদাচিৎ ছুই শ আনিয়া ফেলে । অর্থাৎ ওড়িয়ায় বিশেষতঃ তেলুগু ভাষায়, লিখিত পঠিত 
রূপ প্রায় এক আছে। আমরা সমস্কত- শব্দ বাণগলায় অধিক আনিয়াছি বটে, কিন্ত 
শব্দের উচ্চারণ বিকৃত করিয়া সংস্কৃত শব্দের প্রাণ বিনাশ করিয়াছি। 

২৯। এ কথা কেহই বলে না যে, বাণগল। ভাষাকে সস্কত মনে করিতে হইবে । 
কিন্তু এ কথা অবধ্য বলি যে, সংস্কৃত ভাষাকে বাণ্গল। মনে করিয়া শিখিলে সংস্কৃত শেখা 
ঠিক হয় না। বণ্গ ব্যতীত অন্য প্রদেশ বাসীর সংস্কৃত পাঠ শুনিলে 
স্পষ্ট বুঝিতে পারি, আমাদের টোলের এবং সংস্কৃত কালেজের ছাত্রের 
সণস্কৃত তাষ। সংস্কৃত রাখেন না। মাদ্রাজ কালেজে অনেক তেলুগু 

ছাত্র সংস্কৃত শিক্ষা করেন। তাহারা কেবল বানান ও অর্থ শেখেন না, উচ্চারণও শিথিয়া 
থাকেন। এ বিষয়ে তেলুগু ভাষা নিজে বিশেষ সাহায্য করিয়াছে । আমর! ইংরেজী 
শব্দের কেবল বানান ও অর্থ শিখি না, উচ্চারণও শিখি । চলিত ভাষার ঠিক উচ্চারণ 
জান! এত আবশ্যক যে, সরকারী শিক্ষ। বিভাগের কর্তৃপক্ষ শিক্ষকদিগের উচ্চারণ পরীক্ষার 
নিয়ম করিয়াছেন। আমার সামান্য বিবেচনায়, বিদ্যালয়ে সংস্কৃত ভাষা শিক্ষার নি 
নাগরাক্ষরে শিক্ষা যেমন কতবব্য, শব্দের উচ্চারণ শিক্ষাও "তেমনই কতব্য। 
২২। ইহার ফল বা”গল। ভাষাতেও প্রত্যক্ষ হইবে । বাণগলায় যে সকল সবস্কৃত 
শব্দ আছে, তাহাদের উচ্চারণের সময় সতস্কৃতের ঝোঁক চলিয়া আসিবে, পঠিত ও লিখিত 
বাণ্গলার উচ্চারণে যে প্রভেদ আছে, তাহার অনেকটা কমিয়] 
সা যাইবে। এইদ্ুপে, কথিত বাঁণগলার উচ্চারণও কতকটা সংশোধিত 
হইবে। অধিক উপকার হইবে না বটে, কেন ন। বাণ্গলার প্রকৃতি 
কখনও উলটাইতে পারা যাইবে না ; কিন্তু তাখার মূলে যে কুঠার পড়িবে তাহ! মনে করা 
অন্ঠায় নহে। ডাঃ গ্রীয়াসন সাহেব মনে করিয়াছেন, আমর] যজ্ঞ বাহ প্রভৃতি শব্দের 
. জ্ঞ এবং হ্‌ উচ্চারণ করিতে পারি না। একথা ঠিক নহে; আমরা উচ্চারণ শিখিনা, 
কিংবা উচ্চারণ করি না, কিংবা শব্দগুলিকে সণ্দ্কত বিবেচনা করি না। ইংরেজের! 


বাণগল। শব্দের 
উচ্চারণ দৌব নিবারণ । 
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ত উচ্চারণ করিতে পারে না, আমরা ণ উচ্চারণ করিতে পারি না, এবং বণ্গের 
পুব1ণচলবাসী কেহ কেহ ড ও ঢ় উচ্চারণ করিতে কষ্ট বোধ করেন। কিন্তু বাণগালীর 
বাগযন্ত্র এত .হীন নহে যে, বাল্যকাঁলে অভ্যাস করিলে সে যন্ত্রে মানবের উচ্চার্য শব্দ 
উচ্চারিত হয় না। ইহার বহু প্রমাণ আছে। ওড়িশা প্রবাসী বহু বাণ্গালী ণ উচ্চারণ 
করিতে পারেন না, কিন্ত তাঁহাদের ছেলের! অনায়াসে করিতেছে । কে ন! জানে, বহু 
. বাণ্গালী ইংরেজী শব্দ ঠিক ইংরেজের মতন উচ্চারণ করিতে পারেন। অতএব আমার 
বিবেচনায় বাণগাল| পাঠশালায় এবং বাণ্গল] বিদ্যালয়ে শব্দের উচ্চারণের প্রতি মনোযোগ 
আবশ্যক । সংস্কৃত শব্দের বানান যদি ঠিক রাখিতে হয়, তাহা হইলে তাহার উচ্চারণও 
ঠিক রাখা কর্তব্য । | 

২৩। এখানে একটা গুরুতর কথা উঠিতেছে। লিখিত বুপকে বাণগলার পঠিত রূপের 
নিয়ামক কর! ভাল, ন! পঠিত রুপকে লিখিত রুপের কর! ভাল? এখন কথিত রুপ থাক । 
এক সণগে অনেক কথা আনিলে কোন কথ৷ .ভাল বুঝিতে পারা যায় 
ন!। একথাও বলা বাহুল্য; যাহ] সামান্য ভাবে বলিতেছি। তাহার 
বিশেষ বিধি আছে। জিজ্ঞাসা করি, আমরা যেমন পড়িয়। থাকি, 
তেমনই বানান করিব, ন। যেমন লিখি তেমন উচ্চারণ করিব ? বাণগলা ভাষার বর্তমান 
অবস্থায় কোন্‌ পথ ধরিলে কালে লিখিত ও পঠিত রুপের সণ্গতি হইতে পারিবে? ছুই 
পক্ষেই বলিবাঁর আছে, কাজেই বিবাদও চলিয়াছে। এই বিবাদ হইতে জানিতেছি, 
কথাট! সোজা! নয়, ই! না বলিতে পারা যায় না। শব্দের উচ্চারণ চোখের বিষয় নহে, 
শব্দের বানান কাঁনের বিষয় নহে। কিন্তু কানকে প্রথমে স্বীকার করিতে হইবে যে,. 
সে যেমন শোনে, রেখায় চোখ তেমনই দেখে । এক এক অক্ষরের এক এক উচ্চারণ 
আছে,:ইহ! স্বীকার না করিলে এই তর্কের মীমাণ্সপার আশা নাই। কারণ অক্ষরগুলার 
উচ্চারণ পরিবর্তন করিলে সংস্কৃত শিক্ষার ব্যাঘাত হইবে, অন্তান্ত. প্রাদেশিক ভাষা শিক্ষার 
ব্যাঘাত হইবে । অন্তান্ত প্রদেশের লোকের! যাহ! স্বীকার করিয়াছে, বাণগালী তাহ! 
স্বীকার না করিলে ভবিষ্যৎ ভারত ভাষার কল্পনা নিশ্রয়োজন। অতএব প্রথমে যাহাই 
থাকুক, এখন অক্ষরের প্রাধান্ত ঘটিয়াছে। মানুষ নিজের বিধানে এমনই বাঁধা পড়ে। 
শব্দের বানান যদি পরিবর্তন ন! করি, উচ্চারণ পরিবর্তন করিতে পারি ন!। * 


বানান স"শোধনও 
আবশ্যক ৷ 





* এখানে একট! উদাহরণ দিই । দেবনাগর পত্রে ভারতের সবল ভাষার রচনা নাগরাক্ষরে ছাপ! হইতেছে 
বোধহয় প্রত্যেক ভাবার রচক মনে করেন, তিনি তীহার ভাবার শব্দ ঠিক বানান করিতেছেন, এবং যে-কোন 
পাঠক শব্ধ গুলি ঠিক পড়িতে পাঁরিবেন। বাস্তবিক তাহা নহে। অতাল্প লেখক নগরী বর্ণমালার ঠিক উচ্চা- 
রণ জানেন, এবং বহু লেখক জানেন না তাহাদের বানানে ও উচ্চারণে শব্দবিশেষে আকাশ পাতাল প্রভেদ 
আছে। বাংগলা হিন্দী মরগি ভাষায় অকরান্ত বিশেষ্যপদের অ গ্রস্ত বাঁ লুপ্ত। কিন্তু ওড়িয়া তেলুগ্ড পভৃত্তে - 
তাহা নহে। বাংগল! অ এবং অ। দুইটি বিভিন্ন স্বর; তেলুগু তাঁমিলে আকারের দীর্ঘ আ। এই রূপ নান! 
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২৪1 কেহ কেহ মনে করেন, উচ্চারণ ধরির! শব্দের বানান করিলে সব বালাই 
চুকিয় যাঁয়। কিন্তু কে জানে, কোন্‌ উচ্চারণ শুদ্ধ । প্রত্যেক লোকের উচ্চারণে কিছু- 
| না-কিছু প্রভেদ আছে। বপগের' জেলায় জেলায় উচ্চারণের প্রভেদ 
আছে। ভাষার মধ্যে উচ্চারণই প্রধান। মনে করিলাম যেন 
কলিকাতাঁর উচ্চারণ আদর্শ স্থানীয়। তার পর কি করা যাইবে ? সৎস্কৃত শব্দগুলার বানান 
পরিবর্তন করিব? ধাহার! দূরদর্শী, তাহার! এই প্রশ্নে সায় দিবেন না; সাহার! ভারত- 
ভাষার সুখস্বপ্নে নিমগ্র, তাহারাও সায় দিবেন ন1। যাহার] নূতন কিছু করিতে ন্যগ্রা 
তীহারাই হা! বলিয়। কাঁধ্যকীলে গিছাইয়া পড়িবেন। কারণ কথাটা বলা যত সহজ, 
কাজে কর! তত নহে। বস্তুতঃ কথাটা! সহজ হইলে বহুকাল পূর্বে মীমাংসা হইয়া যাইত । 

২৫1 বোঁধ হয়, সণস্কৃত শব্দের বানান পরিবর্তন কদাপি কর্তব্য নহে । স্বতরাং যে 
সকল সংস্কৃত শব্দ বাণগলায় চলিত আছে, তাহাদের সংস্কৃত উচ্চারণ আদর্শ করা আবশ্যক । 
যে সকল অকারান্ত শব্দের শেষের অ বাণ্গল। উচ্চারণে প্রায় লুপ্ত, সে অ পরার ফিরি! 
আসিবে না । বরং যে সকল শব্দের অ এখনও লুপ্ত হয় নাই, তাহাদের অ হারাইবার 
সম্ভাবন| আছে। যদি শব্দের উচ্চারণের নিয়ম নাই, এবং যদি উচ্চারণ মত বানান 
করিবার অক্ষর পাই, তাহা হইলে কোন ভাঁবনাই থাকিবে না । পরে এই ছুই বিষয়ের 
বিস্তৃত আলোচনা করা যাইবে । 

ভাষার মূল ধ্বনি, যাহাকে আমরা শব্দের উচ্চারণ বলিতেছি। সুতরাং তাহাকে 
উপেক্ষা! করিয়! কৃত্রিম উপায়ে বাঁনানকে বলবান করিলে অবশ্য কৃত্রিযতার জয় হয়। 
কিন্তু মান্থুষ যখনই সমাজ বাঁধিয়া মিশিতে আরম্ভ করিয়াছে, তখনই কৃত্রিমতাঁর আদর 
করিয়াছে। এখন হাজার হা হতোস্মি করি, কৃত্রিমতাঁর ভূত মানুষের ঘাড় হইতে নাঁমিতে 
চায় না। ত ছাড়া, কৃত্রিমতার জয়ও বলিতে পারি না। শব্দ ওঁ প্রকৃত উচ্চারণ 


উচ্চারণ মত বানান? 





বিষয়ে প্রতেদ আছে। কিন্তু সে সব প্রভেদ ছ।পাধ জানান। হইতেছে না| বৃশ্চিক মাসের 'দেবনাগর' হইতে একটু 
বাংগল।.উদ্ধৃত করিতেছি। “বিষয়ের অসারতা, দ্ষণভণ্গুরতা, পরিণ।মিতা প্রভৃতি হৃদয়ে দৃঢ়তা প্রাপ্ত হইতে 
থাকে। পিভ। হইতে পুত্র জন্মলাভ করিতেছে ; আবার যে আজ শিশুরূপে পৃথিবীতে প্রবিষ্ট হইল, দেই-ই ক্রমে 
যুবক হইয়া বিবিধ কর্মে ব্যাপৃত হইয়া পড়িতেছে ; আবার সেই বাক্তিই স্বীয় পুত্রের পিতা হইয়া কাঁলবশে 
জরাগ্রস্ত হইয়।, মৃত্যু মুখে পতিত হুইবে। দেখা! যাইবে, কতগুলি শব্দের বানানে ও ব[”গল। উচ্চারণে অমিল 
হইয়াছে। লেখক বা সম্পাদক সস্কৃত শব্দের বানান স-স্কৃতের মতন করিয়াছেন । ইহাতে অন্য ভাঁষীর পক্ষে শব্দের 
অর্থ বোধ সহজ হইয়াছে বটে, বাগল! ভাষ! নষ্ট হইয়াছে। অন্যান্য সুই এক ভাবা সম্বন্ধেও এই কথ! বলা চলে। 
হয়ত একলিপিবিস্তারপরিষৎ কেবল নাঁগরী লিপির প্রচার চান না, এক ভাষাও ঢান। তাহ হইলে সসন্ত। 
আরও কমিল। বানান ও উচ্চারণ সম্বন্ধে পরে আলোচনা! কর! যাইবে । মোটামুটি বলা যায়, যে সকল শব্দ 
সংস্কৃত অন্ততঃ এ পৰ্য্যন্ত বানানে সস্কৃত আছে, তাহাদের বানানের পরিবর্ধন উচিত নহে : কিন্ত যে সকল শব্দ 
সে ব্বূপ নহে, তাহাদের বানান উচ্চারণ অনুসারে কর! ভাল । 


১৪ সাহিত্য-পরিষৎ-পান্রিকা 


হারাঁইয়াছিল, সে উচ্চারণ তাহাকে দেওয়। ন্ায়সণ্গত নহে কি? যার যা প্রাপ্য, সে ত। 


* » পাইলে, সণসারে কলহের বিষয় থাকিত ন1। পূর্বকালের আর্বের৷ লোকের মুখে শুনিয়! 


বেদ আগ্যত্ত কণ্ঠস্থ রাখিতে পারিতেন। এই অদভুত শক্তির পরিচয় না পাইলে কেহই 
বিশ্বাস করিতে গারিতেন না। এখন ভাষা শিখিতে আমাদিগকে চোখ দিয়া রেখা 
দেখিতে হয়। ক্ুতরাং সে চিত্রের পরিবর্তন করিতে হইলে সবিশেষ ভাবিয়া করিতে 
. হইবে । আমেরিকার য়ুনাইটেড ষ্টেটের নারক পরম প্রতাঁপশালী রুসভেল্ট মহাশয় 
তথাকার প্রজাবর্গকে রেখার দাসত্ব হইতে মুক্তি .দ্িতে প্রস্তাব করিয়াছিলেন কিন্তু 
দাসত্বের এমনই মোহিনী শক্‌তি, লোকে দাসত্বই চায়, মুক্তি চায় না। রী 

২৬। বাঁণগলা ভাবার যাবতীয় শব্দ এখনও আমাদিগকে কালীর অক্ষর দেখাইয়া 
ভুলাইতে পারে নাই! অনেক শব্দ এখনও সাহিত্যনিকুঞ্জে প্রবেশ করিতে পারে নাই, 

সতর্ক দ্বাররক্ষক দীর্ঘ যষ্টি উত্তোলন করিয়া! দণ্ডায়মান আছে। বহু 
বহার ও শব্দ দেশজ কালিমাঁয় মিথ্যা কলংকিত হইয়া সত্য ভব্য সমাজে প্রবেশ 
অধিকার পায় নাই। কিন্তু যে গতিক দেখ! যাইতেছে, আর অধিক দিন তাহাদের প্রবেশ 
রোধ কঠিন হইবে । কি জানি, দেশী বলিয়াইি বা লেখকের! আদরে মাথায় তুলিয়া লন ! 
এখন আমরা ভাষার শাসনে সে সকল শব্দ সন্ত করিয়া সভ্যসমাজে উপস্থিত হইবার 
যোগ্য করিতে পারি। এখানেও নিয়ম মানিয়া চলিতে হইবে । কেননা নিয়ম মাঁনাই 
ভব্যতাঁর পারচায়ক। 

২৭। কথায় কথায় অনেক দূরে আসি পড়িয়/ছি। এখন গন্তব্য স্বান আবার 
স্মরণ করি। আমর! বাঁণগল| ভাষা শেখা সহজ করিতে চাই। দেখিতেছি উহাতে একই 
. শব্দের তিন জাত আছে । পরম্পর কথাবার্তার শব্দ, লিখিবার শব্দ, 

পড়িবার শব্দ। যেখানে শব্দের ছুই রুপ তিন রুপ নাই, সেখানে 
কোন্‌ ভাবনাই নাই। যেখানে লিখিবার ও পড়িবার রুপ ভিন্ন, 
সেখানে লিখিবার রুপ স্বায়ী রাখিয়া পড়িবার রূপ পরিবর্তনের মন্ত্রণা করা যাইতেছে থে 
সকল শব্দ অবিকল সপন্কৃত, সে সকল শব্দ যথাসাধ্য অবিকৃত রাখিবার কখা হইতেছে । 
" এ নিমিত্ত সংস্কৃত ভাষা শিক্ষার সময়ে শব্দের উচ্চারণের প্রতি মনোযোগী হইতে হইবে । 
বাণগল! বিদ্যালয়ে শব্দের বানান শিখাইবাঁর সময় উচ্চারণও শিখাইতে হইবে । আমর। 
উচ্চারণ শিখি না বা শিখাই না, এমন নহে, বুঝিয়া শিখি না বা! শিখাই না । এই উপায়ে 
বাণ্গলা যাবতীয় শব্দের উচ্চারণ ঠিক হইয়া জাসিবে না । কিন্ত বহু শব্দের যে আসিবে, 
তাহাতে সন্দেহ নাই। এইবুপ শুদধ উচ্চারণ আরন্ত সময়ে চপলমতি পাঁণভিত্য প্রকাশ 
বা জেঠামি মনে করিতে পারে । কিন্তু ইহাতে উপহাসের কথা কি আছে? যোজনান্তে 
ভাঁখা লোপ করিবার আঁর কি উপায় আছে? যে ভাখ| বাণ্গালীর মিলন ঘন হইতে , 
দেয় না, ষে কুটিল রাজনীতির ন্যায় আপনার লোককে পর ভাবিতে শেখায়, তাহাকে 


পূর্ব বিষয়ের 
পুনরালোচনা । 


সাহিত্য-পরিষৎ-পনত্রিকা ১৫ 


বিনাশ করিবার আর কি অন্তর আছে? যে ভারত ভাষার কল্পনাও সুখদায়ক, তাহার 
সাফল্যের সাহায্যের আর কি উপায় করিতে পারি? শিক্ষিত লোকেরাই অশিক্ষিত 
লোকদের নায়ক । তাঁহারাই সামাজিক সকল ব্যবস্থার পথপ্রদর্শক ও নিয়ামক । 
শিক্ষিত লোকদের উচ্চারণ অশিক্ষিত লোকের! অনুকরণ করে। মুদ্রযিন্ত্রের তৎপরতায় 
যাতায়াতের সুবিধায়, শিক্ষার বাপ্তিতে এবং জাতীয়ভার বৃদ্ধিতে ব্গদেশের সকল 
স্বানের ভাখার মূলে কুঠার উত্তোলিত হইয়াছে । আমরা বাল্যকালে যে শব্দ শুনিয়াছি, 
এখন তাহা শুনিতে পাই না, ভুলিয়া যাইতেছি। কলিকাতার কোম শব্দ চট্টগ্রামের পল্লীতে 
উপস্থিত হইয়াছে, লোকেরা গ্রহণ করিয়াছে । শব্দের উচ্চারণ গ্রহণ করিবে না কি? 
২৮ । এখনও আর সুবিধা বলিতে বাকী আছে। আমরা বাঁল্যকালে শব্দের বানান 
মুখস্ব করাকে কি কষ্টকর শাস্তি মনে করিতাঁম। এখন সে কষ্ট ভুলিয়া গিয়াছি বটে, 
বিতর কিন্তু বালক বালিকাঁদিগকে সে কষ্টভোগ করিতে দেখিতেছি, এমন 
শিখিলে শব্দের কে নিষ্ঠুর পিতা নিষ্ঠুর শিক্ষক আছেন, যিনি .কষ্টলাঘবের উপায় 
বানান মুখস্থ থাকিতে সে উপায় ধরিবেন না? ওড়িয়া ছেলেরা বাঁনানের বিভীষিক। 
করিতে হয় না। হইতে বহু পরিমাণে মুক্ত, তেলুগু ছেলেরা প্রায় সম্পূর্ণ মুক্ত। কারণ 
তাহারা শব্দ যেমন শোনে, তেমনই বানান করিতে চেষ্টা করে। ইহাঁতেই ঠিক বানান 
আসিয়া পড়ে। ইংরেজী শব্দের বানানভুল বুড়া বয়সেও হয় ; ইংরেজী অভিধান কাছে 
‘না! রাখিলে লেখাপড়া বন্ধ হয়। বাণ্গলা বানান ইংরেজীর সমতুল্য হইতে 
বসিয়াছে। * বস্তুতঃ শৈশবে অক্ষর পরিচয়ের সণ্গে সণ্গে অক্ষরের উচ্চারণ, এবং 
শব্দের বানানের সণগে সণগে তাহার উচ্চারণে এঁক্য রাঁখিলে কষ্ট হইত না, শব্দের বানান 
মুখস্থ করিতে হইত ন1। সকল স্থলে এই পথ চলে না; তাহার কারণ পথের দোষ নহে, 
আমাদের দোষ । আমর! কোন কোন শব্দের এমন বানান করি যে, তাহার ঠিক 
উচ্চারণ করিলে অন্য শব্দ বলিয়া ভ্রম হয়। পরে ইহার অনেক দৃষ্টান্ত পাওয়া যাইবে। 
এখানে একটার উল্লেখ করি। অনেক শব্দ আছে, যাহাতে কোন স্বরবর্ণ দিলে ঠিক 
উচ্চারণ আসে, তাহার বানানে অনর্থক একটা র জুড়িয়া দিয়া উচ্চারণে বিদ্ধ জন্মাই। 
কএক, ছুইএর, দেখিও, ইত্যাদি শব্দ কয়েক, ছুয়ের, দেখিয়ো, বানান করিলে ঠিক 
উচ্চারণ পাই না। অথচ যেখানে য় বর্ণের বাস্তবিক উচ্চারণ চাই, সেখানে লোকের 
ভুলের আশণ্কায় য় দিতে পারি না। 








« এই ‘বসিয়াছে' শব্দটাই দেখুন। সং বিশ ধাতু হইতে ইহার উৎপত্তি; বিশ-বইশ ; অনেকে লেখেন 
বৈস, কেহ বা লেখেন বোস। কিন্তু এই 'বইস' না মূলের সৎগে না উচ্চারণের সণ্গে মেলে । ওড়িয়৷ ষখন 
বস লেখে, তখন একটা হেতু পাই, সে এ রকম বলে। কিন্তু বাণগাঁলী লেখে কেন? মং স্বপ ধাতু হইতে 
বাঁণগলা ওড়িয়া শু ধাতু । আশ্চর্য এখানে স ছাড়িয়া শ আপিয়াছে। স- ভকৃত' হিন্দীতে অব্য 
সো ধাতু; মরাঠীতে স স্থানে ৰ হইয়া ঝোপ, ঝোপ ধাতু । - 


১৬ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা 


২৯। এখন আঁর এক বিবাদের কথা আসিতেছে। শব্দের কথিত ও লিখিত 

রুপের মধ্যে কোন্ট। প্রধান কথিত ভাষার নিরন্তর গতি, শব্দ সণক্ষেপের দিকে | 
কতকটা প্রসণ্গে, কতকটা ইর্ণগতে মনোগত ভাব প্রকাশ করিয়া 

কখিতভাষা। কথিত ভাষ! ক্ষান্ত হয়। মানুষ এমনই অলস যে, সকল শব্দ স্পষ্ট 
স্পষ্ট উচ্চারণ করিবার, এবং শব্দের প্রত্যেক অগ্শ উচ্চারণ করিবার পরিশ্রমটুকুও 
বাচাইতে চাঁয়। ‘আমাকে মারিলে কেন? কিংবা ‘মোরে কেন মারিল’ না৷ বলিয়া “মোরে 
কিয়া মার্লে” বলিলে বকৃতার ঘনিষ্ঠ লোক ব্যতীত অন্যের বোঝা কঠিন। স্থানভেদে 
একই বস্তুর ভিন্ন ভিন্ন নাম হইয়াছে বটে, কিন্তু শব্দের প্রভেদ ভাখার মূল নহে । শব্দের 
স্বরবর্ণের কোথাও লোপ কোথাও বৃদ্ধি ঘটিয়া ভাখার পুষ্টি সাধন করিয়াছে । বণ্গের 
কোন কোনু স্বানের লোকেরা স্বভাঁবতঃ এত তাড়াতাড়ি কথা বলে যে, তাহাতে শব্দের 
বিকৃতি ন! ঘটিয়া পারে না। বিশেষ্য বিশেষণ সর্বনামে স্বরসণক্ষেপ অধিক হয় নাই; 
ক্রিয়াপদেই ভাখার আক্রোশ অধিক। কোন শব্দের কোন বর্ণের স্বর কমাইয়া অন্য - 
বর্ণে বৃদ্ধি করা ভাখার আর এক ধাঁরা। এইরুপে কথার টানের উৎপত্তি হইয়াছে । 
একদিকে শব্দ সণক্ষেপ, আর দিকে কথার টান, এই ছুই মিলিয়া ভাখা পুষ্ট করিয়াছে। 

৩০। শব্দের কথিত রুপ লিখিত ভাষায় গ্রহণ করিলে সুবিধা এই, শব্দটি ছোট হয়। 
অন্ুুবিধা এই, কথিত রুপের স্থিরতা নাই; লোকবিশেষে, স্বানবিশেষে, কালবিশেষে 
উহার পরিবর্তন হয়। কোন এক স্থানের কথিত রূপ লইলেও সব. 
অস্থুবিধা যায় না; কারণ অক্ষর দ্বারা কথার টান জানাইবার উপায় 
নাই। এই কথার টানই কথিত ভাষার প্রাণ। তথাপি ভিন্ন ভিন্ন 
স্থানের কথিত ভাষা মিলাইলে সাধারণ নিয়মে কতকটা আসিতে পারা যায়। বর্তমান 
লিখিত ভাষা কখনও কথিত ভাষা হইতে পারে না। লিখিত ভাষার . ক্রিয়াপদ সণক্ষেপ 
দ্বারা উহাকে কথিত -ভাষার তুল্য করা যাইতে পারে। এ বিষয় পরে দেখা যাইবে । 
লিখিত ভাষার সাহাঁয্যেও কথিত ভাষার সংশোধন হইতে পারে । তাড়াতাড়ি কথা বল! 
যেখানে সেখানে উ-ও আনা, স্বর লোপ করা, ইত্যাদি দোষ বলিয়া গণ্য । শিক্ষার গুণে 
সে দোষ সংশোধিত হয়। 

৩৯। কেহ.কেহ বলেন, লিখিত ও কথিত ভাষা, ছুই প্রকার না থাকিলে লিখিত 
ভাষার গৌরব হানি হয়। আমরা যে বেশে বাড়ীতে থাকি, সে বেশে অন্যের নিকটে 
উপস্থিত হইতে পারি না৷ অন্তে সে বেশে দেখিলে আমাদের 
অসম্মান হয়, তাঁহারও অসন্মান হয়। এ কথা সত্য, এবং ইহাঁও সত্য 
কোন কোন দেশের কথিত ভাষা সর্বত্র এক হয় না! কিন্তু সাধারণ 
নিয়মের বিশেষ নিয়ম আছে, এবং যেখানে ব্যাপ্তি লইয়া কথা, সেখানে মতভেদের প্রচুর 
অবসর আছে । 


কথিত রূপ লিখিত 
ভাবায় গ্রাহ্য কিনা! 


কথিত ও লিখিত 
ভাষ।। 


সাহিত্য-পরিষত-পন্রিকা! ১৭ 


বস্তুতঃ এখন আর এক কথায় আসিয়াছি। আমরা শব্দের কথিত, লিখিত, ও 
পঠিত রুপ দেখিলাম; এখন শব্দসম্পত্তি লইয়া কথা । মেঘনাদবধে অশনিনির্ঘেষে 
শ্রবণেন্ত্িয় বধির হয়, কিন্তু জীবন যাত্রায় বাজ পড়ার শব্দে কানে তালী ধরে। “বাজ 
পড়া”, “কানে তালা ধরার মতন শব্দ সাহিত্যে স্বান পাইতে পারে নাকি? পণ্ভিতেরা 
সাহিত্য শব্দের ব্যাপ্তি নির্দেশ করিয়া দিলে এই তর্ক উঠিতে পারিত না। আমাদের 
জ্ঞান অল্প, ভাষাও অসম্পূর্ণ । .মনের ভাব সকল সময় স্পষ্ট থাকে না, সকল সময় ভাষাও 
ঠিক হয় না। লৌকিক ভাষাকে গণিতের ভাষাও করিতে পারা ফার না । 

৩২। হিন্দস্বানী যাত্রী এক লোটা লইয়া! শ্রীক্ষেত্র দর্শনে বাহির হয়। কিন্ত 
তীর্থ যাত্রার পক্ষে তাহা যথেষ্ট হইলেও গৃহস্বালীর পক্ষে প্র্য্যাপ্ত নয়। গৃহস্থের বাড়ীতে 
কেবল নিজের গ্রামের জিনিষ নয়, দুর গ্রামের, দুর প্রদেশের, এমন কি 
বহু দূর যুরোপ খণ্ডের জিনিষও থাকে । কোন্র জিনিষ পৈতৃক, কোনু 
* জিনিষ স্বোপাজিত। লোক-যাত্রায় কোনুটা1! আবশ্যক ' বলিয়! আনিয়াছি, কোনটা 
সুবিধার তরে আনিয়াছি, কোনটা বা একটু ভোগেচ্ছায় আানিয়াছি। এইরূপ, আমাদের 
ভাষায় সংস্কৃত, সণস্কৃত-প্রাকৃত, অন্য প্রদেশজ, এই প্রদেশজ, যাবনিক, শ্রেচ্ছ ইত্যাদি 
নানাবিধ শব্দ সমাবিষ্ট হইয়াছে। আমরা অন্ত জাতির সণগে যত মিশিতে থাকিব,__ 
ব্যবসায় স্থত্রেই হউক, জ্ঞানলাভের চেষ্টাতেই হউক, কি রাজনীতি চক্রেই হউক, 
আমাদের ভাষায় নূতন নূতন শব্দ তত অধিক প্রবেশ করিবে । 

ইহাতে ক্ষোভের কথা কিছু নাই। বরং আনন্দের কথা আছে। কারণ যে যাহা 
ভোগ করে, তাহা তাহার সম্পত্তি। ভোগ করিবার সাম্থ্যই সত্ব সাব্যস্ব হইয়া থাকে। 
বাহিরের নানাবিধ দ্রব্য আমাদের দেহে প্রবেশ করিতেছে । আমাদের দেহ কোনু কোন 
দ্রব্যকে অণ্গ প্রত্যণগে পরিণত করিতেছে, কোন্র কোন দ্রব্যকে অকর্মণ্য কিংবা অহিতকর 
দেখিয়| বাহিরে ফেলিতেছে। দেহের শকৃতি অনুসারে এই ছুই ক্রিয়া অবিরত 
চলিতেছে । নানাবিধ দ্রব্য প্রবেশ করিলেও যেমন দেহ তেমনই থাঁকে। ভাষাও এই 
প্রকার নিয়মের অধীন। | 

৩৩। যাবনিক ও গ্লেচ্ছ শব্দ বাদ দিলে বা‘গলা ভাষায় যে সকল শব্দ থাকে, 
তৎসমুদয়কে কেহবা| তৎসম, তদৃভব, এবং দেশজ--এই তিন ভাগে ভাগ করিয়া থাকেন। 
তৎসম বা সম্্কৃত শব্দ বুঝি) তদৃভব ও দেশজও কিছু কিছু বুঝি। 
জানিনা, তদৃভব ও খাঁটী বাণ্গলা সমান কিনা। এরুপ বিভাগ 
অত্যন্ত স্থল বলিয়! মনে হয়। 

প্রাচীন সংস্কৃত বৈয়াকরণিকেরা সস্কৃত ভাষার শব্দ সমূহ কাটিয়া! কাটিয়া কতকগুলি 
" ধাতু নির্দেশ করিয়াছিলেন। শুনিতে পাই, তাঁহারা ছুই সহস্র ধাতু পাইয়াছিলেন। 
কেহ কেহ বলেন, ছুই সহজ্র ধাতুর উল্লেখ আছে বটে, সাহিত্যে প্রায় আটশত মাত্র 

ও 


শব্দের মূল। 


শব্দের শ্রেণীবিভাগ । 


১৮. সাহিত্য-পরিষৎপত্রিকা 


পাওয়া যায়।* ইহার অর্থকি এই, ব্যাকরণে যে ধাতু নাই, সে ধাতু স্ষ্কৃত নহে? 
অথবা বলিতে হইবে কি” ব্যাকরণ রচনার পর সণস্কৃতভাষায় নূতন ধাতু প্ররেশ করে নাই? 
জানিনা, ব্যাকরণবিৎ পণ্ডিতেরা কি বলিবেন। আমার সামান্য বুদ্ধিতে কথাটা 
হেঁআলির মত বোধ হয়। ‘এসপেরাণ্টো'র মত নবভাধার ধাতু নিদিষ্ট থাকিতে পারে; 
কিন্তু সংস্কততাষাও কি এইবুপ কঠিন নিয়মে জন্ম লইয়া বহু শতাব্দব্যাগী জীবন অতি- 
বাহিত করিয়াছিল? কোনু ভাষার ধাতুর সণ্খ্যা কি কালক্রমে বাড়িতে পারে না? 
অর্থাৎ প্রত্যেক ভাষার ধাতুও কি রাসায়নিকের মূল পদার্থের ন্যায় চিরদিন সৎখ্যাতে 
সমান থাকে ? 

সস্কতভাষী লোকের! যে কেবল এক ক্ষুদ্র স্থানে চিরকাল বাস করিয়াছিলেন, 
অন্ত ভাষী লোকদের সণ্গে মিশিতেন না, কিংব| ইহাদের ভাষার শব্দ বিষবৎ পরিত্যাগ 
করিতেন, তাহাঁও দেখিতে পাই না। এই পরিহার প্রবৃত্তি থাকিলে সৎস্কৃত ভাষায় 
যাবনিক শব্দ পাইতাম না! অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালে যাহা ঘটিয়াছিল, প্রাচীন 
কালেও তাহা ঘটতে পারিত। গ্লোকে নিবদ্ধ শব্দ দেখিয়! তাকে সংস্কৃত কি অঁ সৎস্কৃত 
বিবেচনা করাও বোধ, করি, সহজ নহে । কেহ কেহ বলেন, কেন্দ্র ও হোরা শব্দ সংস্কৃত 
নহে, গ্রীক যাবনিক শব্দ। অথচ প্রাচীন জ্যোতিষ" শাস্ত্রে ও ছুই শব্দের ব্যুৎপত্তিও 
দেখিতে পাই। এইরূপ সণ্কটে পড়িয়া কেহ কেহ বলেন, কোন্‌ শব্দ সপ্ত কোন শব্দ 
নয়, তাহ! জানিবার উপায় নাই। 

বোধ. হর, ইহার! ভুলিয়া যান, কোন বাপাবের গোড়ার কথা জানিতে পার! 
যায় না। আমরা সযুখের জিনিষ দেখিতে পাই, এ পাঁশের ও পাশের জিনিষ দেখিতে 
পাই না, পাইলেও তাহা! স্পষ্ট দেখি না। অন্ত কথায়, যদি পৃথিবীতে সকস্কতরূপ একটা 
জীবজাতি থাকিত, যদ্ধি তাহা বিবতনের বহিভূতি হইত, তাহা হইলে তাহার লক্ষণগুলি 
আমরা স্পষ্ট জানিতে পারিতাম। তথাপি যেমন ছাগে ও মেঝে, কৃষ্ণসাঁরে ও মৃগে প্রতেদ 
আছে, এবং লৌকিক কাজে সে প্রভেদ্ স্মরণ ৭! করিলে চলে না, তেমনই মানবের 
ভাষার জাতিভেদ ন! মানিলে ভাষাচিন্তকেরা অনুসন খানের পথ পান না। 

৩৪ | স্্কৃত শব্দ সম্বন্ধেই যখন সকলে একমত হইতে পারেন নাই, তখন খাচী 
বাণ্গলী নামে কোন্‌ শব্দগুলি বুঝিতে হইবে, তাহাতেও মতভেদ থাকিতে পারে। বাঁণগল। 
“ভাষার জীলোচনার সময় কেহ কেহ খাঁটা বাণ্গল! শব্দের প্রতি প্রীতি 
প্রদর্শন করিয়াছেন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, তাহার! তাহাদের প্রীতির 
বস্তুর রুপ বর্ণনা করেন নাই। সস্কত ভাষার ব্যাকরণ আছে. কোশ আছে, সাহিত্য 
আছে । খটা বাঁঁগলাঁর এ সব কিছুই পাই না । বোধ হয়, এই কারণেই ঝগড়ার ঝড় 


খাঁটী বা্গল। 








* বাণ্গলাতেও ধাতুর সণখা। প্রায় আটশৃত। 


সাহিত্য-পরিষশ-পত্রিক! ১৯ 


সময়ে সময়ে প্রবল হইয়া ওঠে ; বোঁধ হর, যে শব্দ অবিকল অন্ততঃ বানানে সংস্কৃত নহে, 
অর্থাৎ যে শব্দ সণ্্কৃতের অপত্রশ, তাহাঁকেই খাঁটী বাঁণগাল। বলিতে হইবে। যদি এই 
হয়, তাহ! হইলে খীঁটী বাঁণগল! আর সণস্কৃত-প্ৰাক্ৃত ব্যাকরণের তদৃভব শব্দ তুল্যার্থবাচক । 

যদি বলেন, খাঁটী বাণগল! সে শব্দ, যে শব্দ প্রাচীন বগীয়ের! প্রয়োগ করিতেন, 
এবং আমাদিগকে দিয়! গিয়াছেন, তাহা হইলে বোধ হয় দেশজ শব্দ শ্রেণীর শব্দ পাই। 
সণস্কৃত হইতে বিচ্ছিন্ন একটা স্বতন্ত্র ভাষ! বণগদেশে হয়ত বহু বহু পুর্বকালে ছিল। এই 
ভাষার কোন দৃষ্টান্ত পাওয়া গিয়াছে কি না জানি নাঁ। তবে বোধ হয়, বর্তমান বাণগালী 
যেমন এক দিন অকস্মাৎ পৃথিবীতে আবিভূ ত হয় নাই, তেমনই তাহার ভাষাও হয় নাই । 
যে ধারাবাহিক সৃষ্টির ক্ষুদ্র অংশ বাণগাঁলী জাতির আকারে এখন বিদ্যমান, সেই সৃষ্টির 
ধারাবাহিক ভাষাও বর্তমান বাণ্গলায় পরিণত। অমুক বৎসর হইতে বাণগালী জাতির 
উৎপত্তি, এ কথার যেমন অর্থ নাই ; অমুক বৎসর হইতে বাণগালীর ভাষার উৎপত্তি, সে 
কথারও নাই। আমরা ভাষার পরিবর্তন বা বিবতণন লক্ষ্য করিতে পারি; বলিতে 
পারি, জযুক সময়ে উহাতে এই এই লক্ষণ প্রকাশিত হইয়াছিল, কিন্তু উহার আদ 
নির্দেশের উপজীব্য পাই ন।! 

৩৫ । শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন, 'বণগভ্ভাব। ও সাহিত্য” নামক পুস্তকে টির 
বাণগুল। ভাব। বে পূর্বকালে ‘প্রাকৃত ভাষা” নামেই পরিচিত ছিল, তাহার বহুল প্রমাণ 
প্রাচীন বাণ্গলা সাহিত্যে বিছ্ধমান আছে। তিনি আরও 
লিখিয়াছেন, “প্রক্কৃতিবাদ অভিধাঁনের সমগ্র শব্দসংখ্যা প্রায় 
সপ্তবিংশ সহস্র হইবে, তন্মধ্যে অন্যুন অষ্টশত শব্দ ‘দেশজ’ বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। 
এই ‘দেশজ’ সংজ্ঞাবিশিষ্ট শব্দগুলির ভাঁলরূপ পর্যযালোচন! করিলে, ইহাদের অধিকাংশেই 
সংস্কৃতের ঘ্রাণ প্রাপ্ত হওয়। যায়।” 

আমারও যৎসামান্য আলোচনায় তাঁহাই মনে হইয়াছে। দেশজ শব্দের প্রক্কৃতি 
নিরুপণে প্রক্কৃতিবাদ অভিধান সফল হইতে পারে নাই। এ বিষয় যথাস্থানে দেখান! 
যাইবে। রাঢ়ের কথিত ভাষার, শব্দ, গ্রাম্য শব্দ, ধাতু ইত্যাদি বৎকিংচিৎ আলোচন! 
করিয়া বোধ হইয়াছে, অন্ততঃ এই সকল শব্দের পনের আন! সৎস্কৃতমূলক, এক পাই 
রি ছুই পাই যাঁবনিক, এবং এক পাঁই কি ছুই পাই দেশজ । দেশজ শব্দ ভয়ে ভয়ে 
বলিতেছি, কারণ অভাঁবা ত্বক প্রমাঁণকে ভাঁবাত্মক বলিয়া ভুল করিবার আশণকা আছে। 
যে হেতু এই শব্দটি কোন সংস্কৃত গ্রন্থে পাওয়া যায় নাই, কিংবা সপ্স্কৃত শব্দের অপতরষ্ট 
বোধ হয় না, অতএব ইহ দেশজ--এরুপ যুক্তির মোহিনী শক্‌তি দূর হইতে পরিহার 
কর্তব্য। আর্ধদিগের আধিপত্যে আসিবার পূর্বে বণগদেশে কি ভাষা ছিল, সে ভাষ! 
 আর্ষভাষার সহিত কি পরিমাণে মিশ্রিত হইয়াছিল, ইত্যাদি প্রশ্নের উত্তর পাইতে কৌতুহল 
জন্মে। কিন্তু তাহ! মিটাইবার উপকরণ কই? বাণগলা ভাষা দুরে থাক্‌, সংস্কৃত ভাষার 


দেশজ শব্দ ! 


২০ সাহিত্য-পরিষৎ-পন্ত্রিক। 


লোপ কিংব। পরিবতন হইয়! কি কারণে সস্কত-প্রাকৃতের উৎপত্তি হইল, তাহারই উত্তর 
কে করিবেন? বত'মান বাণগল। ওড়িয়া হিন্দী মরাঠা কি সংস্কত-প্রাককতের বিবতনের 
পরিণাম নহে ? কেহ বলেন সনস্কৃত ভাষা কোন জাতির কথিত ভাষ! ছিল না, কেহ বলেন 
সণস্কত-প্রাকৃত ভাষা| চলিত ভাষা থাঁকিবার সম্ভাবনা ছিল না। ইত্যাকার কত কথা! সময়ে 
সময়ে শুনিতে পাওয়া যায়। নিজের অজ্ঞানের বিস্তার স্মরণ করিয়া সে সব কল্পনা 
তরণ্গ হইতে দুরে থাকা আমার কতব্য। 


একথা স্বীকার করি গোড়ার কথা ভাঁবিতে হইলে অনুমান বাঁ কল্পন। আবশ্যক হয়। 
আশণ্কাও থাকে, পাঁছে কল্পনাঁটা সত্য ভাবিয়া বসি। ভাষার শব্দের মূল অন্বেষণ নিমিত্ত 
সংস্কৃত-প্রাকৃত ব্য/করণ-কাঁরের তিন শ্রেণী বিভাজন আঁবশ্তক। কিন্তু সে চেষ্টা এক কথা, 
আর এই শব্দটি দেশজ বলা আর এক কথ|। * 
কোন কোন মরাঠী পণ্ডিত বলেন, মরাটঠী-ভাষাধ প্রায় বত্রিশ হাজার শব্দ আছে, কিন্ত 
দেশজ শব্দ দশমাঁণশও হইবে ন1। বাণগল! শব্দ গণিবার এখনও সুযোগ হয় নাই। ' কিন্তু 
বোধ হয় বাণ্গল। ভাষায় দেশজ শব্দ অনেক কম। দেশজ শব্দের মূল নিমিত্ত দেশের 
প্রধান প্রধান ভাষা অনুসন্ধান আবশ্তক। এক বিশাল তামিল ভাষা আছে। সে 
ভাষার পণভিতের। বলেন, সে ভাষা সংস্কৃত ভাষা অর্থাৎ বেদের ভাষার ন্যায় প্রাচীন ৷ 
সে ভাষার প্রভাবে সস্কত ভাষার কি প্রকার এবং কি পরিমাণ পরিবতন হইয়াছিল, তাহা 
জানিলে সনস্কৃত-প্রাকৃতের ‘দেশজ’ শ্রেণীর লক্ষণ পাওয়া যাইতে পারে। তামিল হইতে 
তেলুগু, তেলুগু হইতে ওড়িয়া, ওড়িয়া। হইতে বাণগলাতে শব্দ প্রবেশের পথ পড়িয়া আছে। 
আর এক প্রকাণ্ড ভাষ! ফারসাঁ, পূর্বকাল হইতে সংস্কতের পাশে পাশে বহিয়াছে। 
বা্গলার এক দিকে সাঁওতাল কোল প্রভৃতির ভাষা, আর দিকে আসাম ত্রিপুরা 
চট্টগ্রামের পার্বত্য জাতি-সমুহের ভাষ! রহিয়াছে । বাণ্গল! ভাষার পব্দবিচরে ইহাদ্দিগকে 





* অনেকে ঢে'কী কুলা দেশজ শব্দের দৃষ্টান্ত বলেন। কিন্তু সেদিনীকোশে কুলা শব্দের অর্থ শূর্প দেখিতে 
পাই ঢোক শব্দ সণস্কত কোশে পাই ন!। শকের দ্বাদশ শতান্দী কি তৎপূর্বের রসরত্বসমুচ্চয় নামক 
নৈদ্যক গ্ৰন্থে চেকী যন্ত্রের নাম পাই। গ্রাম্য লোকে বলে, টেঁকী টৌকুচ চেকুচ করে। এই টেকুচ-, 
চৌঁকুশ-টেকু শব্দ বা টেক টেক শব্দ । অতএব বোধ হয় চেক টেক বা টে টে শন্দ করে বলিয়া টে"কী। 
তুলনা কর ভণ্কা। ওড়িয়াতে টিপকি, হিন্দীতে ঢে"কা। তেলুগুতে ডেকি। শব্দটি দেশজ হইলে ছুই 
তিন ভাষাতে, বিশেষতঃ ভ্রাবিড়ী ভাষাতে থাকিবার সম্ভাবনা ছিল না: সৎস্কৃত শব্দের অআইউ 
পরিবর্তিত হইয়া বাণ্গলায় এ হইতে দেখা যার। ইহাদের মধ্যে সং অ, বাণগলাতে প্রায়ই আ, অপভ্রংশে 
প্রারই এ হইতে দেখি। সংধবাণ্গলায় বহু শব্দে চ হইয়াছে । অতএব সং ধণ, ধন, ধ্বণ ধ্বন, ধণক্ষ 
ধাতু শব্দে কিংবা ধন্ধ, বিক্ষ, ধুক্ষ নাশনে, ক্লেশনে হইতে ঢে'কী আসিয়া থাকিতে পারে। সংস্কৃত কোশে 
শব্দটি নাই; কিন্তু মূলে সংস্ক ত ধাতু থাকিতে পারে । | 





সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিক' ২১ 


উপেক্ষা করিলে চলিবে না। বরং শব্দের পূর্বরুপ পাইতে হইলে দূর অণ্চলে, গিরিকন্দরে 
খুজিলে সাহায্য হইতে পাৱে। * 

৩৬। কেহ কেহ মনে করেন, বা্গলার মধো যে সঞ্্কৃত শব্দ “চলিত আছে, 
তাহাতে ভাষার দৈন্য প্রকাশিত হইতেছে। এ কথার অর্থ বুঝি না। কারণ বাণগালী 
তাহার পৈতৃক সম্পত্তি নিজের জ্ঞান করতে পারিবে না? বাণগালীর 
পিতাঁমহগণ যে ভাষা ব্যবহার করিতেন, তাহাতে বর্তমান বাণগালীর 
স্বত্ব নাই? ভোগ দখল উড়াইয়া দিলে কোন্‌ সম্পত্তি কাঁর হয়? যদ্দি প্রাচীনকালের 
বাণ্গালী সংস্কৃত শব্দ চুরি করিয়া থাকে, সে এতকাল আগে চুরি করিয়াছে যে, আজি 
চুরির বিচারে ন্যায়-বিচার পাইবার আশা নাই, .এবং.সে চুরির জন্য অন্থৃতাপ করা! স্বাস্থ্যের 
লক্ষণ নহে : বাবা মা তাই বইন ছেলে মেয়ে ঘর বাড়ী গোরু বাছুর দুধ জল ভাত কাপড় 
প্রভৃতি শব্দ সণস্কৃতমূলক | প্রাচীন বণ্গীয়ের এই সকল নিত্য ব্যবহার্ধ্য শব্দের পরিবর্তে 
কি শব্দ প্রয়োগ করিতেন, তাহা এখন জানিবার উপায় নাই। তবে, দেখিতে পাই, 
কেবল বাণগালীরাই চোর নহে, হিন্দুস্থানী ওড়িয়া মরাঁঠী প্রভৃতি ভারতের দশ আনা বার 
আন! লোক সেই রুপ সংস্কত-চোর। বদি ইহাদের অন্য শব্দ-সম্পত্তি ছিল, সে সম্পত্তির 
কেন উচ্ছেদ হইল, কবে কার দ্বারা হইল, তাহা আজি কে বলিতে পারিবে? যখন দ্রার্িড় 
ভাষা একই বস্তুর দুই নাম, এবং একটি দ্রাবিড় ভাষার অন্যটি নহে ।+ কিন্তু বা"্গলায় 


বাণ্গলার দৈন্য। 





₹_* সংস্কৃত ভাবায় ব*গ শব্দ তত প্রশংসাবাচক নহে। সংবণ্গ ধাতু খংজগতি, বণ্ক কোঁটিল্য 
বাঁকা। কালিদাসের রঘুর দিগ.বিজয়ে নৌসাধনোদ্যত বণ্গীয়ের৷ আপাদপন্রপ্রণত হইয়া শস্ত দ্বার! রঘুর 
সম্বর্ধনা করিয়াছিল। তখন কি বণ্গীয়েরা কেবল কৈবতর্ ছিল? নৌকা! ব্যাপারে কৈবতে'র! প্রায়ই 
খণ্জগতি হইয়া! থাকে] আৰ্য-শব্দও নাকি প্রথমে শ্রেষ্ঠতাবাচী ছিল নাঁ। সং ৰ ধাতু গতি হইতে । বোধ 
হয় আৰ্চেরা অন্য দেশ হইতে ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন, অথণৎ তাহারা আগন্তক, বিদেশী ছিলেন | তাহা, 
হইলে ভারতবর্ষে অনার্ধের বাস ছিল। বণ্গদেশের অনার্ষেরা কি কালিদাসের বণ্গাঃ? সেজাতি ও সে 
জাতির ভাষা কোথায় গেল? এই বণগেই আছে । বণ্গ হইতে ব*গাল--বণ্গে বাস বলিয়া। তুলনা কর, 
সং পণ্কাল, বাং পাঁকাল মাছ। বণ্গ সন্বন্ধীও বণ্গাল, যেমন সং পণ্চাল। বণ্গাল_বীগাল ; 
বণ্গাঁলের ভাব! বংগালী বা ঝাগালী। তাই কৃত্তিবাঁস 'বাণগাঁলী ভাষায়’ রামায়ণ রচন! করিয়াছিলেন । অথবা 
যেমন মরুদেশ--মারব, মারবে বাঁস। মারবালী মারআড়ী, তেমন বণ্গাঁলী বণ্গবাঁসী। কিন্তু এই 
রূপে বাণগলা (দেশ ). বাণ্গলা (ভাষা ) পাই না। বণ্গবামী বণ্গ-ল, তৎসপ্বনধী বণ্গালী। বে দিকেই 
দেখি, বণ্গাল হইতে বশগাল, বশাগালা, বাগালী। অতএব শব্দবিচারে, বাঁগালী শুদ্ধ, বাণ্গালী অশুদ্ধ, 
বাঙালী অশুদ্ধের অশুদ্ধ । গলোঁপ না করিলে বাঙালী হইতে পারে না । কিন্তু বাঙালী ও বা-অশালীর 
শ্রভেদ কি? 

+ তেনুপ্ড ভাষায় জবিল্লি এবং চন্দ্রভু কিংবা চন্দযামা, এরু এবং নদী, বুব্রা এবং অন্নযু ইত্যাদির 
" প্রথমটি তেলেগু দ্বিতীয়টি সণস্কৃত। গামণ্চ এবং অণ্গবস্তরমু উভয়ই সণস্কত। বোধ হয় প্রাটান তেনুগুর! 
গাত্রোণ্ছন (গামোছ!) ব্যবহার করিত না। এ কথা বলাও কঠিন কারণ তেলুগুতে জল বুঝাইতে চলিত 
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নিত্য প্রয়োজনীয়. বস্তুর একটা বই. হুইট! নাম পাই না। অতএব চুরি যে বহুকাল পূর্বে 
হইয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই । তবে বোঝা যাইতেছে, জীর্যদিগের অধিকারে আসিবার 
পুবে ভারতের পুবভাগে যে জাতি বাস করিত, তাহারা সপ্ক্কৃত শব্দ ও ব্যাকরণ আত্মসাৎ 
করিয়! বুদৃধিমাঁনের কাঁজ করিয়াছিল । 

সণস্কৃত তৎসম শব্দের পরিবর্তে তদৃভব বা খাঁটী বাণ্গল! শব্দের অভাব কল্পনায় 
বাঁণ্গল। ভাষার দৈনা প্রকাশিত হয় কি না, তাহাঁও স্পষ্ট বুঝি না। কারণ চলিত কথিত 
ভাষায় তদ্ভব শব্দই অধিক, তৎসম অল্প । চলিত বাণগলাঁয় ভাববাঁচক শব্দের অভাব 
জীছে। ভাববাচক শব্দ বিষয়ে মরাঙ্গী ভাষ! শ্রেষ্ঠ, ওড়িয়! নিকৃষ্ট । এখানে বাঁণগলার 
দৈন্য আছে বটে, কিন্তু সে দৈন্য ঘুচাইবাঁর অনেকট| উপায়ও আছে। আমর বাণ্গল! 
প্রত্যয় ছাড়িয়া যদি সণস্কৃত প্রত্যয় ধরি, তাহ। ভাষার ক্রাটি নহে। অন্য পক্ষে, এই যে 
দৈনা, এই দৈনা হইতে অনুমান হয়, বাঁণগল1 চিরকাল স্্কতের সম্পর্ক অধিক পরিমাণে 
রাখিয়া আসিরাছে। বাণগলায় সংস্কৃত তৎসম ও তদৃভব শব্দের আধিক্যে সেই কথাই 
প্রমাণ করিতেছে । আশ্চর্যের বিষয় বটে; কিন্তু এ কথাও ঠিক, প্রাচীন সুহম দেশে 
কেবল অনার্ধ-বব র বাস করিত না. এবং প্লেটে। ভূত এবং রাঁড় চোতাঁড়ি থাকিলেও রাঢ় 
সশ্ক্কতভাষাবিৎ পণভিতদিগের হেয় ছিল না।* আশ্চর্যের বিষয়, বতমাঁন বাগ্গল, 
ওড়িয়! হিন্দী মরাঠীর বয়ঃক্রম নাকি আটশত বৎসরের বেশী নহে | যেন সকল ভাষাই 
এক সময়ে স্বতন্ত্র হইতে আরম্ভ করিয়াছিল । আরও আশ্চর্যের কথা, তেলুগু ভাষাও 
হাঁজার বছরের বেশী আঁগের নহে। ভারতবর্ষে এমন কি বিপ্লব হইয়াছিল, যাহাতে 
প্রাচীন ভাষার বিচ্ছেদ ঘটিয়! ভিন্ন ভিন্ন প্রাদেশিক ভাষার বর্তমান আকারের স্থত্রপাত 
হইয়াছিল। কি কারণে সেকালের লেখকেরা মাতৃভাষায় গ্রন্থ, লিখিতে আরম্ভ করিলেন, 
তাহ! জানিতে কৌতুহল জন্মে ৷ 

৩৭ । কেহ কেহ মনে করেন, আধুনিক লেখকেরা পাণ্ভিত্যের অভিমানে 

লিখিত ভাবায়. তীহাদের রচনায় সণস্কৃত শব্দ প্রয়োগ করেন) কেহ বা মনে করেন, 
সণ্স্কৃত শব্দ । ইহাতে দেশী ভাষার অনিষ্ট হইতেছে। এই ইট্টানিষ্টের বিচার 

সহজ নহে । এ কথা পরে হইবে । যদি সণস্কৃত শব্দের উচ্চারণ গ্রাহ্য না করি, তাহা 
শব্দ নীলু, সংস্কৃত নীর শব্দে তেলুগ, দু নিকা ৭ করিয়া লিখিলে নী উন 
জলের স্যায় অত্যবস্ঠক জের দুইটি নামই সম্ডুত-মুলক; বরং বলা বায় তেনুণ্ড বিভকৃতি বাদ দিলে 
অবিকল সণ্ন্তৃত। কে জানে সণস্কৃত ভাষা দ্রাবিড় হইতে নীর শব্দ চুরি করে নাই। কিন্তু পিতা মাতা 
ভাতা ইত্যাদির তেলুগু শব্দ আছে। 

* সন ১৩১৩ সালের অগ্রহায়ণ মানের ‘সাহিত্য’ পত্রে শ্রীনগেন্্রনাথ বসুর লিখিত প্রাচীন বংগ 
এবং সন ১৩১৪ সালের সাহিতা-পরিয়ৎ-পত্রিকায় উক্কৃত পরত্বতত্ববিদের লিখিত "বংশীয় পুরাবৃত্তের উ উপকরণ» 
প্রবন্ধ পড়,ন্‌। 
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হইলে দেখিতে গাই, 'গ্রাম্য কথিত তাযাতেও বহু সপ্কৃত শব্দ প্রচলিত আছে। 
মহাভারত ও পুরাণ পাঠ, রামায়ণ চণ্ডী ও ধর্মের গান, শুনিতে গ্রাম্য সাধারণ লোকে 
আগ্রহ প্রকাশ করে। লোকের এই ব্যগ্রতা, দেখিয়া. পুবকালের* কবিরা ও এ 
বিষয় লইয়া গ্রন্থ লিখিয়। গিয়াছেন। এই সকল গ্রস্থের স্থানে স্থানে সণ্দ্কৃত শব্দ পুণ্জে 
পুণ্জে রহিয়াছে । আঁজি কালি যে সকল সখের গানের দল হইয়াছে, গ্রাম্য লোকের! 
গান অপেক্ষ! বক্তৃতায় অধিক মুগ্ধ হইয়া থাকে । সকলেই জানেন, বক্তৃতায় সমাস 
বদৃধ সণস্কৃত শব্দ প্রচুর থাকে? গ্রাম্য নিরক্ষর শ্রোতা যে সমস্ত শব্দের অর্থ বুঝিতে 
পারে, এমন নহে। তথাপি, আসর হইতে -উঠিয়। যাইতে দেখি না। বস্তুতঃ পুরোহিত 
ঠাকুরের আজ্ঞামত যে গৃহস্থ পূজাপাবণাদি করিয়া থাকে. তাহার কানে সংস্কৃত শব্দ 
কিছু মাত্র নূতন ঠেকে ন|। কাবিকণ্কণ চণ্ভীতে দেখিতে পাই, অন্ততঃ তিন শত বৎসর 
পুর্বে বালকেরা গ্রাম্য পাঠশালায় স’স্কৃত ভাষা শিখিত। আমাদের মধ্যে অনেকে ছেলে 
' বেলায় হাতে লেখা অমর কোশ মুখস্থ করিতেন । 

বস্তুতঃ আপত্তি অন্ত প্রকার, ভাষায় সংস্কৃত শব্দ প্রয়োগের সীমাঁয়। বাঁণগল| ভাষার 
দেন্ত হউক, লেখকের পাণ্ডিত্য প্রকাশের বাঁসন! হউক, কথিত ভাষায় অজ্ঞতা হউক, 
লেখককে যখন সপস্কৃত তৎসম শব্দ প্রয়োগ করিতেই হইবে, তখন. তিনি কি লক্ষণ ধরিয়। 
কোথা বাঁঁগলা ও সণস্কৃত শব্দের মধ্যে সীমারেখা করিবেন? বলা বাহুল্য কোন লেখক 
তেল না লিখিয়া তৈল লিখিলে কখনও সণ্স্কৃত লেখেন না। * বাঁণগলা-ভাষায় রেল 
লিখিলে .সে ভাষ! ইংরাজী হয় না| বস্তুতঃ সাবধান লেখক পাঠক ও বিষয় অনুসারে 
তাহার ভাষা নিবঁচন করেন। বে ভাষা কোন লেখকের বনধুমণ্ডলী বোঝেন. সে 
ভাবা যে অন্তেও বুঝিতে পারিবে, এমন বলিতে পার! যায় না! যদি কেহ নিজের বনধু 
বানধবের পাঠের নিমিত্ত কোন বই লেখেন, তাহাতে তিনি কোন ঠারের ভাষা চালাইলেও 
দোষ দিতে পারি না । দোষ সেই খানে, যখন তিনি সবলাধারণকে তাঁহার রচনা বা বই 
পড়িতে অনুরোধ করেন। ইংরেজী জানেন না এমন লোকের সণগে কথা কহিতে 
কহিতে কেহ যদি বাণ্গলার মধ্যে ইংরেজী শব্দ চালাইয়া যানি, তাহা হইলে বক্তার 
ভাষাজ্ঞানের কিংবা অনববানের দোষ দেওয়া যাঁয়। কিন্ত যদি শ্রোত! ইংরেজী শব্দ 
বুঝিতে পাবেন, তাহা হইলে দোষ কি? কেহ কেহ রুচির দোষ দিতে পাঁরেন। 
কিন্তু কে না জানে বুচিতত্ব সবদেশেই সব কালেই ধর্ম'তত্তের ন্যায় গুহাতে নিহিত ৷ 
অবশ্ত লোক-শিক্ষার ভাষা যে লোকের জ্ঞানের উপযোগী হইবে, এবং পণ্ডিত শিক্ষার 





* সণস্কৃত প্রাকৃতে তেল্প ছিল বলিয়া তেল লিখিতে হইবে, এ কথাই ব| কে বশাখিয়া দিতে পারে? 
গ্রাম্য লোকে তৈল শব্দ বোঝে না, লেখে না, কিংবা বণ্গের সকল স্থানেই লোকে তেল বলে, এ কথা বলিতে 
পারি না। তইল্‌, তেল, তাল অন্ততঃ এই তিন রকম শব্দ শুনিতে পাই। 


২৪ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা 


ভাষা যে পাণ্ভিত্যপূর্ণ হইবে, তাহাতে দ্বিবুকৃতি নাই। যদ্দি কেহ লোক শিক্ষার 
অভিপ্রায়ে পাণ্ভিত্যপূর্ণ অবোধ্য ভাষা লিখিয়া যান; তাহা। হইলে তাহা ভাষার দোষ নহে; 
লেখকের কাণ্ড-জ্ঞানের অভাব । তাঁরানাথের কাঁদন্বরী কি মধুন্ছদনের মেঘনীদবধ বণ্গ- 
ভাষার গৌরব। তেমনই ক্ৃতিবাসের রামায়ণ ও কাঁশীরামের মহাভারত বা*গালী 
পাঠক কখনও ভুলিবে না৷ প্রকৃতির বৈচিত্র্যের স্তায় মানব প্রকৃতির বৈচিত্র্যও আনন্দ 
রসের উৎস। 

কথাটা সেই পুরাতন বিবাদ, করিও লিখিত ভাষার প্রাধান্য লইয়া তর্ক। ইং 
১৮৭৭ সালে শ্রীশ্তামাচরণ গাণ্গুলী এই তর্ক উপস্থিত করিয়াছিলেন। সাহিত্যরথী 
বর্ণকমচন্দ্র উত্তরে লিখিয়াছিলেন, “অনেক স্বলে তিনি ( গাঁগগুলী মহাশয় ) কিছু বেশী 
গিয়াছেন।” সেই সময়ের পর ত্রিশ বৎসর চলিয়া গিয়াছে। কিন্তু তর্ক যেখানে ছিল, 
সেইখানেই আছে। অস্পষ্ট তর্কের, .সীমাবিষয়ক তর্কের মীমাণ্সা হয় না। এ কথা 
সত্য, চল্লিশ পণ্চাশ বৎসর পূর্বের লিখিত টা আজি কালির ভাষায় 

অপ্রচলিত সৎস্কৃত শব্দ কম হইয়াছে। 
৩৮। আশ্চর্যের কথা, বণ্গের বাহিরে ভারতের অন্যান্য প্রদেশেও বাঁণগলা ভাষার 
পুরাতন তর্ক উঠিয়াছে। কেহ কেহ মাতৃভাষাকে সণ্স্কতশব্দময় 


১ করিবার লোভে পড়িতেছেন। আরও আশ্চর্যের কথা, সকল 
ডান প্রদেশেই লেখকেরা ছুই দলে বিভক্ত হইতেছেন, কেহ ব! শব্দের 


কথিত রুপের পক্ষে, কেহ বা সে ভাষাকে পামরের ভাষা মনে করিয়। 
তাহাকে শুদ্ধ করিতে অভিলাধী। এমন কি, তেলুগু তামিল লেখকদিগের মধ্যে 
অনেকের লেখায় দ্রাবিড় শব্দের পরিবর্তে সণ্্কত শব্দ. শোভা পাইতেছে। একলিপি- 
বিস্তার-পরিষদ দ্বারা প্রকাশিত ‘দেবনাগর* পত্র দেখিলে প্রমাণ পাওয়া যাইবে । বহুকাল 
হইতে ভারতবর্ষ আর্যভাষা, ধর্ম, সভ্যতা, আচার ব্যবহার নিজের করিয়া! লইয়াছে। তাই 
আর্ধনামে আর পৃথক জাতি নাই, ভাষা নাই, ধর্ম নাই। সে জাতি নিশ্চয়ই বতমান 
জাতিতে বিদ্ধমান আছে। দেশের প্রাচীন ও বর্তমান অবস্থা স্বরণ করিয়। লোকে 
কীতিশালী গ্রাচীনের দিকে দৃষ্টিপাত করিতে উৎসুক হইয়াছে। নান! বিষয়ে মনের এই 
গৃঢ ক্রিয়ার লক্ষণ দেখ! যাইতেছে। উচ্চ আদর্শ থাকিতে কে নিয়ে থাকিতে চায়? 
ভাষা বিষয়ে এক নূতন যুকৃতি এই যে, ভাষার শব্দের সণ্কতরুপ হইলে এক প্রদেশের 
ভাঁষ! অন্য প্রদেশের বোধগম্য হইতে পারিবে । যদি লিখিত ভাষাকে সাধুভাষা এবং 
কথিত ভাষাকে প্রার্কৃত ভাষা বলা যায়, তাহা! হইলে সাধু ওড়িয়৷ হিন্দী মরাঠী বাঁগল। 
প্রভৃতি ভাঁষ! পরম্পবের নিকটবর্তা হইতেছে । ইংরেজী শিক্ষার প্রভাবে রচনাভণ্গী ও 
এক প্রকার হইয়। উঠিতেছে। ইহা! শুভ সংবাদ সন্দেহ নাই যে, অনেকের মনে এক 
ভারত ভাষার অভাব উঠিয়াছে। 
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৩৯। কিন্তু মানবের জন্মকোষ্ঠীতে অবিমিশ্র শুভফল লেখা নাই, শুভাশুভমিশ্র ফল- 
ভোগ ভাগ্যের লিপি। যদি পণ্ডিতের! সমস্যা পুরিয়া কথ! কহিতে থাকেন, তাহা হইলে 
মূর্ঘদের দশ! কি হইবে? একটা! গুরুতর সমস্তা এই যে, শিক্ষা, বিষয়ে 
দেশের কতিপয় ব্যকৃতি হিমালয়ের উচ্চ শেখরে উঠিলে ভাল, না 
অধিকাণ্শ মধ্যপ্রদেশের অধিত্যকায় থাকিলে ভাল? অবশ্য শিক্ষাবিস্তাবের সণগে সণগে 
কেহই আর নিয় ভূমিতে পড়িয়া থাকিবে না। আর এক উপমায়, পাদপশূন্ত দেশে ছুই 
একটা দ্রমের উৎপত্তি ভাল, না এরণডের অরণ্য করিয়া দেশকে পাঁদপপূর্ণ করা ভাল? 
একথা সত্য, ত্রমরুপ দেখিতে না পাইলে হয়ত এরণ্ড চিরকাল এরস্ডই থাকিয়! যাইবে। 
এই কথাই নানা বিষয়ে বর্তমান মানব সমাজে উপস্থিত হইয়াছে । অল্প কএক জনের 
হাতে প্রচুর ধন থাকা ভাল, না সে ধন সকলের হাঁতে ছড়াইয়া পড়িলে ভাল ? বিদ্যা- 
লয়ের ছাত্রদ্িগকে সকল বিষয়ের অল্প অল্প জ্ঞানের অধিকারী করা ভাল, না প্রথম হইতেই 
তাহাদিগকে বিষয় বিশেষ শিখিতে দেওয়া ভাল? | 

ছুইই পাইলে কোন কথা থাঁকিত না। যদি ভারততাষার আবির্ভাবের চেষ্টায় 
সাধুভাষার অনুসরণ করিতে হয়, তাহ! হইলে প্রাকৃত জনগণকে দুরে রাখিতে হইবে 
নাকি? সবাই বলেন, অশিক্ষিত জনসাধারণ হইতে শিক্ষিতের| দুরে সবিয়া যাইতেছেন ৷ 
এই অন্তর বৃদৃধির কারণ অশিক্ষিত ও শিক্ষিতের জাতিভেদ। মুখে জাঁতিভেদ না 
মানিলেও আমরা অন্তঃঠকরণে মানি । ইহা মানুষের স্বভাব। কারণ জাঁতিভেদের 
লয়ের অর্থ স্থষ্টির লয়। ধনবান্‌ ও দরিদ্রের জাতি, পণ্ডিত ও মূর্খের জাতি, বিজেতা 
ও বিজিতের জাতিভেদ ঘুচাইতে পারে, এমন শকৃতি বর্তমান মানব সমাজের নাই] 
তথাপি সদাশয় ব্যকৃতি বৈষম্য দেখিয়া! মনে ক্লেশ বোধ করেন, এবং তাহাদের চেষ্টায় 
জাতিভেদের আঁ’শিক ক্ষয় হয়। সাধু ও প্রাক্কৃত ভাষার প্রভেদ ভ্রীসের চেষ্টাও তাই। ' 

৪*| কিন্তু ভাষার প্রয়োজন হাটবাজারে কেনাবেচার কথায়- কিংবা আইন 


সণ্স্কৃত শব্দে অনিষ্ট। 


আদালতে আরজি লেখায় নহে। ভাষা কলাবিশেষও বটে। কোন্ু বস্তর ছেগ্যকে এবং 


সে বস্তুর চিত্রে বিস্তর প্রতেদ। ঘর সণ্সারের কর্মের ব্যস্ততায় কথিত ভাষার জন্ম; সে 
ভাষা শিশুর ভাষা, কলানভিজ্ঞের ছেগ্কের তুল্য কতবিদ্ভ লেখকের ভাষা ধৈর্য্য ও 
বিশ্রামের ভাষা, কলালপকার শোভিত চিত্রের তুল্য ।. মন চিত্রকর, অলণকার শাস্ত্রের রস 
চিত্রের বর্ণ, বিষয় মানবের আশা-আকাঁত্ক্ষা। যেখানে মন কারিকর, সেখানে উদ্দামতা 
না থাকিয়া পারে না। ইহাতে উচ্ছ ণ্খলতা থাকিতে পারে, কিন্ত তাহা জীবনের লক্ষণ। 
চাঞ্চল্যে শিশুর জীবন রক্ষিত হয়, দেহ পুষ্ট হয়, পরবর্তী অবস্থার নিমিত্ত সে যোগ্য হয়। 
জতএব যাহারা ভাষার উদ্দামতা দেখিয়া ভীত হন, তাহারা পুত্রের নিমিত্ত ন্নেহশীল 
পিতামাতার ন্যায় তিলকে তাল মনে করেন । | | 

উদ্দামতায় জীশণকা নাই। আশণকা, পাছে বাণ্গলা ভাষ! নিজের প্রক্কৃতির 
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বাহিরে যাঁয়। সকল জাতির কলালণ্কার সমান নহে । ভারতের ও মুরোপের, কিংবা 
ভারতের ও ইণ্লণ্ডের কলালণ্কারে প্রভেদ আছে । এই প্রভেদ স্মরণ না করাতে, 
জাতীয় হৃৎপিণ্ডের স্পন্দনের অভাবে, ইণরেজী-শিক্ষিত বাণ্গালীর কাজে ইংরেজের 
অল্কার আসিয়া পড়ে। ইহারই ফলে ইৎরেজী-শিক্ষিত্ত বাণগালীর লিখিত ভাষা 
অশিক্ষিত বাণগালীর প্রায়ই বোধগম্য হয় ন!। খাঁটী বাণগলাঁয়, কথিত বাণগলায় রচন! 
হইলেও ইংরেজী ছণদে ঘরের বাণ্গলা পরের মনে হয়। রচনায় সতস্কত শব্দ বসাইয়। 
গেলে ভাষার জাতি নষ্ট হয় না, বিলাতী ছ'দে বিলাতী উপমায় বিলাতী অলণ্কারে 
লৌকিক ভাষাও বিলাতী হইয়া পড়ে । তখন প্রাক্ৃত লোকের পক্ষে তাহা আর দেশী 
ভাষা থাকে না। যদি প্রাচীন ও নবীন বণগলার মধ্যে কোনুও জাঁতিভেদ হইয়া থাকে, 
তাহা এই নবীন ছ'ণদে, লিখনভণ্গীতে হইয়াছে! বাণ্গলায় অনেক নাটক ও উপন্যাস 
লিখিত হইয়াছে। ইংরেজীতে অশিক্ষিত কিপ্বা অন্ন শিক্ষিত লোকেও গল্প নাটক 
_ উপন্তাম পড়িতে ভালবাসে । কিন্তু গ্রামে গ্রামে খোজ করিলে দেখা যাইবে তাহারা এই 
সকল বই পড়ির। আনন্দ পায় না, কিন্তু বটতলার বই পড়িয়! পায়। কবিকংকণ চণ্ডী 
ও ভারতচন্দ্রে সংস্কৃত শব্দ অল্প নাই, তথাপি ইহার! সাধারণ লোকের প্রিয় হইলেন কেন? 
রামায়ণ মহাভারতে রামপ্রসাদের-গানে ধর্মের দুরূহ তত্ব অল্প নাই, তথাপি সাধারণ লোকে 
ইহাদিগকে চায়, নবন্যাসের ভাবার চটকে মোহিত হয় না। 

কেহ কেহ বটতলার নাম শুনিলে ক্রুদ্ধ হন। তাহারা মনে করেন, বটতলার 
প্রকাশকের! অশ্লীলতার প্রশ্রয় দেয়, প্রাচীন বাণ্গলা বহির পাঠ পরিবর্তিত করিয়া ভাষার 
অনিষ্ট করে। আমার যৎসামান্য জ্ঞানে, এই অভিযোগ অত্যুকৃতি ও একদেশদ্রশিতার 
ফল। বটতলাঁর কোন কোন বহিতে অশ্লীলতা আছে, তেমনই বটতলা হইতে নানা 
ধর্গ্রস্থও প্রচারিত হইয়াছে। অশ্লীলতা থাকিলেও. তাহ! নবন্তাসের গ্রচ্ছন্ন অশ্লীলতার 
তুল্য ভয়াবহ নহে। বিলাসিতাঁর প্রলোভনে জাতীয় সণ্যম বিনাশ করিতে, কুবাসনার 
উদ্দীপনে জাতীয় চরিত্রে কলুষ লেপন করিতে বটতলার প্রকাঁশকেরাঁই সমর্থ, এমন নহে । 
সে যাহা হউক, বটতলা উদ্যোগী প্রকাশকের বাণগল! ভাষ! বিকৃত করেন নাই । আজি 
কে কৃত্তিবাসী রামায়ণ পড়িত, যদি তাঁহার আধুনিক স"্করণ না হইত ? ইহাতে শাস্ত্র তত্ব 
ও ভাষাতত্বজিজ্ঞাস্ুর পরিশ্রম বাড়িয়াছে সত্য, কিন্তু তাহাদের কএক জনের সুবিধার তরে 
দেশের লোকের জ্ঞানবৃদৃধি স্থগিত রাখিতে হইবে কি? 

ইংরেজী স্পর্শে যেমন ভাষার গতিতে আঘাত লাগিরাছে, তেমনই বাঁণগল! ও 
অন্যান্য ভাষার শক্‌তি বাঁড়িয়াছে। সুধু ভাবায় নহে, সমুদ্র সামাজিক কাজে বাহিরের 
উত্তেজনা না ঠেকিলে ভিতরের শক্‌তি প্রকাশিত হয় না। শক্রভাবে হউক, মিত্রভাবে 
হউক, বাহিরের উত্তেজনা ব্যতীত সমস্কার হয় না। 

৪১।. যাহার! সৎস্কৃত শব্দের ও সংস্কৃত ব্যাকরণের তকৃত, তাঁহাদের ভকৃতির কার 
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বুঝি । : যাহারা. বাণ্গলা শব্দের ও বাণ্গলা ব্যাকরণের পক্ষে, তাহাদেরও প্রচুর হেতু 
| .আছে। ছুই পক্ষেই বিদ্বান্‌ ব্যকৃতিযনা তর্ক বিতর্ক করিয়াছেন। 
ইহাতে অনুমান হয় ছুই পক্ষেই মিলনের পথ খুজিতেছেন। বস্তুতঃ 
সকল বিষয়েই সামণ্জস্ত আবশ্তক। বাণ্গলা ভাষায় সণস্কৃত শব্দ আছে বলিয়া কিংব। 
তাহাতে বেশ চলে বলিয়া যেখানে সেখানে নূতন নূতন সণ্দ্কৃত শব্দ বসাইতে হইবে, এমন 
কথা কি আছে। . বাণ্গলা:ভাষায় সংস্কৃত শব্দ যতই থাকুক, সে শব্দে বিভকৃতি ও প্রত্যয় 
থাকে, এবং সে বিভক্তি ও প্রত্যয় বাঁণগলা বই সপস্কৃত নয়। কর্তাকর্ম্ম বৃথা, যদি ক্রিয়া 
না থাকে, এবং ক্রিয়াও নিরর্থক যদি প্রত্যয়ের অভাব ঘটে। বাণগলা ভাষায় অন্ততঃ 
ক্রিয়াপদগুলি বাণগলা' ; এবং কে না জানে ক্রিয়াপদূই ভাষ"র প্রাণ ? | 
. বাণ্লার যে সকল শব্দ সমস্কৃতের কিঞ্চিৎ রুপান্তর, সে সকল শব্দ অল্পে অল্পে এক্ষণে 
সংস্কৃতের রুপ পুনঃ প্রাপ্ত হইতেছে। সংস্কৃত রূপ হইতে বাণ্গল! শব্দটি দুরত্রষ্ট হইয়া! 
থাকিলে সাবধান লেখকেরা সম্কত-প্রার্কত রুপ চিত্ত। করিয়া শব্দটি বানান করিতেছেন! 
বাণ্গল! শব্দের মূল যাঁবনিক কিংবা ইংরেজী হইলে বানানে সেই মূলের কাছাকাছি 
আনিবার চেষ্টা আছে। কারণ কোনু একটা আদর্শ না থাকিলে ভাষার বিশৃণ্খল! ঘটে । 
আমরা মুখে ষত স্বেচ্ছাচারী হই না কেন, কাজে শৃ্খল! ব' নিয়মকে খুব ভয় করি। 
যে সকল শবে সমস্কত, যাবনিক কিংবা ইংরেজী মূল স্পষ্ট নহে, কিংবা যে শব্দের 
যূল অদ্যাপি অজ্ঞাত আছে; সেখানে লেখকদিগের মধ্যে মতভেদ আছে। কেহ কেহ 
নিজের নিজের উচ্চারণ ঠিক মনে করিয়া বানান করেন, কেহবা সেরুপ শব্দ ছাড়িয়া সৎস্কৃত . 
প্রতিশব্দ প্রয়োগ করেন৷ কারণ লেখকের নিজের উচ্চারণ ঠিক না হইতে পারে। 
বাণ্গলা ব্যাকরণ ও কোশ অভাবে এইরুপ অনেক শব লিখিত ভাষায় প্রবেশ করিতে 
পারে নাই। | 
৪২।. অথচ যদি বাণগল। সাহিত্যদ্বার! বাণগালীর উন্নতি আকাৎক্ষা করি, তাহ! 
হইলে গ্রাম্য শব্দ খুঁজিয়। বাহির করিতে হইবে, সাধু বাণগল! ও প্রার্কৃত বাণ্গলার 
প্রাকৃত বাণ্ধল! ভাষার প্রতেদ কমাইতে হইবে, এবং কথিত তাষার অনেকাংশ লিখিত ভাষ! 
আদর অবিষ্ঠক। .করিয়! লইতে হইবে৷ সকস্কত ভাষার গৌরবের দিনে যে প্রাক্ত 
ভাষ। “ইতর' লোকের ভাষা ছিল, তাহাই কি পরে ‘ভদ্র’ লোকের ভাঁষাকে পরাভূত করে। 
নাই? আমরা কি সেই ‘ইতর’ ভাষ! লইয়া! বাণ্গলা৷ তাষার গৌরব. করিতেছি না? 
সাধু লাটিন কি প্রাকৃত লাঁটিনকে আসন ছাড়িয়া দেয়’ নাই? কে জানে করে প্রাকৃত 
বাণগল। সাধু বাঁগলাকে হাঁরাইয়া দের? বর্তমানের প্রতি অবজ্ঞ! এব প্রাচীনের প্রতি 
- সোৎসুক দৃষ্টি রাখিলে প্রাচীন কি নবীন হইবে? অঁতি.পরিচয়ে অবজ্ঞা আসে! কিন্ত 
নিজের মাতৃভাষার প্রতি অবজ্ঞা আবর-নিজের প্রতি অবজ্ঞা এক কথা. যে'জাতি নিজেকে 
অবজ্ঞা করে, নিজের ভাষাকে . করে, নিজের আচার..ব্যবহারকে করে, তাঁহার উন্নতির 
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পথ বুদ্ধ । কারণ উন্নতি অর্থে নীচের সোপান হইতে উপরের সোপানে আরোহণ । 
আরোহণ করিবার শকৃতি নিজের শকৃতি। উন্নতির পক্ষে আত্মপ্রত্যয়ের তুল্য বলবান্‌ 
আর কিছু নাই। 
8৩ । প্রাকৃত বাণগল! যে কেবল নিরক্ষর নরনারীর ভাষা, তাহাঁও নহে। লোক- 
যাত্রায় প্রাকৃত বাণগল। আমাদের সকলের বাণ্গলা ৷ স"স্কৃততাঁষ! ব্যবসায়ী প্রাক্কত বাঁণগলা! 
প্রাকৃত বাণগলাই  দ্ব্ণা করিলেও তাহাই জাতীয় ভাষ! | তীহাকেও পামর ভাষা প্রয়োগ 
বস্তুত বাণগলা। করিতে হয়, শিখিতে হয়। তিনি স্নানশুচি ও পরিহিতশুক্লান্ঘর হইয়া 
কণ্ঠে ' দেবভাষ। লইয়। পণডিতসভায় শোভা সন্ব্ধন করিতে পাঁরেন। কিন্তু তাহার 
বাঢ়ের অধণ”গিনী “সকাল সকাল নদীতে কি্বা পুকুরে নাইয়া, কাপড় কাচিয়], ভিজা! 
কাপড় আজড়ায়! ও ধোআ কাপড় পরিয়া৷ শাগপাতী কুটিতে ও বাঁটনা বাটিতে বসেন, 
পরে হেঁশেলে মেয়ে রান চড়াইয়! দেন। তিনিই দুরন্ত ছেলের দুষ্টামি শাসন করেন, 
অঁৃদাড়ে পাঁদাড়ে বুলিলে তাহাকে ধরিয়! আনেন, ডাইল উলাইলে ডাইলে কাটি দেন, 
ভাত টিপিয়া দেখেন, ব্যন্নন সম্বর্যে লন, সাতলান| মাছের অন্ধল র'ধেন এবং ভটচাজ্জ্ি 
মশায় সভা হইতে বাড়ী ফিরিলে তাহাকে ভাত বাড়িয়া দেন।” এইরূপ নান! কাজে 
ঠাঁকরণের দিন যায়, সে-সকল “উক্তি” করা! অনাবশ্তক। বল! বাহুল্য, ইহারও. অভিধান 
আছে, ব্যাকরণ আছে, এবং এ কথা নিশ্চিত যে ভট্টাচার্য মহাশয়ের সংস্কৃত ভাষ! ঠ।করণের 
ভাষাকে কখনও পরাভূত করিতে পারে নাই । বস্তুতঃ সংস্কৃত ভাষায় শব্দ যতই থাকুক, 
অনেক শব্দের তেজ মরিয়! গিয়াছে । যে কারণেই হউক, এক এক সণ্স্কুত শব্দের বহু 
প্রতিশব্দের চোটে একই অর্থ দাড়ায়াছে । বলা বাহুল্য, ধ্বনি ও প্রতিধ্বনি দুর হইতে 
এক বোধ হইলেও বস্তুতঃ এক ন্‌হে। 
আশ্চর্যের কথা, যাহার! সনস্কত বাণগলার পক্ষপাতী, তাহারা আমাদের ঘরের 
কথায় কান দেন না। তাহাদিগকে স্মরণ করান! আবশ্যক যে উপরে বাঢ়ের ভট্টাচার্য 
গৃহিণীর ভাষার যে দৃষ্টান্ত দিলাম, তাহার প্রত্যেক শব্দ সণ্কৃতমূলক, অতএব গোড়ায় 
যখন সপস্কৃতের দ্রাণ আছে, তখন বর্জন না করিলেও চলে । বিশেষতঃ, যে ভাষায় পিত 
মাতার সহিত কথা কহিতেছি, যে ভাষায় আরান্য ঠাকুরের কাছে মনের ব্যথা জানাইতেছি, 
সে ভাষা পাঁমরের বলিতে পাঁরি কি? 
ধাঁহারা খাঁটী বাণ্গলার পক্ষপাতী, তাহারা সণস্কত শব্দের অনর্গল আোতে ভাষার 
ছুই একট! ন্মূন। ভাসাইয়। দেন, এবং বোধ হয় মনে করেন, খাঁটী বাণ্গলার প্রতি 
যথোচিত শ্রদ্ধা দ্েখাইলেন। কিন্তু আমরা, গরীব শ্রোতা ও পাঠকেরা, তাহাতে দিগৃভ্রান্ত 
হইয়া পড়ি ; হ*স মধ্যে ছুই একটা বক বসিলে বককেও হণস বলিয়া ভুল করি। কোন্র . 
সমালোচক কবিকণ্কণ চণ্ভীতে সৎস্কত শব্দের বাহুল্য দেখিয়া রুষ্ট হন, কোন সমালোচক 
গ্রাম্য শব্দ দেখি হন। কোনু সমালোচক সংস্কৃত শব্দের অর্থ সম্প্রসারণ করিতে দিবেন 
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না, কোন সমালোচক সংস্কৃত সব্দ সণস্কৃত অভিধানের অর্থে লিখিলে পাণ্ডিত্য মনে কবেন। 
আমাদের মত খু'ট-অখর্যের নিস্তার কোনু দিকেই নাই। 
সামাজিক শাসনের ন্যায় ভাষার শাসন সাধারণের পক্ষে মণ্গলকর। উদ্দীমতায় 
জীবনীশকৃতি বুঝায়, অত্যধিক হইলে প্রাণহানিও ঘটে । সমালোচক সবদিকে চোখ 
রাখিয়া জ্ঞান ও ন্যায়ের তুলাদণ্ডে জীবনী শকৃতির পরিমাণ করিবেন, আবশ্যক হইলে যথো- 
চিত তত্ন! করিবেন, কিন্তু শ্রেষ্ঠপথ দেখাইতে ভুলিবেন না। সামালোচক কেবল ভাগ 
পণ করিয়া বসিলে তাহার ন! থাকাই ভাল। লেখাতে লেখকের শকৃতি-ব্যয় হয়। যদি 
তাহা বৃথা হইয়া থাকে, তাহা হইলে সেই বৃথা শক্তিকে বৃথা করিতে পুনর্বার শক্‌তি 
ব্যয় কেন? 
৪৪ | মানব সমাজে গুণকম' বিভাগানুসারে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়: বৈশ্য শৃদ্র আছেন, 
বিদ্বান ও কলাবান্‌ আছেন। বিদ্বান নিজের ভাষা নিজে গড়েন, সশোধন করেন; 
কলা ও ব্যবসায় কলাবানও নিজের ভাষার নিজেই প্রমাণ। কলাঁজীবী যে যন্ত্র ষে 
যন্বন্ধী শব্দ। কিয়! যে যে শব্দ দ্বারা বগ্শপরম্পবায় ব্যকৃত করিয়া আসিতেছে, 
মানবের স্বাভাবিক ধর্মবশতঃ সেই সেই শব্দের প্রতি সে অনুরাগী হইয়া থাকে। শুদ্ধ 
হউক, অশুদ্ধ হউক, সাধুসন্মত নাই হউক, কারু ও কলাজীবী শৈশব হইতে অভ্যস্ত শব্দ 
দ্বারা দ্রব্য গুণ কর্ম জানাইয়। থাকে । গিল্টি, গেলাস, ভাইস, ইস্কুরুপ প্রভৃতি ইণরেজী 
শব্দ ভুলিতে বলিলে সে ভুলিতে পারিবে কি? নূতন কলার প্রতিষ্ঠার এব পুরাতন 
কলার আধুনিক ক্রমের আরন্তের সথগে সণগে বিদেশী শব্দ বাণ্গল1 ভাষার অন্দর মহলে 
জোব করিয়া! ঢুকিবে, কোনু পরিষদের শক্তি নাই তাহাকে বাহির করিয়। দেয়। কত 
বাঁশি রাশি শব্দ জাহাজে ইচ্টীমারে, অগ্নি-বোটে রেলে টেরামে দেশের এক ধার হইতে 
অন্যধারে প্রত্যহ চলা-ফের! করিতেছে, তাহা চিন্তা করিলে ভাষার পুষ্টির রহস্তে চমৎকৃত 
হইতে হয়। চাপকান পেণ্টুলন পরিয়! মাথায় সামলা আঁটিয়া উকীল মোকৃতারের! জজ 
মাজেষ্টর ও ডেপুটী বাবুর দেওয়ানী ও ফৌজদারী আদালতে আনা-গনা করিতেছেন, এবং 
রাশি রাশি-আরাঁ ফাসঁ ইণ্রেজী শব্দ অজচ্ছল বলিয়া যাইতেছেন। গ্রাম্য মন্কেল টহরম 
শীঘ্র বন্ধ হইবে আশিক করিয়া! তাড়াতাড়ি টেরেনে চাপিয়! টোনীর পরামর্শে ঠিক 
টাঁইনে হাকিমের এজলাশে হাজির হইতেছে । কে জানে ইহাদের ভাষা বিকৃত ইণরেজী 
ফার্সী না আঁবা ? তবে যদি কোনু ভাঁষারসিক টোরিকে ওড়িয়া মকেলের ন্যায় আদালতের 
“তরণী? রূপে দেখিতে বাসনা করেন, তাঁহাতেও মক্‌কেলের আপত্তি নাই। কিন্তু এ সকল 
শব্দের সংস্কৃত প্রতিশব্দ দিকে সে কান পাঁতিয়৷ শুনিবে, কিন্তু মানিবে না। যে খুব 
সেআঁনা, সে হয়ত পণ্ডিত-ও যূর্খের অভেদ স্মরণ করিবে । এত দেখিয়া শুনিয়াও যে কেহ 
কেহ পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের বাণগল1 ভাষাঁয়।ইণরেজী শব্দের প্রবেশ রোধে নিযুক্ত আছেন, 
তাহাদের ধৈর্যের প্রশম্স1 করি. পৃথিবীর পুর্ব ও পশ্চিম প্রান্তবাসী জাতির! বেশ বোঝে, 
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ভোগেই সম্পত্তি । নিজের ধনে সণ্সার খরচ চালাইতে পারিলে সুখ আছে বটে, কিন্ত 
পরের ধন নিজের কিয়! খরচ করিতে পারিলে সুখ কম হয়, এমন নহে । 
৪৫। ভাষার উদ্দেশ্য ভুলিয়া নিজের পরের বিচার করিতে বসিলে চিরকাল সেই 
বিচারেই যাইবে । কালের ধর্ম পরিবর্তন । কালের ধর্মে মানবেরই পরিবর্তন হইতেছে, 
ভাষার বিবর্তন। তাঁহার ভাষা কোন ছার? কোন মানবজানি অমর নহে, কোনু 
ভাষাও নহে। নূতন জাতির রকৃতের মিশ্রণ ব্যতীত পুরাতন নিস্তেজ জাতি সতেজ হয় 
না। ভাষাও নূতন শব্দ জীর্ণ ও আত্মসাৎ করিয়া বর্ধিত, পুষ্ট ও শক্তিশালী হইয়া! ওঠে। 
কেনল মনে রাখিতে হইবে, যে ভাষা সাধারণ লোকে বুঝিতে পারে না, বিষয়ের নৃতনত্বে 
নহে, ভাষার দোষে, তাহ! দ্বারা জাতীয় উন্নতি হয় না। রস অভাবে গাছ নিস্তেজ হইয়া 
মারা যাঁর, জন সাধারণ হইতে দূরে থাকিলে ভাষাও তেমনই হয়। ভাষাও উপায় মাত্র, 
উপেয় নহে । সৌন্দর্্য-লালসা সকলেরই আছে, কিন্তু প্রাবল্য সুখকর নহে। বণশের 
গৌরব সেখানে সাজে, যেখানে আত্মশকৃতি বিকশিত করিবার সম্ভাবন! থাকে । বাণ্গলা 
ভাষায় হাজার হাজার সংস্কৃত শব্দ থাকিলেও সে ভাষা সপস্কৃত হইবে ন1। হাজার শ্রেচ্ছ ' 
শব্দের স্পর্শদৌষ ঘটিলেও তাহা বিলাতী হইবে না। ভাষায় জাতীয় ভাব লুক্কীয়িত থাকে । 
যতদিন সে ভাঁব থাকে, ততদিন সে ভাষার বিনাশ নাই। 
বাস্তবিক, বিবর্তনের নিয়মের বিরুদ্ধে দাড়ায়, এমন শক্তি কোন জীবের নাই, 
কোন জীব-সমাজের নাই, কোন সমাজবদৃধ জীবের নাই। যে যে নিয়মের শৃণ্খলে 
জীবসৃষ্টি-বাঁধ।, সে সে নিয়মে সামাজিক ব্যাপারও বাধ! ! মানুষ সুবিধা অসুবিধা বিলক্ষণ 
দেখে, বিলক্ষণ খোজে ৷ দুই দশ জন লেখক ও বকৃতা ধর্মঘট করিয়া দুই দশটা বিদেশী 
শব্দ পরিহার করিতে না পারিলেও অন্ত দশটা চলিয়া যাইবে । যাহার! অরণ্যের এক এক 
স্থানে কেবল একই গাছ দেখিয়াছেন, তাহার! বুঝিয়াছেন, কিরুপে সেই গাছ উড়িয়া 
আপিয়। জুড়িয়া বসিয়াছে, ‘দেন৷’ প্রাণ ভয়ে দূরে সরিয়া গিয়াছে, সুযোগ অভাবে ক্মশঃ 
হীনবীধ্ধ্য হইয়] ও সথ্খ্যায় কমিয়। ‘বিদেশীকে’ নিজের দেশ ভোগ দখল করিতে দিয়াছে । 
মানবজাতির বিবর্তনে নিউজিলাণ্ডর মে-অবি জাতির প্রাধুনিক অবস্থা জাজল্যমান 
প্রমণ। যাহা জাতিতে ঘটে, তাহা ভাষাতেও ঘটে। প্রথমে বিদেশী ভাষ! ভয়ে ভয়ে 
এখানে ওখানে বীজ নিক্ষেপ করে; প্রথম প্রথম অনেক বীজ নষ্ট হয়, এক আধট। মর-মর 
হইয়া টিকিয়। যায়। পরে আর দশটা আসিয়া জোটে, কতকগুলা নষ্ট হয়, ছুই একটা 
তেজ করে। এখন এগুলাকে তাড়ায়, সাধ্য কার। ইহাদের দেখাদেখি এবং কতকটা 
সাহচর্ষে আরও দশটা আঁটিয়া বসে। এখন জোট বাধিয়া বেড়ায়, লোক দেখিলে লুকাঁয় 
না। দেখিতে দেখিতে লোকেও বিদেশী বলিয়া! বুঝিতে পারে না, স্বদেশীর সণগে অভিন্ন 
জান করে। কালক্মে সে সকল বিদেশী শব স্বদেশী ভাষার শব্দরুপে এক আসনে এক 
পণ্কৃতিতে বসিয়া যায়। এই রুপেই অনেক আবাঁ ও ফার্সী শব্দ আমাদের নিত্য ঘর- 
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কন্ার শব্দ হইয়াছে, 'এবং এই রুপেই কোন কোন ইংরেজী শব্দ শহর হইতে গ্রামে 
ঢুকিয়াছে। এই সকল ইংরেজী শব্দ কালে যে বাণ্গলা৷ শব্দবৃূপে গণ্য হইবে, তাহাতে , 
সন্দেহ নাই। এমন কি, ইহারই মধ্যে কোন কোন ইংরেজী শব্দের সহিত দেশী ও খাস 
সপস্কৃত শব্দের বিবাহ সম্বন্ধ ঘটিয়াছে, কোন কোন সৎকর মিলনে বশ বিস্তার হইতেছে, 
এবং কোথাও আদি কলহ ভুলিয়া দেশী ভাষা বিদেশীকে সাদরে বরণ করিয়া লইয়াছে। 
এক ভাষা অন্য ভাষার সহিত যুদ্ধ করিয়া তাহাকে টিপিক্লা মারে না। তাহাকে অল্পে 
অল্পে দুরে সরাইয়! দেয়, এবং শেষে তাহার জায়গা দখল করে। শেষ ফল মরণ বা 
তিরোধান বটে, কিন্ত প্রকিয়াটা প্রথম হইতেই মারাত্মক নহে। 

ভাষার শব্দ সম্বন্ধে যে কথা, তাহার প্রত্যেক অণ্গ সম্বন্ধেও সেই কথা । প্রাচীন 
বাণগল1 কবিতার ছাদ নবীন কবিতায় নাই; প্রাচীন বাণ্গল। ব্যাকরণ নবীন বাণ্গলাকে 
বাঁধিতে পারে না। প্রাচীন বানান, প্রাচীন উচ্চারণ, প্রাচীন লিখন, বিবর্তনের নিয়মে 
বর্তমানে আসিয়াছে । এখন 'অন্থুবাদ্িত” ও ‘বাধিত’ শব্দে সণ্স্কৃত ব্যাকরণের ভয় দেখা ইলে 
চলিবে কি? এখন কৃত্তিবাসের নাচাড়ী ছন্দ ফিরিয়া আসিবে কি? এখন চণ্ডীদাসের 
'যাঞা’ লিখিলে কেহ বুঝিবে কি? প্রাচীন দ্রবময়ী মসী এখন সীসের মৃতি ধরিয়াছে, 
যুদ্রাকরের কলাচাতুর্ষে সে মুর্তির নানা বেশ দেখা যাইতেছে । ভাষার এমন কোনু অণ্গ 
নাই, যেখানে তাহার বিকার বা সস্কার না ঘটিতেছে। 

জাতির লক্ষণে স্থায়ী আকুতি সমূহ বুঝায়। বাণগল। ভাষার নির্মাণে কোন্‌ অণ্শ 
স্থারী? সেই স্থায়ী অ’শ অবিকৃত রাখিয়া! অস্থায়ী বা অচিবস্থায়ী অণ্শ সুবিধামত পরিবর্তন 
করিলে ভাষার কোনু ক্ষতি হইবে না। জীব-বিগ্ভার পণ্ডিতের! বলেন, যে জীব নিজেকে 
বহিঃ প্রক্কৃতির যোগ্য করিয়া লইতে পারে, সেই টেকে । জীবের নিরন্তর চেষ্টা 
কালান্থসারী হওয়া) কারণ, অন্যথায় তাহার যরণ। সেই চেষ্টায় সে আকার এবং স্বভাব 
পরিবর্তন করে। জীবন্ত ভাষারও লক্ষণ এই 

৪৬। এখন উপসংহার করি। প্রায় ত্রিশকোটী মান্য এই ভারতখণডে বাস 
করিতেছে, কর্মস্থত্রে ইহারা পরস্পরের মণ্গল অমংগল বিধান করিতেছে, কখনও গ্রত্যক্ষ- 
ভাঁবে কখনও পরোক্ষভাবে, পরস্পরের সাহায্য আশা করিতেছে 
কিন্তু যে যন্ত্র বা উপায় দ্বার! ইহারা মানবের গন্তব্য পথে চলিয়াছে, 
তাহার বিভিন্নতা হেতু অধিকাংশ পরস্পরের প্রতিবেশী হইয়াও দুরবাসী হইয়া রহিয়াছে । 
যে ধ্বনি পণ্জাবে শোনা যায়, তাহা ত্রিবাণ্কুড়ে বোঝা যায় না; যাহ! মাদ্রাজে শোনা যায় 
না, তাহা। বগে পহুছে না। এমন কি, একই প্রদেশের বিভিন্ন মণ্ডলের ধ্বনি লোকের 
পরস্পর বুঝিতে পারে না । ফলে ভারতবাসীর সামাজিকতা হানি হইয়াছে । এই অনিষ্টের 
প্রতিকার উদ্‌ভাঁবনা এখন কর্তব্য হইয়াছে ? যাহাতে অন্ততঃ শিক্ষিত লোকের! কোন্ন এক 
সাধারণ ভাষা শিখিয়! উন্নতি পথের কণ্টক দুর করিতে পারেন, তাহার উপায় চিন্তা আবণ্তক। 


উপস*্হার। 
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দেশেও প্রত্যেক বিদ্যালয়ে যদি ছাত্রদিগকে মাতৃভাষা ও ইণ্রেজী ব্যতীত অন্য 
: এক ভাষা শিখাইবার ব্যবস্থা করা যায়, তাহ! হইলে উল্লিখিত দোষের আশিক প্রতীক্কার 
হইতে পারে। দেশের কোন্‌ ভাষা এই সাধারণ বা ভারত ভাষা হইলে অধিকাৎশের 
সুবিধা! হইতে পারে, তাঁহার বিবেচনা কর্তব্য । এ সন্বন্ধে নিশ্চয়ই মতভেদ হইবে । 
কিন্ত যদি বিবর্তনের নিয়ম ভাষাপ্রচলনে অপ্রতিহত থাকে, তাহা হইলে ভারতভাষ! 
নিশ্চয়ই এমন ভাষা হইবে, যাহা শিখিতে লোকের প্রবৃত্তি হইবে, এবং অধিক পরিশ্রম 
হইবে না। ভারতের যাবতীয় প্রাদেশিক ভাষা সামর্থ্যে সমান নয়। অব্য প্রত্যেক 
ব্যকৃতির কাছে মাতৃভাষা উৎকৃষ্ট । দুঃখের বিষয়, বিবর্তন মমতার পক্ষপাতী নয়। 
যোগ্যের জয় সর্বত্র বটে, কিন্তু ভাষার যোগাতানির্ণয় কঠিন। হিন্দী-ভাষাকে বণিকের 
ভাষ! বলিলে হিন্দীভাষী ভ্রাতৃগণ খিন্ন কইতে পারেন। কিন্তু বণিকের ভাষ! বলিয়াই 
ইংরেজী পৃথিবীর বহু স্থানে ব্যাপ্ত হইতে পারিয়ীছে। হিন্দী ভাষায় উপভাষ! বা ভাখাভেদ 
অগ্রাহ্য করিলে এবং গুজরাতীকে হিন্দীভাষার অন্তর্গত মনে করিলে, হিন্দীভাষীর 
সণ্খ্যাধিক্য এ ভাষার প্রচলনের অন্থকুল। কিন্তু অন্পসণখ্যক লোকের ভাষাও প্রাধান্য 
লাভ করিয়াছে। বিজেতা৷ মার্য অন্ততঃ আর্ধাবতে'র প্রাচীন ভাষার চিহ্ন পর্যন্ত লুপ্ত 
করিয়াছে, বিজেতা আবাঁ ও তুক্ণা আফ্রিকার উত্তরাংশের এবং এশিয়া মাইনরের প্রাচীন 
ভাষা নষ্ট করিয়াছে । এখানে কেবল সৎগ্রামজয়ে ভাষাও প্রাধান্য লাভ করিয়াছিল, এমন 
নহে; ভাষার শ্ৰেষ্ঠতা! প্রধান কারণ হইয়াছিল । ভাষার যোগ্যতাগণনায় তাহার শব্দ সম্পৃত্তি, 
মিষ্টতা,ব্যাকরণ স্থত্রের নমনীয়তা, ভাষীর গৌরব ইত্যাদি নানাগুণের সমাবেশ অগ্রাহ্য নহে। 

ভবিষ্যতে যে ভাষার সহিত লড়াই হউক, বাণগলাভাষাঁকে লড়াই করিবার এবং 
লড়াইতে জয়ী করিবার জোগাড় আবশ্যক । নিজের ঘর দৃঢ় ন! করিয়া পরের ঘর ভাৎগিতে . 
যাওয়। মূর্খতা । বাণ্গল! ভাষা শেখা সহজ করিতে হইবে, উহাকে সুশ্রী ও অন্যের 
লোভনীয় করিতে হইবে, শিখিবার বই, ব্যাকরণ, কোশ ইত্যাদি উপকরণ উপস্থিত 
রাখিতে হইবে । লিখিত বা্গলা শেখা অপেক্ষাকৃত সহজ বটে, কিন্তু বাণ্গলাভাষার সমুদয় 
অণ্গ একত্র শেখা সহজ নহে। এ কথা বলা যাইতে পারে, ভাষাশিক্ষা কাঠিন্ত দ্বার! 
ভাষীর চিন্তা ও মনের জটিলতা যেমন প্রকাশ পায়, তেমনই তাহার বিশ্লেষণ ও নির্মাণ 
শকৃতিরও পায়। ইহাঁও সত্য, কোন্‌ ভাবার উপভাষার সথ্খ্য। দ্বারা সে ভাষাভাষীর 
শিক্ষার হীনতা! বোঝা যায় । বণ্গীয় লেখক, সমালোচক, সাহিত্যসেবক, পরিষদ্‌ প্রভৃতি 
সকলেরই চিন্তা কর। আবশ্যক, কি করিলে ভাখা কমাইতে পার! যায়, কি করিলে লিখিত 
ও কথিত ভাষার অতিরিকৃত প্রভেদ ঘুচাইতে পারা যাঁয়। উপস্থিত লেখকের সামান্ত 
বুদ্ধিতে মনে হয়, উদ্দেশ্য সিদৃধির ছুই পথ আছে, এবং ছুই পথই ধরা উচিত। এক পথ 
ধবনি-সণ্বাদী বানান, অন্য পথ বানান-সপ্বাঁদী উচ্চারণ। কোন্‌ পথে কত দূর যাইতে 
পার! যায়, তাহা পরে নিদেশের চেষ্টা কর! যাইবে । 
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বাণগালা ভাষার শব্দ ও ব্যাকরণ লইয়া দেশের নানা পণ্ডিত নিজের নিজের মৃত 
* ব্যক্ত করিয়াছেন। তাঁহাদের মতের যথাসাধ্য আলোচন। করিয়া দেখ! গেল, মূল বিষয়ে 
. ভিন্নত| নাই, বিষয়ের সীমা লইয়া বিবাদ আছে। এরুপ বিবাদ চিরকাল থাকিবে, সকল 
বিষয়েই থাকিবে। কারণ সমতায় স্থষ্টি-লয়। সীমা লইয়া মতভেদ আছে বলিয়াই 
বাণ্গল! ভাষার ভবিষ্যৎ জীবন দীর্ঘ বোধ হইতেছে। জমির আইল আর বাগানের 
পগার লইয়| দেশে অল্প বিবাদ হয় না। কিন্তু বিবাদ হইলে বুঝি বিবাদ করিবার লোক 
আছে। হয়ত সকলের মত ঠিক বলিতে পারি নাই। যদি না পারিয়া থাকি, তাঁহার 
জন্য. পণ্ডিতের! দোষী। তাঁহার।, ভূল বুঝিবার সম্ভাবনা বাখিলেন কেন? তাহার! 
অনধিকারীকে প্রশ্রয় দিলেন কেন? ভাষার সহিত সামাজিক শ্রীবৃদৃধির যে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ 
আছে, তাহ। স্বরণ করিয়া পণ্ভিতেরা৷ এই অব্যবসায়ীর আলোচনায় কখনও তৃত্তিলাত 
* করিতে পারিবেন না! ৷ ভাষাকে মান্গষের উদ্ভাবিত যন্ত্রবিশেষ মনে করিয়াছি । ইহাতেও 
:- অনেকে লেখকের প্রতি বিরকৃত হইবেন। আশ! করি, এই অতৃপ্তি ও বিরকৃতি উত্তেজন! 

১ স্বরুপ হয়৷ তাহাদের ওঁদাসীন্য নষ্ট করিতে পারিবে। ৃ 
পরে রাঢ়ের কথিত ভাষা লইয়া উপস্থিত হইতেছি। সেতু বাধিবার নিমিত্ত ছোট 
কাঠবিড়ালী গাএ মাখিয়া কিছু বালি আনিয়| দিতে পারে। শিল্পী-সে সি? কণা 
কোথায় 8 তাহ] কাঠবিড়ালীর জানা আবশ্যক নয়। 


a 
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দ্বিতীয় অধ্যায় 
বাণ্গলা শব্বশিক্ষা ** 

এখানে বাণ্গলা শব্দের উচ্চারণ, পরিবর্তন, বানান, ও পিখন সম্বন্ধে আলোচন! করা 

বাইতেছে। | 
_ শব্দের উচ্চারণ ব! ধ্বনিই তাষার গ্রাপ। আমরা রেখ দ্বার! সেই ধ্বনি প্রকাশ 

করি। ধ্বনি-পরিবর্তনের সণ্গে সণগে শব্দ পরিবতিত হয়। যেখানে শব্দের উচ্চারণ 
প্রধান অভিধেয়, যেখানে প্রথমে স্থান নির্দেশ আবস্তক। কারণ, যোজনাস্তে ভাখা, 
কথাটা মিথ্যা নয়। মোটামুটি রাঢ়ের ভাষা আমার লক্ষ্য । | 

কেহ কেহ জিজ্ঞাসিতে পারেন, রাড়ের ভাষা কেন আনিতেছি। ইহার উত্তর, এই 
ভাষা কতক কতক জানি, বণগের অন্ত স্থানের জানি না। এই এক উত্তর, দ্বিতীয় নাই। 
- রাঢ়ের ভাষা প্রধান লক্ষ্য হইলেও বাণ্গলা ভাষা আলোচনায় বিদ্র হইবে না। কোন 
এক স্থানের ভাষা! না ধরিলে অন্ত স্থানের ভাষা বুঝিতে পার! যায় ন!। সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্থ 
দেখা যাবতীয় জ্ঞানের মূল। 

রাঢ়ও অল্প স্থান নহে। -গণগাঁর পশ্চিমে বণগের যে ভাগ আছে, তাহাকেই স্থলতঃ 
রাঁঢ় বল! যায়। কিন্তু উত্তর ও দক্ষিণ রাঢ়ের শব্দে প্রচুর প্রভেদ আছে। দক্ষিণ রাঢ়ের 
ভাষা আমার আলোচ্য । আরও বিশেষ করিতে হইলে, হুগলী জেলার পশ্চিমাংশে যেখানে 
উত্তরে বর্ধমান দক্ষিণে মেদিনীপুর পশ্চিমে বাঁকুড়া পূর্বে হুগলী জেল! পরন্পর নিকটবর্তী 
হইয়াছে, সেখানকার ভাষা আমার আলোচ্য। বোধ হয় এই মণ্ডলকে মধ্যরাঁঢ় বলিতে পারা 
যায়। যে রাজা রামমোহন ও পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বর্তমান বাণগল! ভাষার সংস্কর্তা বলিয়া 
খ্যাত, তাঁহারা এই মণ্ডলের ভাষ। প্রয়োগ করিয়! গিয়াছেন। “একদা এক বাঘের গলায় 
হাড় ফুটিয়াছিল'_এই কথার একদা! শব্দটি বাদ দিলে এবং ফুটেছিল বছিলে ওঁ মণ্ডলের 
কথিত ভাষার দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় । পরমহংস শ্রীরামকৃষ্ণ যে ভাষায় তাহার অতুল উপদেশ 
রাখিয়া গিয়াছেন, সে ভায়া উকৃত মণ্ডলের জন-সাঁধারণের তাষা-- 

নারীদিগের ব্যবহূত শব্দ গ্রাম্য মনে করা যাইতে পারে! অন্তান্ত বিষয়ে পুরুষ যেমন 
গতিশীল এবং নারী স্থিতি-শীল, ভাষ! ও ভাষার শব্দ সম্বন্ধেও তেমন। নারী-জাতিই 
ধর্ম-কর্ম রীতি-নীতি আচার-বাবহার ভাষা-পরিভাষ! প্রভৃতি স্বাতীয় জীবনের অণগ রক্ষা করি- 
তেছে। এমন কি, কোন্ন কোনু শব্কে কৌলিক প্রণান্ব ন্যায় সযত্নে পোষণ করিতেছে। 
অন্য শব্দের অভাবে এখানে শিক্ষা-শবটি সংস্কুত শিক্ষা-শান্তের অনুরপ অর্থে প্রয়োগ করিতেছি । 
সাধারণতঃ শিক্ষা-শীস্তর ব্যাকরণের অংগ-স্বর,প বিবেচিত হয়। 

৫ 
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নিরক্ষর নোকদিগের ভাষার ও পরিবর্তন শীপ্র হয় না। ভাষা-সম্বন্ধে নিরক্ষর-পুরুষ নিরক্ষরা- 
এারীর প্রায় সমান। অশিক্ষিত ভদ্রকুলনারীর ভাষাই দেশের শুদ্ধ ভাষা। 

বোধ হয়, হুগলী ও নবদ্বীপ-- এই দুই জেলার ভাষ! বর্তমান বাণ্গল! ভাষা নামে খ্যাত । 
কলিকাতায় ও দুই জেলার ভাষার কতকট! মিশ্রণ পাওয়া যায়। ইহাই কলিকাতার 
ভাখা। কলিকাতা-বাপী কোনু কোন নারীর,__নারী কেন, থাকার বহু পুরুষেরও 
কথিত ভাষায় ফেমন একটা আটোপ, কেমন একটা বিলাসের লক্ষণ পাওয়া ষায়। হয়ত 
ইহা নাগরিক জনের স্বাভাবিক ধর্ম, হয়ত ইহ! গীত-চর্চার ফল। ইহার কারণ যাঁহাই 
হুউক, গ্রামবাঁনীর কানে কলিকাভার ভাষায় নৃতনত্ব ঠেকে । ইন্থাকেও ভাখার অন্তর্গত 
আনে করিতে-পারা যায়। বহুকাল হইতে নবদ্বীপ পণ্ডিতের বাঁপভূমি। সেখানে পণ্ডিত 
ও ব্রাহ্মণ কুলে সংস্কৃত শব্দের যে-বাহুপ্য ঘটিবে, তাহাতে আশ্চর্য্য নাই। কিন্তু পণ্ডিত 
ও ব্রাহ্‌মণেরাই সমাজ নহেন। তাহা! সমাজের মাথা সন্দেহ নাই, কিন্ত, সমাজ-দেহে 
মাথা ব্যতীত অন্ঠান্ত অণ্গ আছে। শুনিয়াছি, সে সকল অগ্গের ভাষা রাঢ়ের অপেক্ষা! 
আধম। মধ্যরাঢ়ের যে ভাষা উপস্থিত করিতেছি, তাহা তথাকার সর্বসাধারণের ভাষ! 
কিংব। অধিকাংশ লোকের ভাষা, গ্রাম্য পাঠশালায় শিক্ষিত, এবং ভদ্রবংশের অশিক্ষিত 
নর-নারীর ভাষা। এখানে হিন্দুর বাণগলা এবং মুসলমানের বাণগল! নামে ছুই জাত নাই। 
ইহার প্রধান কারণ, সে মণ্ডলে মুদলমান অধিবাসী অত্যান্প ; এত অল্প যে সমস্ত অধিবাপীর 
দ্শমাংশ হইবে কিনা সন্দেহ। শুনিয়াছি, নদীয়! জেলায় মুসলমান বাণ্গল| নামে বাণগল! 
ভাষার এক জাত আছে। গ্রিয়াসন সাহেব বণ্গদেশের ভিন্ন ভিন্ন স্বানের কথিত ভাষার 
যে সকল উদাহরণ দিয়াছেন, বোধ হয় তৎসমুদয় এক শ্রেণীর নহে। মনে হয় কোনুট। 
শিক্ষিত লোকের) কোট উচ্চশ্রেণীর লোকের, কোনুট। একেবারে নিয়শ্রেণীর লোকের 
কথিত ভাষা একত্র হইয়াছে । দ্বেখিতেছি, তিনি নবদ্বীপের ভাষার খ্যাতি স্বীকার ন! 
করিয়া হুগলী জেলার ভাষাকে শ্রেষ্টগ্বান দিয়াছেন। যদ্দি বর্তমান লিখিত ভাষাকে 
আদর্শ ধর! যায়, তাহ! হইলে দেখা যাইরে রাড়ের ভাষা সেই আদর্শের নিকটবর্তী বটে। 

শব্দের উচ্চারণের পর সংস্কৃত মূল অন্বেষণ করা যাইবে। এ নিষি্ত্ত তিন উপায় অব- 
লম্বন হইবে-(১) সংস্কৃত শব্দের বাণগগ। উচ্চারণ, (২) শব্দের পুরাতন রুপ, (৩) শব্দের 
: ওড়িয়া, হিন্দী, মরাঠী অস্ুরুপ। বিভকৃতি প্রত্যয়াদি যোগে শব্দের যে পরিবর্তন হয়, তাহা 
এখানে আলোচন। ন করিয়া ব্যাকরণ-অধ্যায়ে করা যাইবে । এখানে শব্দ মাত্র আলোচ্য । 
ফোশে এই বিষয়ের পরিসমাপ্তি. হইবে। | 

দেখা যাইবে, সংস্কৃত শব্দের বাণগলা উচ্চারণ, বিশেষতঃ কথাবাতার উচ্চারণ লক্ষ্য 
করিলে ব্হুশব্দের সংস্কৃত মূল আবিষ্কৃত হইতে পারে। এ নিমিত্ত বণগের ভিন্ন ভিন্ন স্থানের 
উচ্চারণ নিয়ম জানিতে পারিলে ভাল হইত। কারণ একই শব্দ ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ভিন্ন ভিন্ন 
সুপ পাইয়| থাকে। সকল রুপ একত্র পাইলে মূল সুপ ধর! দহ্গগ হুইয়া পড়ে । উপস্থিত: 
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ক্ষেত্রে এই উপায় ধরিবার সুযোগ হইল না। এমন কি, রাঢ়েরও নানাস্বথানে বেড়াইয়া 

সাধারণ লোকের সহিত মিশিয়া বহু অনুসন্ধানে, যাহা জানিবার কথা। প্রবাসে থাকিয়া 

তাহাও জানিবার সুযোগ হইল না। দাহিত্য-পরিষদের সম্পার্দক-মহাশিয় "বাণ্গল। শব্দ 
সপ্গ্রহ করিতে সদস্তগণকে পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করিয়াছেন? কিন্তু দুঃখের বিষয়, বাণ্গলা-- 
দ্বেশের উষ্ণ ও আর্দ্র বাবুর গুণেই হউক, বিবাঁদের ভাবী আশণকাতেই হউক,.একটা| ধারার- 
অভাবেই হটক, বাণ্গল! শব্দ - সমগ্রহে কিংনা তাহার ব্যাকরণে কেহ বড়-একট! মন.দেন, 

নাই। কেহ কেহ স্বান-বিশেষের কিছু কিছু শব্দ সাহিত্য-পরিষৎ*পত্রিকায় একত্র করিয়া- 

ছেন, কেহ কেহ ব্যাকরণের প্রকরণবিশেষ আলোচনা করিয়াছেন । কিন্ত এই মৃদ্ুগতি 

বর্তমানের উপযুক্ত নয় । কোন কাজ প্রথম চেষ্টায় সম্পূর্ণ ও সুন্দর হয় না।. ইহা ভাবিয়া, 

নাতমণ তেলের” আশা ছাড়িয়া, যাহ! পাইয়াছি তাহা, অকিণ্চিৎ্কর হইলেও একত্র. 


করিতেছি । 
শবের পুরাতন রুপ পুরাতন পুথীতে পাওয়া যায়।, সাহিত্য-পরিধৎ পুরাতণ, বহু পুথীর: 


সন্ধান পাইয়াছেন। বিশেষ বিশেষ পুথী মুদ্রিত করাইয়াছেন। এই সকণ পুথী যৎসামান্ত, 
আলোচন! করিলেই ন্গান! যায়, পুর্বঙ্কালেও বণগের বিভিন্ন স্থানের লিখিত ভাষায় আশ্চর্য- 
জনক সমতা ছিল। আরও পূর্বে বণ্ ও ওড়িশার ভাষার প্রচুর সাম্য ছিল। ইহাতে, 
আশ্চর্য বা কি? নদীর গোড়ার দিকে গেলে শাখ! প্রশাথা অদৃশ্য, হইতে থাকে। কাল, 
কমে শাখ। প্রশাথা বৃদ্ধি পায়। কিন্তু সকল শাখা সমান বলবাঁন্‌ কিংবা, সমান বিস্তীর্ণ হয়, 
না। দেখ! যায়, গত সাত আট শত বতদরে ওভিগা ভাষার পরিবর্তন প্রায় ঘটে নাই, এরং 
প্রাচীন বাণ্গল! এবং বর্তমান ওড়িয়া প্রায় এক ছিল। গত দুই তিন শত বংসরে রাঢ়ের 
ভাষার তুত পরিবর্তন ঘটয়াছে। রাঢ়ের ও পূর্ববণগের বর্তম্বন কথিত ভাষায় যত প্রভেদ* 
পাওয়া যায়, পূর্বে তত ছিল না। কি কারণে রাঢ়েরু ভাহার পরিবর্তন দুত এবং কি: 
কারণে পূর্ববগের মন্দ মন্দ ঘটিয়াছে, শ্রতিহাদিকেরা তাহ! নিদেশি করিবেন, 
বণ্গের যে অংশের ভাষা এখানে আলোচ্য, শব্দের ক্মবিকাশ ঝা পরিবর্তন বিচারে সেই 

ংশের পুরাতন পুথীর বিশেষ প্রয়োজন আছে। উপস্থিত প্রস্তাবে কএকথানি পুরাতন 
পুস্তক প্রধান আধার করা গিয়াছে। ইহাদের মধ্যে সাহিতা-পরিষৎ হইতে প্রচারিত শুন্ত- 
পুরাণ পুরাতন ।'বিজ্ঞ শ্রীনগেন্দ্রনাথ বঙ্গ এই পুস্তকের সংশোধক । তিনি ইহাকে বাণ্গলা- 
ভাষার একথানি আনি গ্রন্থ বলিয়াছেন। ভাষাতব্ব-জিজ্ঞান্থুর্র নিকট এরুপ পুরাতন গ্রন্থের 
আদর চিরকাল থাকিবে । এই হেতু এই পুস্তকের বিস্তৃত আলোচন! সাহিত্য-পরিষদে উপ- 
ত্বিত কর! গিয়াছে! এখনও উহ! ছাপা হয় নাই, কিন্তু এই বছরের পত্রিকায় প্রকাশিত, 
হইবার কথ! আছে। দেখা গিয়াছে, বর্তদান শুন্তপুরাণথানি এক সময়ে কিংব। একখানে 
একই লেখকের রচিত নহে। কিন্ত রাসাই টি উহার উমি লেখক চিঃ এবং তিনি 
টারাচবানী ছিলেন। . - 


৩৮. | সাহিতা-পরিষৎ-পন্ভ্রিক৷ 


প্রায় তিন শত বৎসর পূর্বে মধ্যরাটের গ্রাম্য দরিদ্র কবি মুকুনারাম-চক্বর্তাী কবিকণ্কণ 
অভয়ামণ্গলচণ্ডী রচনা! করিয়াছিলেন। উহাতে অনেক কথিত শবের পুরাতন রুপ 
পাওয়া যায়। "কোনু কোন শব্দ এখন প্রচলিত নাই। দুখের বিষয়, সাহিত্য-পরিষৎ্ 
কবিকণ্কণের হাতের লেখা পুথী ছাপাইতে উদ্যোগী হইয়াছেন । যে ছুই তিন খানি চণ্ডী 
ছাপা হইয়াছে, তাহার কোনওখানিকে অবিকৃত বলিতে পারা যায় না। সন ১২৭৫ সালে 
কলিকাতা আহিরীটোলায় নীলমণি চকুবর্তী একথানি কবিকণ্কণ মুদ্রিত করেন। দেই. 
সংস্করণ হইতে প্রমাণ উদ্ধার করা যাইবে। | 
দুই তিন বৎসর হইল সাহিত্য-পরিষৎ মধ্যরাঢ়ের মাণিকরাম গাণ্গুলীর ধর্মমণ্গল 
প্রচার করিয়াছেন। দুঃখের বিষয়, সাহিত্য-পরিষৎ হইতে প্রচারিত হইলেও গ্রন্ণের 
সংস্করণ সমীচীন হয় নাই। পুথী লেখকের ভুলের সণগে মুদ্রাকরের ভুল একত্র হইয়া 
নানাশবের অর্থগ্রহে বির ঘটাইয়াছে। সে যাহা হউক, প্রায় দেড়শত বৎপর পূর্বে 
মাণিকরাম গাণ্গুগী যে ভাষায় শ্রীধমমণ্গল গান রচনা করিয়াছিলেন, সে ভাষাকেও মধ্য- 
_রাঁঢের গ্রাম্য ভাষ! বলিতে পারা যায় ।* 
রাড়ের উত্তরাংশে বীরভূম, পূর্বে নদীয়। প্রায় পাঁচশত বৎসর পূর্বে বীরভূমের চণ্ডী- 
দাস যে মধুর পদাবলী রচনা করিয়াছিলেন, তাহাতেও রাঢ়ে প্রচলিত কতকগুলি শবের 
গ্রাচীনরুপ পাওয়া যাইবে । রমণীমোহন মল্লিক চণ্ডীদাঁসের পদাবলী প্রচারিত করিয়া 
গিয়াছেন। এই মুদ্রিত পদাবলীতে অন্তের রচিত পদ ও মিশিয়াছে বলিয়া বোধ হয়। 
চণ্ভীদাসের ভাষায় মৈথিলী-হিদ্দী শব্দ আছে। .ক্য়াপদের শেষ শ্বর সান্ুনাসিক 
কবর! বীরভূমের ভাঁখার এক লক্ষণ। এ লক্ষণ চণ্ডীদাসে আছে। 
বৈষ্ণব কবিদিগের ভাষ! দ্বার! বাণগলাভাষার শৈশব পুষ্ট হইয়াছিল। সে ভাষা ত্যাগ 
করিলে বাণ্গলা ভাষা থাকে না। এই হেতু বিগ্কাপতি, চণ্ডীদাস এৰং চৈতন্যচরিতামৃত- 
লেখক শ্রীকুষ্ণদাস কবিরাজের আলোচনা এবং তাহাদের গ্রন্থ হইতে স্থানে স্থানে প্রমাণ উদ্ধার 
করিতে হইয়াছে । প্রায় ছয়শত বৎসর পূর্বে মিথিলা প্রদেশে (বিহারের পূর্বাংশে) বিষ্যাপত্তি 
রাধাকৃষ্ণ-বিষয়ক মধুর পদাবলী রচন1 করিয়া পরবর্তী বৈষ্ণব কবিকুলের ভাষায় প্রভাব 
বিস্তার করিয়া গিয়াছেন। তাহার ভাষ! হিন্দী ও বাণ্গলার মিশ্রণ। ৯৩০১ সালে 
৬কালীপ্রমন্ন কাব্যবিশারদ বিগ্কাপতির পদাবলী প্রচারিত করিয়াছেন । কেহ কেহ বলেন, 
বিব্যাপতি ও চণ্ভীদাস এক সময়ে ছিলেন। ইহা সত্য ন! হইলেও টৈতগ্তচরিতামৃত 
হইতে জানা যায়, চণ্ডীদাস চৈতন্তদেবের পূর্বে ছিজেন। দুঃখের বিষয়, ন! বিদ্াপতির না 
চণ্ভীদাবের পদাবলী প্রাতন অর্থাৎ শুদ্ধ আকারে পাওয়া ষায়। 
প্রায় তিনশত বৎসর পূর্বে বর্ধমান জেলার পূর্বোন্তরাংশে কৃষ্দাস-কবিরাজ চৈতন্তু- 





'** মাণিকরামের সময় নম্বন্ধে সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকার প*চদূশ ভাগের ১ম সথ্থ্য। দেখুন। - . 


সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা - MS 


চরিতামৃত লিখিয়াছিলেন। তিনি সংস্কৃত ভাষার পণ্ডিত ছিলেন। তাহার ভাষা উত্তর 
রাঢ়ের ভাষার তুল্য। সেকালে পণ্ডিত ও ভদ্রসমাজের লোকে যে ভাষা জানিতেন, বোধ 
হয় চৈতন্যচরিতামৃতে সে ভাষা পাই । তাহার ভাষায় হিন্দী শব্দ কিছু অধিক আছে। 
৬জগণদীশ্থর-গুপ্ত চৈতন্তচরিতামৃত প্রচারিত করিয়। গিয়াছেন। | 

শাস্তিপুর ফুলিয়াগ্রামবানী কৃত্তিবাদ চারিশত ৫) বৎসর পূর্বে যে রামায়ণ লিখিয়াছিলেন, 
তাহাতেও রাট়ের কোন্ন কোনু শব্দের প্রাচীন রুপ পাট । ইং ১৮০৩ লালে শ্রীরামপুর 
কাঠের অক্ষরে যে রামায়ণ ছাপা হইয়াছিল, সৌভাগ)কুমে তাহ! পাইয়াছি। “বাল্সীকি কৃত 
রামায়ণ মহাকাব্য 'কৃত্তিবাস বাঙ্গালা ভাষায় রচন1 করিয়া সরল বাণগলার চূড়ান্ত 
দৃষ্টান্ত রাখিয়া গিয়াছেন। ভাষা দেখিলে উক্ত রামায়ণের ভাষার আদর্শ নদীয়া 
জেলার বলিয়া বোধ হয়। | | 

পুরাতন যে কোন বাৎ্গল৷ বহি হইতে বর্তমান কোন্‌ কোনু শঝের প্রাচীন রুপ উদ্ধার 
কর! যাইতে পারে। উপস্থিত প্রস্তাবে বহু গ্রন্থ আবশ্যক হইবে ন! । শুষ্ধপুরাণ, জিন্ঠাপতি ও 
চণ্ডীদাম) কবিকণকণ, কৃত্তিবাস ও কৃষ্ণদাঁস ; 'মাণিকরাম ও ভারতচন্ত্র ; ইহার! স্বানে স্থানে 
যেমন সণ্স্কৃত ততনম শব্দ প্রয়োগ করিয়াছেন, তেমন তদ্ভব শব্দও করিয়াছেন। 

ওড়িয়া, হিন্দী ও মরাঠী ভাষায় সংস্কৃত তদ্ভব শব্ধ প্রচলিত আছে। কোশ-নধ্যায়ে 

বাণ্গলা শব্দের সংস্কৃত মূলশনির্ণয়ে শ্রী তিন ভাষা হইতে অনুরুপ শব উদ্ধার করা 

যাইবে । ছুপতঃ দেখ! যাইবে, যে শব্দ অনুরুপ আকারে এই চারি ভাষাতে বর্তমান, সে 
শব্দের মূল রত হইবার অন্তাবনা। কেণ্ন্ব কোন্‌ স্থলে ধ্বনি-সাম্য প্রমাণ হয় ন! সত্য, 
কিন্তু সংস্কৃত-মুলক ভাষার ধ্বনি-সাম্য আন্থমানিক প্রমাণ বলিয়া গ্রাহ্‌ হইতে পারে। 
শৃন্তপুরাণ আলোচন। করিয়া! দেখা গিয়াছে, রাণ্গলার সহিত ওড়িয়ার বিলঙ্ষণ সাদৃণ্ত 
ছিল; এমন কি পূর্বকাগে ওঁ ছুই ভাষ। এক ছিল বলিয়া মনে হয়। বর্তমান কালেও 
প্ী ছুই ভাষাকে এক ভাষার ছুই ভাখ। বলিলেও দোষ হয় না। ছুই দশটা শব্দের ঈতর 
বিশেষে ভাষার জাতিবিভাগ ঘটে না) ওড়িয়া ও বাণ্গলার অস্থি-মজ্জা এক, ব্যাকরণ 
প্রায় এক । অনেক হিন্দী ও বাণগল! শব্ধ এক, এবং.কোন কোনু:মরাঠী ও ওড়িয়া শব্দ 
এক । আশ্চর্যের কথা, কোন কোন ওড়িয়া শব্দ রাঢ়ে পাই না, কিন্তু, পুব'বণগে পাই। 
ইহার কারণ পূর্বে উল্লেখ করা গিয়াছে । ওড়িয়া ও পুর্বব্গের কথিত ভাষার পরিবর্তন 
অধিক হয় নাই। সংস্কত-প্রাকৃতে যেমন সংস্কৃত শব্দের ব্যণ্জন লোপ ঘটিয়াছিল, ওড়িয়। ' 
ও চট্টগ্রামের কথিত ভাষার শবে সংস্কৃত-প্রারুতের ও লক্ষণ বর্তমান আঁছে।* ' 





* কোন কোন বাংগালী মনে টাল ওড়িয়া-কথিত ভাষায় প্রচুর সংস্কৃত শব্দ আছে। তাহাদের এই 
জমের কারণ বাঁংগলাতে অপ্রচলিত কিন্তু ওড়িয়াতে প্রচলিত কএকটা সংস্কৃত শব্দ । কপাটের খীলকে ওড়িয়াতে 
অর্গলি কিংবাকিলনি যে । এই একটা অর্গল শব্দ (বাং আগড় ) শুনিয়। একটা ভাষার প্রকৃতি অনুমান 
করিতে দেখিয়াছি। বস্তুতঃ ওড়িয়াতে সংস্কৃত-প্রাকৃত নিয়ম অধিক. রক্ষিত -হইয়াছে। : বা*গলাতে, বিশেষতঃ 


f 
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ংস্কৃত শব্দের বাণ্গলা রুপান্তর হইবার এ্রাকৃতিক কারণ অবশ্ত আছে। দে কারণ 
উদ্ঘাটন কঠিন' ব্যাপার সন্দেহ নাই । কিন্ত, যদি সে-কারণের ঈষৎ আভানও পাওয়া 
যায়, তন্ধারা .শব্দ-পরিবর্তনের নিয়ম আবিষ্কারে সাহায্য হয়। তৃতীয় পরিচ্ছেদে এই 
বিষয়ের চেষ্টা কর! যাইবে। দেখা যাইবে, যদিও উদ্যম অকিণ্চিংকর এবং প্রায় নিক্ষণ 
হইয়াছে, তথাপি স্থ.লতঃ বল৷ যাইতে পারে, স্থোচ্চারণ-প্রয়াস সংস্কৃত শব্দের রাঢীয় 
বিকারের হেতু হইয়াছে। মানুষের আলস্তে যাহার জন্ম, তাহার পূণত। এক নিয়মে হয় 
না। গ্রাম্য উচ্চারণে শিশুর আধ-আধ ভাষার জিহ্বার জড়তার লক্ষণ পাওয়া যায় । 
কোন জিহ্বা, কোন স্বর-তন্ত্রী, বিশেষতঃ কোন মস্তিফ কি ভাবে শন্দ সৎক্ষেপ করিবে, তাহ! 
কে বলিতে পারে? . 
শব্দের লিখিত রুপও বিচার্যা হইয়াছে । আমরা অমুক কাঁজ করি বলিয়া সে কানের 
ভাল-মন্দ বিচার আবশ্যক হয় না, এমন নহে । আমাদের বেশ ভূষার নিত্য নিত্য পরিবর্তন 
ও দংশোধনঞ্ুহুইতেছে ; শব্দের লিখিত রুপেরও না হইতেছে এমন নয়। কোন পথে দে 
পরিবর্তন ও সংশোধন ব/ণ্হনীয়, তাহার আলোচনায় সুফল হইতে পারে ।- 
পরিশেষে বকৃতব্য, হাইল-শুন্ত ডোণ্গ। তরণগের অল্প আঘাতেই কাইত হইয়া পড়ে ৷. 
আশ এই, ভোণ্গ। অন্ন জল ভাঙ্গে, নদ্দীর গভীর জল চায় না। তথাপি চড়ায় লাগিবার 
আশণক1 আছে। পাকা মাঝীর আশায় ছোট ডোণগাটি উপস্থিঠ করিতেছি। 


বটের খাঁণগলাতে, সংস্কৃত শব্দের আধিকা ঘটিয়াছে। ব্য'জন লোপ করিয়। তৎস্থানে স্বরবর্ণ প্রয়োগ ওড়িয়াভে' 
গ্রাম্য লোকের ভাষায় প্রচুর শুনিতে পাঁওয় যায়। সং সাধারণ ওং সাহাণ ( যেখা, জগন!থ দেবের সাঁহাণ মেল! ) 
সং সলভ ওং সল, সং শুভাশিষ--ং সথআদিস ইত্যাদি । এইর,প, সং কুক্ুট--রাঁঢ়ে ওড়িশায় কুকুড়া, চট্টগ্রামে 
কুউড়া-_কুড়| ; সং কোকিল বাং কোকিল ও কোইলি চট্টগ্রামে কোইল। ; সং কাঁক বাং কাগ ওং কাউ চট্টগ্রামে 
কাওঅ।। ক্রিয়াপদ বাং হারাইলে ওং হজিলে চট উগ্রামী হাজিলে '( ফাঁদাঁ হজীমৎ হইতে )। শব্দের শষ স 
স্থানে হ কর! চট্টগ্রামের কথিত ভাষার রীতি; ওড়িয়! গ্রাম্য ভাষাতেও শষ স kl হ শোনা! যায়। সং" যা ধাডু 
হইতে ওং ছুস ধাতু; গ্রাম্য লোকে প্রায়ই দুহ ধাতু করে। 
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প্রথম পরিচ্ছেদ - 
শব্দের উচ্চারণ 


সংস্কৃত বর্ণমালার আকার ও বর্ণের উচ্চারণ শিখিলে যে-কেহ যে কোন্‌ সংস্কৃত শব্দ 
শুনিলেই ঠিক ঠিক বর্ণযোগে তাঁহার লিখিত রুস দিতে পারে; তেমনই, লিখিত রুপ 
দেখিলে শব্দ ঠিক উচ্চারণ করিতে পারে। এ বিষয়ে ইংরেজী-বর্ণমাল! এবং শব্দের বানান 
কত অধম, তাহা উক্ত-ভাষ।-শিক্ষার্গণুর পরিশ্রমে বুঝিতে পারা যায়। বাণগলার বর্ণমালা 
সংস্কৃত, এবং অনেক শব্দও সংস্কৃত ;কিস্ত, আমরা ষে ভাবে দে সকল শব্দের উচ্চারণ করি, 
. তাহাতে সংস্কৃত বর্ণমালার কোন্‌ কোনু বর্ণের উচ্চারণ বিকৃত হইয়! পড়িয়াছে। প্রাচীন 
স্বরোদয় শাস্ত্রে গণনা লাঘব নিমিত্ত ‘ন্রবৌ শসৌ জযৌ চৈৰ জ্ঞেষী উঞ্ৌ পরম্পরম্‌ একেন 
দ্বিতীয়ং জ্ঞেয়ং নিয়ম ছিল। আমরা প্র নিয়মের উপরে উঠিয়াছি। আমাদের ভাষায় 
ই ঈী উ উ গ্রভেদ প্রায় নাই? অ, ই, উ, এ, ও এই পণ্চস্বরের স্থান য়, ঘি, যু, য়ে, যো 
অধিকার করিয়াছে; ণ ন, নব, শ য স, জ য পরম্পর এঁক্য স্থাপন করিয়াছে। আরও 
কত কি হইয়াছে, তাহা দেখা মন্দ নয়। | E 
আমর! বাল্যকালে গ্রামের পাঠশালায় যে বর্ণের যে নাম ও উচ্চারণ শিখিয়াছিলাম, 
কাগশ্রোতে পড়িয়া তাহার অনেক ভুলিয়া গিয়াছি। এখন হাতের লেখা এবং শব্দের' 
উচ্চারণের প্রতি পাঠশালার পড়,য়া উদ্নাসীন হইতেছে । ত্রিশ চল্লিশ হৎমর পূর্বে 
গ্রাম্য পাঠশালায় যে যে বর্ণের যেমন যেমন উচ্চারণ শেখান! হই ত, এখানে তাহা দেখাইতে 
চেষ্টা করিতেছি। কোনু কোনু বিষয়ে ওড়িয়ার সহিত রাঢ়ের ভাষার সাদৃশ্য আছে। এই 
কারণে পুরী জেলার ব্রাহ্মণের উচ্চারণ ও দেওয়! যাইতেছে 1* | 
ওড়িশায় রাঢ়ে বরিশালে 


খ বু রি রি 
৯ লু লি - লি 
রী এই, অই অই - ওই 
ও ওউ, অউ .অউ " ভউ 





* নিষ্কের যাহা, তাহাই ভাল--এই সাধারণ নিয়মানুসারে বণ্গদেশে যেমন অমুক স্থানের উচ্চারণ ভাল বলিয়া - 
লোকে গর্ব করে, ওড়িশাতেও তেমনই করে। কিন্তু পুরী জেন! বগের নবন্ধীপ মনে কর! যাইতে পারে। এই হেতু 
পুরী জেলার উচ্চারণ দিতেছি। অনেকে জানেন না, পুরী জেলার ক্রাহ মণের উচ্চারণ বিশেষতঃ শষ স. উচ্চারণ ' 
ওডিশীর অন্যান্য স্থানের উচ্চারণ হইতে কিছু ভিন্ন। বাং পয়না, সাধারণ ওড়িয়া পইসা, পুরীর বাহ অণের 
মুখে পইষ|। এই রগ আরও আছে। ০ শি | 
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গুড়িশায় রাড়ে . বরিশালে 
তং, অং(গ্‌?) অংগ.) অং(গ) 
অঃ অ (হু) অ (হু) অ ( হ.) 
ষ জা জর ভর 
য় ইঅ . ইঅ এও 
শ ষ্ঠ ষ 
য ষ' ষ ষ 
স স্(ছ) ষ 
"ক্ষ খ্য খিঅ খেও 
ল্‌ ল ল্‌ ল্‌ 
ন্ড (ল্‌ড়) টু টা 
কএকটি বর্ণের উচ্চারণ জানাইতে এক এক নাম কর! হইন্ত | যথা, 
ঙ উর্জ উর্জ উমা 
ঞ নির্ ইঅ নিঅ 
ণ্‌ (নট আন্ব আন 
ড় ড় ih ড় ডের)র 
ঢ়. ঢ় ঢ় অেতিগুরুতর)র , 
রর র্‌ : র “ (‘রেপ’)র 


৭ এবং ন এর উচ্চারণ বর্ণ-সাহায্যে কিংবা অনেক বাণগালার বাগ্যন্ত্রে প্রকাশের 
আশা নাই। কিন্তু, পূর্বকালে বাণ্গলা পাঠশালায় ‘ণ’কে আনু বলিয়া উহার প্রকৃত 
উচ্চারণ আনিবার চেষ্টা হইত। উহ! আন নহে, আণ করিবার চেষ্টা । কৃষ্ণ, বিষ্ণু, 
প্রভৃতি শবের বাণ্গলা উচ্চারণ কষ্ট, বিষ্রৎ। এখানে সেই চেষ্টার লক্ষণ পাওয়া যায়। 
বাস্তবিক ওড়িয়া কি তেলুগু ষখন বিষ্ণু শব্দ উচ্চারণ করে, তখন আমাদের কানে উহ! প্রায় 
বিষ্ট, শুনি |, ৭ কর্কশ নহে, কোমল. । ওড়িয়া, তেলুগু ও মরাঠীতে দুই প্রকার ল আঁছে। 
একটি উচ্চারণে ড এবং আমাদের জান! ল--এই ছুএর মধ্যবর্তী। রেদে নাকি এই ল 
(চু) আছে সংস্কত-প্রাকতে খস্বানে রি হইত, খ যুক্ত কোনু কোন শবে খ প্বানে উ ও 

শইইত। আশ্চর্যের কথ! ওড়িয়া তেলুগু মরাঠী ভাষায় খ রু, কিন্তু, আর্ধাবর্তে ও বণগে 
রি উচ্চারিত হয়। যেন আধ্যাবর্ত হইতে দক্ষিণাপথ পৃথক্‌ হইয়াছে। সংস্কত-গ্রাকৃতে 
খ ৯ এও স্বর ছিল না, বাণগলা-প্রাকতেও নাই7 বাণগলা লিখনে ৯ ও নাই। সংস্কৃত- 
প্রাকৃতে ও এঃ শষ নয এই কঞ্ক' ব্যঞ্জন ছিল না। বাগগলা-প্রান্কতে. ও এ ন'য 
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-নাই। নৰ আছে ঘটে, কিন্তু, লিখনে ওয়! হইয়াছে। সংস্কৃত-গ্রাকৃতে ণকারের, শুড়িয়! 
ও মরাঠীতেও ণকারের, হিন্দী ও বাণ্গলায় নকারের, এবং সংস্কৃত-প্রাকৃত হিন্দী ও ওড়ি- 
য়ায় কারের, মরাঠীতে শ ও সকারের, বা‘গলায় শ ও যৃক্ারের উচ্চারণের আধিক্য 
পাওয়া যায়। ওড়িয়ায় য ও অ ফলা উচ্চারণে সংস্কৃতের তুল্য, বাংগলায় এই দুই বর্ণ ব্যণ্জন 
বর্ণের দ্বিত্ব করে। পুরীলেলার ব্রাহঅণেরা যম যমুন! ইত্যাদি শব্দের য উচ্চারণে কতকট! 
জ্য আনেন। তাহাদের মুখে শ’কা, শনি ইত্যাদি শব্দের শ উচ্চারণে কতকটা শে বাশ 
শোন! যায়। এই প্রকারে দেখা.যায়, আমর! শব শুনিয়া তাহার বানান করিতে পারি না; 
বানান পৃথক মুখস্থ করিয়া রাখি। গড়িয়া ও মরাঠী এবং কতকট। হিন্দুত্বানী এই বিষম 
কষ্টে এখনও পড়ে নাই। কারণ ইহারা ধ্বনি-সংবাদী বানান ছাড়ে নাই। যোধপুরের 


ংস্কত পণ্ডিত ও জোধপুর লিখিয়া থাকেন। 
: পৃববিশ্গের খানবিশেষে চন্দ্রবিন্দুর উচ্চারণ প্রচলিত নাই। তাই ও উমা, ঞ নিঅ 


নাম পাইয়াছে। আশ্চর্যের কথা, তেলুগু এও প্রায় নি তুল্য উচ্চারণ করে। (ভুং 
রাজ্রী--রাণী )। বগগের স্থানে স্বানে র ড় ঢ় উচ্চারণে এক। তাই বিশেষণ দ্বারা এ এ 
বর্ণ পৃথক্‌ করিতে হইয়াছে। ঢ় এর উচ্চারণ ‘গুরুতর’ বটে। নচেৎ যে পঠন-শবে নংস্কৃত- 
প্রাকৃত, হিন্দী, ওড়িয়া, মরাঠী ঢ কিংবা ঢ় করিয়াছে, আমর! সেখানে ডু করিতাঁম না। 
আশ্চর্যের বিষয়, যে রাঢ়ের এক পাশে ছিন্দী এবং অন্তপাশে ওড়িয়া, নেখানে ঢ বা ঢ় প্রায়ই 
ড় হুইয়াছে। হিন্দী ও ৪ড়িয়া ঢ এর তকৃত। ডু টিও কম নহে। বোধ হয় অর্ধেক 
বাঞগালীর মুখে “কাপর পরা" শুনিতে পাওয়! যাঁর। কেহ কেহ “কাপর পড়া” করিয়! 
কলিকাতার নতুন, বীরভূমের বাঁসাত এবং রাঢ়ের বাকস ( বাদক ফুল) প্মরণ করাই! 
দেয়। এইবুপ অপত্রষ্ট উচ্চারণ হইতে কখন কখনু চলিত বাঁণ্গল! শব্দ সংস্কতের মতন 
বোধ হয়। কোন ভদ্রলোক পত্তদ্বার| “কুমার লতা সম্বন্ধে প্রশ্ন করিয়াছিলেন। তাহার 
মনে ছিল ‘বিলাতী কুমড়া” আমি বুঝিয়াছিলাম সং কুমারিকা লত!! 

এইখানে এখনকার পাঠশালার একটা প্রবল পাণ্ডিত্য-রোগের উল্লেখ কর! যাইতেছে। 
আমরা বাল্যকালে পাঠশালায় পড়িয়াছি, মিদ্ধিরন্ত অআইইঈউউরিরীলিলী 
ইত্যাদি । এখনকার ছেলের! পড়ে স্বরে-অ, স্বরে-অ, হন্ব-ই, দীর্ঘ-ই, রি, লি, ইত্যাদি । 
ক খ শিখিবার সময় আনর! বর্গীয় জ অস্তঃদ্ধ জ, দস্তয ন মূধধগ্ঠ ন, তালব্য শ মূর্ধপ্ত শ দন্ত 
শ জানিতাম না। আমাদের বালকের! অলপবয়সেই পণ্ডিত হইয়া উঠিতেছে। বিশেষণ 
দিয়া বণের উচ্চারণ শেখান! কৌতুকের কথা বটে। ঘিএর স্মাস্বাদ কেমন ? না--গোরম- 
মন্থনোখবৎ ! | 


* দেখিতে পাই, যে দেশকে সংস্কৃতপণ ভিত অনার্ধদেশ বলিয়! নিন্দা করেন, সেই দেশের" 
|) 
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৯৯ ত্তেলুগুভাষী সংস্কৃত বর্ণমালার উচ্চারণ যেমন শুদ্ধ রাখিয়াছেন, সংস্বতভাষী আধগৌরব-ম্বীত 
লোকে তেমন রাখিতে পারেন নাই। তেলুগু ভদ্রলোকের. মুখে বাণ্গলাভাষা শুনিলে আম!” 
দের উচ্চারণ-বিকারের মাত্রা বুঝিতে পারি। তাহারা কেমন অক্লেশে সবরের হন্য দীর্ঘ ভেদ 
করেন, কেমন অক্েশে সাহিত্য বিষয়, প্রশংসা গ্রভৃতি শব্দের শ য স এর উচ্চারণ করেন, 
তাহ! না শুনিলে বিশ্বাস হইত না। অতএব বোধ হইতেছে, পাঠশালায় বর্ণের উচ্চারণ 
শেখান! কঠিন কথা নহে ।* - ৃ 

এখানে আর এক কৌতুকাবহ নূতনত্বের উল্লেখ করা যাইতেছে । আমরা বালাকালে 
পাঠশালায় শিখিতাম মাথায়-পাগড়ী ও, পেট-কাটা য, কাধে-বাড়ী ধ, ছাড়-গোড়-ভাঙ্গ! দ, 
ইত্যাদি। এরুপ পড়িবার কি উন্দেশ্ত ছিল, তাহ! অনেকে চিন্তা করেন না ।বটতলার শিশু 
বোধকে ক-এ করাত, খ-এ খরগোস ইত্যাদির চিত্র আছে। নব্য বালবোধ-কর্তার! এক 
এক বর্ণের পাশে এক এক বিচিত্র চিত্র দিয়! এক ছত্র পয়ার গাথিয় দিতেছেন । বটতলার 
শিশুবোধকের চিত্রের উদ্দেষ্ত, শিশু ক খ ইত্যাদি বর্ণের নাম শিখিতে পারিবে । করাত 
দেখিলেই ক নাম মনে আসিবে। নব্য বাল*বোধের চিত্রের উদ্দেশ্য ছেলে-ভুলান! 
ব্যতীত আর কিছু মনে হয় না। পয়ারের উদ্দেপ্ত একেবারে বুঝি না। তবে দেখিতে 
পাই, মুখস্থ বিদ্যা ছেলেবেল! হইতেই আরম্ভ হয়। চিত্রের প্রয়োজন ছঈটি, চিত্র দ্বার! বর্ণের 
নাম এবং আকৃতি মনে আসিবে। পাঠশালায় মাথায়-পাগড়ী উ শিথিয়া বর্ণটির আকৃতি মনে 
স্বাথা সহন হইত। এখন বর্ণটির নাম শিখাইবাঁর ব্যবস্থা হইয়াছে। অতএব পাঠশালার 
বাবস্থ। অপেক্ষা নব্য বালবোধের বাবস্থা অধিক অসম্পূর্ণ । 

সাক্ষর ও নিরক্ষর লোকের উচ্চারণে একটু আধটু পরতে থাঁকিবেই। 
গ্রাম্যতা-দোষ, অল্পষ্টতা-দোষ নিরক্ষর লোকের উচ্চারণে ন! আসিয়া পারে না। 
কথিত ভাষায় পরিশ্রম বাঁচাইবার চেষ্টায় শব স’ক্ষেপ করিয়া থাকি । বথগের কোম্ন 
কোন স্থানে লোকে শ্বভাবতঃ এত 'তাড়া-তাঁড়ি কথ! বলে যে শব্ৰের ব্যৎ্জন-বর্ণও লুপ্ত 
হইয়া পড়ে। আমরা লিখি হইয়া, কিন্তু বলি হোঁএ বা. হোয্ে.। , ই স্বানে এ, এ স্থানে 
ই, উত্থানে ও, ও স্থানে উ, অ স্থানে ও সহজে আসিয়! পড়ে। 

এখানে প্রথমে শব্দের উচ্চারণের সুত্র সকলন করা! যাইতেছে । মধ্যরাড়ের উচ্চারণ 





* একদিন কোন তেলুগু ব্রাহঅণ যুবকের সহিত কথাবার্তার সময় নদী বুঝাইতে ন্দি বলিয়াছিলীম। আঁমি কি 
ঘলিতেছি, তাহ! তিনি বুঝিতে পারিলেন না কিন্তু যেমনই নদ্দী উচ্চারণ করিলাম, অমনই ঈষৎ হাসিয়া আমার 
উত্তর করিলেন। অপরদিকে কোন শিশুকে খাঁণ্গলা শিখাইবার সময় বর্ণের যথার্থ উচ্চারণ শিখাইয়াছিলাম । 
ফলে দীড়াইয়াছিল, যে কোন শব্দ ঠিকমত বলিলে নে অরেশে ঘানান শুদ্ধ করিয়! লিখিতে পারিত। তখনও সে 
'প্রথমভাগ' দেখে নাই। ছুঃখের বিষয়, বিদ্যালয়ে প্রবেশমাত্র তাহার বর্ণজ্ঞান লুপ্ত হইয়াছে, এবং এখন শব্দের 
বানান কণ্ঠস্থ করিতেছে। ৬ 


| 
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অর্ধন! মনে রাখিতে হইবে। কোনু কোনু সুত্রে অবব্যান্তি কিংবা অতি-ব্যান্তি দোষ ঘটিস! 
থাকিবে। শব্দৰিৎ তাহ! সংশোধন করিয়। দিবেন। দুঃখের বিষয়, শব্দের উচ্চারণ 
জানাইবার উপযোগী অক্ষর নাই।- মুদ্রাকর যে অক্ষর রাধিয়াছে, তাহ! হইতে বাছিয়া 
সাঁকেতিক চিহ্ণ করিতে হইল।. .কেহ যেন মনে না করেন, আমি সকল চিহ ভাল 
বলিতেছি। | 


লা"কেতিক চিহু । 


- শ্বরবণ স্পষ্ট উচ্চারিত । যথা, কোন্ন। 
স্বরবর্ণ লুপ্ত । যথা, কোন্‌। 


+ ঈষৎ ই। যথা, আল কীল ( আজি-কালি ) 
2 একার বাঁকা । খা, দেখ-দ)খ। 
* 2... $০ ঞ যথা, পঙ্ধ পক, বঞ্‌ চিত--বগটিত। 
ইং ইংরেজী । ূ 
ং--উচ্চারণ। 
ওং--ওড়িয়া। 


ওং-তে--ওড়িয়াতে। এইবুপ অন্ত্র। 
গ্রাং--গ্রামা (নিরক্ষর নিয়শ্রেণীর মৌখিক ভাষা & 
তুং--তুলন| কর । 
তেং--তেলুগু। 
প্রাং--প্রাকত। 
ফাং-_ফাসী। | 
বাং প্রাং--বাৎগল!-প্রাকৃত ( অর্থাৎ লিখনের সাধু ভাষা নহে )॥ 
মং--মরাঠী। 
" লিং--লিখনে বানান । 
সং--সংস্কৃত। 
সংগ্রাং_-সংস্কত-গ্রাকুত (শ্রীহ্বীকেশ শান্্রী-মকলিত রি ব্যাকরণ 
হইতে গৃহীত )। 
সুঃ--( এই গ্রন্থের লিখিত ) সুত্ৰ । 
হিং--হিন্দী। 
১। পদান্ত অ গ্রস্ত। | 


/* যে বিশেষ্য পদের শেষে সংযুক্ত ব্যপ্ন নাই, তাহার। যথা, কাঠ, তেগ, মাচুয। 
, ০9/০ সর্বনাম পদের। যথা, আপনার, কার } 


~~ 
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৩৭ যে বিশেষণ পদ ছুই ব্য*জন-জাত নহে, আন ও ত প্রতায়ান্ত নহে, কিংবা যাহার 
শেষে সংযুক্ত ব্যচ্জন নাই, তাহার। যথ, কোমল, পাগল, সুনদর। কিন্তু ভাল, কালু, 
মাঠ (অলস 7 জড় ( একত্ৰীকৃত ), ছোট, বড়, যেনু, কেম, হেয়, নাজান, বিখ্যাত, মত 


€ সদৃশ ), শুদ্ধ, ইত্যাদি । পুরান ( সং পুরাতন) যদিও মুলে আন প্রত্যয়াস্ত নহে, সাদৃশ্য 
অকারাস্ত উচ্চারিত হয়। | 


1* এগার হইতে আঠার পর্যন্ত সণ্থ্যা-বাঁচক বিশেষণ ব্যতীত অন্য সণথ্যা-বাচক বিশে 
যণের। যথা, এক, আট, পঁচিশ । কিন্তু, এগার, বার, তের । (বাস্তবিক এগারহ, বারহ 
ইত্যাদি ২॥৭* দেণ। ) 

1/০ নান্ত ও মাস্ত কিয়াপদের, এবং অসন্রমে অঙুজ্ঞা-ক্য়াপদের। যথা, করেন, 
করিলাম,'তুই কর, মে করুক । > 
”২। পদাস্ত অ উচ্চারিত । (-) lb 

/* হান্তপদের। যথা, কলহ, কেহ্‌। - | 

৯ অস্ত্য ব্যণ্ডানের পূর্বে অমুস্থার কিংবা বিসর্গ থাকিলে। যথা, বংশ, ছুঃখ.। 

০০ দুই ব্য-্রন-জাত শব্দের প্রথমবর্ণে খ, এ কিংবা গু থাকিলে। যথা, মৃগ, তৈল, 
গৌণ। কিন্তু, তইল, গউন (বিলম্ব ) ইত্যাদি তিন অক্ষরজাত শব্দ হস্ত উচ্চারিত হয়। 

{* শব্দের শেষে সণ্যুক্ত ব্যৎ্জন থাকিলে | যথা, গণ্জ, পুষ্প) সহা। 

1)* তান্ত, বাস্ত ও লাস্ত ক্ৰিয়াপদের এবং মন্রমে অমুজ্ঞা-ক্রিয়াপদের। যথা, করিত, 
করিব, করিল, তুমি করু। 

(9 আম প্রতায়ান্ত পদের । যথা, পাকাম্‌, জেঠাঁম। বাস্তবিক আম প্রত্যয়াস্ত শব 
বিশেষণ । | 

(৩০ দমাস-সিদ্ধ পদের প্রথম শব্দ দুই ব্জনঞাত হইলে । যথা, মল্র-মাস, জড়, -ভরত, 
বিষৃ-বৃক্ষ, হরু-গৌরী, দিনু-নাথ। কিন্ত, চরণ-কমলেষু, বদন-পণ্কজ (প্রায়ই ব্ঘন্-প*কজ ), 
পরিহাম-প্রিয়, ইত্যাদি । কিন্তু ছুই ব্যগ্জনজাত প্রথম শব্দটি কথিত ভাষায় অত্যন্ত চলিত 
হইলে দে শষের শেষের অ প্রায়ই গ্রন্ত হয়। যথা, তালগাছ, দেবংযেবা, শিব্‌-তলা, 
বিষ.বড়ী, ইত্যাদি। অতএব দেখা যাইতেছে, কথিত ভাষায় স্বর-নণক্ষেপে বান্গলা শবের 
অন্ত্য অ গ্রস্ত হইয়াছে । চলিত শব্দ অত্যন্ত চলিত বলিয়া চলিত্‌ উচ্চারিত হয়, কিস্তি, 
কথিত, পঠিত । ওডিয়াতে পদাস্ত অ গ্রস্ত হয় না। কিন্তু কাণে হইবে, বন্দেহ নাই। 
এখনই অনেক লোককে বিখ্যাত, ( বিখ্যাত, ) সমাচার্‌ ইতাদি বলিতে শোনা যায় । 

॥০ পদের আদি ও মধ্যস্থিত বর্ের। যথা, সব্ম সুখুময় । কিন্ত শেষে অ ভিন্ন অন্য স্বর 


- থাকিলে, ভৎপূর্ব অ প্রায়ই গ্রন্ত হয়।  বথ! কাঁটুনা, গণ ভি, এম্‌নি, ইত্যাদি । 


॥/০ শূল ( কীলক ), তুল, ব্রত, ব্রণ, মম ( আমার ), তব ( তোমার ), এভৃতি কয়েকটি | 
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বিশেষ্য ও সর্বনাম পদ অকারান্ত, এবং লাল, নীল, গীত, থল, শঠ, প্রভৃতি কএকটি 
বিশেষণ পদ্ব হলস্ত উচ্চারিত হয়। বিশেষ্য অকারাস্ত, উচ্চারণ ভাবার এমনই বিরোধী 
যে, কেহ কেহ শুল!, তুলা বানান.করেন। 

॥৮* যে শব্দের শেষে পূর্ববকালে হু থাকিত ফিংব! হ লোপে যে শব্দের শেষের ব্যণ্জন 
আসিয়াছে, সে শব্দের অস্ত্য অ উচ্চারিত হয়। যথা, যোলহ---যোল, করহ--করু। সং গ্রহ 
হইতে গেবু। মস্ত হইতে মতন--মতু। | 

| ৩। অ--চীষৎ ও । (ও) 

/০ অকারাস্ত ব্য্জনের পরে ই উ কিংবা খ (উং রি) থাকিলে অ-কার ঈষৎ ওকার 
উচ্চারিত হয়। যথা, হরি (হো.রি), পশু (পো-শু), মস্থণ (মো-স্থণ)। অ প্রচলিতসংস্কৃত শব্দের 
অ.কার ও. উচ্চারিত হয় না। যথা, ধরণী, ময়ুখ, সঞ্চয়ী, পারদশী। (কলিকাতা 
দশটি--দোশটি, দণ্ডরী--দোগ্ডতরী হইয়। থাকে। এমন কি, নবমী--নোবোমী, 
অষ্টমী--ওষ্টোমী শোনা যায়। অর্থাৎ ই কারের পূর্বত্বিভ অ কেবল নহে, ইহারও পূর্বস্থিত 
অ ঈষৎ ওকার, কাহার কাহার মুখে স্পষ্ট ওকার শুনিতে পাওয়া যায়। অ-কে ও 
উচ্চারণ কর! নবদ্বীপ ও যশোরে সাধারণ । কেহ কেহ কর্তব্য শব্দ, কোর্তোব্য পড়েন। 
এইবুপ উচ্চারণ ভাখার দোষ ভিন্ন আর কি বলিতে পারা যায়? ) 

গ* পরবর্ণে য ফলা থাকিলে । যথা, সত্য, পথ্য । 

১০ পরে ক্ষ থাকিলে। যথা, রক্ষা, তক্ষণ। 

।* ছুই বৰ্ণজাত নাস্ত ও সাস্ত শবের সন হ্লনত উচ্চারিত হইলো । যথা, মন ( মো ন) 
বন (প্রায়ই বোন ), সং--খন (খোজ)। কিন্তু মণ, রণ, কম, গম, যম, মম, ( মধুত্থ, ) 
পথ, বড় (“গাছ ) ইত্যাদির আন্তক্ষরের অ-কার ও উচ্চারিত” হয় না। (কলিকাভার 
লোক ও-কার ভক্ত ; তাই সেখানে গোম, মোম, যোম (যম ) শোনা যায়।) 

$/, নর্থ অ-কার ও হয় না। যথা, অ-শুদধ, অ-বিনাশ, অনুপকার। 

বোধ হয় উপরি-উক্ত স্থণ ব্যতীত অন্তত্র অ-কাঁর ও উচ্চারিত হয় না। ছোট্ট, গেল্ল, 
কতু, ভাল, করিল্প, ইত্যাদি ছোটো, গেলো, কতো, ভালো, করিলো .নহে। 

৪1 একার বক্‌ । (2) | 

/* দেখ, এক, নেড়া, ভে'ড়া) সে তা, এমন, যেমন, যেকরা প্রভৃতি অত্যন্ত প্রচলিত শব্দের 
আত্য এ-কারের পরে অ কিংব! আ থাকিলে সেই এ-কার একটু বাঁক! হয়। বর্ণ-সাহায্যে 
এই উচ্চারণ জানাইবার উপায় নাই। তথাপি কেমন কদাপি ক্যামন নহে, বেলা কদাপি 
ৰ্যালা নহে। এই উচ্চারণ লানাইতে ( উলটাইয়া লেখা যাইবে । 

*০০ এ-কারের পরে আঁ আনিলে এ-কার অবশ্ু বাঁকা হয়, আগস্ত ক আকারের প্রাতুদ্- 


৪৮ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা 
গমন করে। স্বরবর্ণের উচ্চারণ-বিকারের কারণ এই । বাকা এ উচ্চারণ দারা একার 
দীর্ঘ করিবার চেষ্টা হয়। “কথার টান’ গ্রকরণে ইহা! দেখা যাইবে । 
০৭ এ-কারের পরে অ আসিলে, পরে ই উ থাকিলে এবং শব্দটি অত্যন্ত প্রচলিত 
মা হইলে এ-কার বাকা হয় না। একটা (এ বাঁক! ), কিন্তু, একটি, একটু, একটোয 

( একটিয়া)। দ2খ, কিন্তু দেখিন, দেখি। অপ্রচলিত সংস্কৃত শবোর এ-কার বাক! হয় 
ন1। যথা, এক-পদ, একা*গ, একাম্নবর্তী, একদা, কেশ । এবং, কেবল প্রভৃতি. কতকগুলি 
শব্ধ সংস্কৃত এব* কথাবার্তায় প্রচণিত হইলেও বাঁক! উচ্চারিত হয় না। বাঁকা উচ্চারণ গ্রাম্াত! 
দোষ ; এবং গ্রাম্য উচ্চারণের নিয়ম উদ্ধার সহজ লহে। দেখ! যায় শব্দটি দুই অক্ষর-জাঁত 
-ন। হইলে একার বাক! হয় না। আশ্চর্যের কথা, শস এর এ-কার প্রায়ই বাঁক! হয়-ন1।. 
যথা, সেটা; সেখানে, শেষ, সেবা, শের, ইত্যাদি । সে রাঢ়ের নিতান্ত গ্রাম্য উচ্চারণে শট 
উচ্চারিত হয়। এইরূপ, আ-কারাস্ত ও ই-কারাস্ত কোন্ু কোন্র শব্দের আ ও ই বাঁকিয়া 
5 হয়। কলিকাতায় বাঁক! শব্দ প্রায়ই বকা, বাখারী--ব2কারী, এমন কি টাক1--ট2ক! 
গ্রাম্য উচ্চারণ পাওয়া যায়। 7 এ রি | 

।* যত, তত, যখন, তখন গ্রভৃতি কএকটি শব্দের আত অকারও বাঁকা এ হয়। যত 
যত, ষখন--যখন। যে সফল বাণগালী বহুকাল হইতে ওড়িশায় বদবান করিয়াছেন 
তাহাদেরও মুখে এই বাঁকা এ শুনি। . অতএব বোধ হয় এই সক্ষল শব্দের প্রাচীন উচ্চারণ 
স্তুপ ছিল। বাস্তবিক, যখন--ধেক্ষণ, তখন--তেক্ষণ। 

€। ং-ল। | 

বাড়ে অনুস্বারের উচ্চারণে দ্‌.( ঈষৎ গ) আনে। এইহেতু রগ, রা, বাল! প্রভৃতি 

শব্দের রং, রাং বাংল! বানান দেখা যায়। 
৬1 21 

বিদর্গের পরস্থিত ব্যণজনের উচ্চারণে দ্বিত্ব, হয়। , যথা, ছুঃখ--ছুখ.খ, প্রাতঃকাল-- 

প্রাতকৃকাল। - | 
| ৭ রয়ায়িযুর়েয়ো। | 

বাঞ্গলায় ইহাদের উচ্চারণ শ্বরতুল্য হইয়াছে। ৰাৎগালী ছাড়! অন্ত কোষু ভারতবাসী 
করিয়। গড়িবার সময় করি-ইয়া পড়িয়া থাঁকেন। ওড়িয়। কথনু ভূগিয়াও ওড়িয়! লেখে 
ন; খুঁট-আথর্যেও শেখে ওড়িআ| | ই পরে আ বরং য়! হইতে পারে; কিস্ত,উ এ ও 
পরে অ! কিবুপে য়া হয়, তাহার কারণ পাই না। বোধহয় পুর্বকালের গ্রাম্য অশিক্ষিত 
পুথা-লিপিকরের! য় উচ্চারণ করিতে না পারিয়া স্বরের বাহন করিয়াছিল! বায়ুশব্দের গ্রাম্য 
উচ্চারণ বাউ, ময়ুর--মউর। শুন্তপুরাণে, ‘অহনেক ( অনেক ) গতি দিলা জঅ জঅ-কাঁর । 
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কৃপ্তিবাসে আওজন, আওতন। কবিক*কণে 'কুপ|.কর কুপামই, তোমার শরণ লই, জীয়ে 
মোর নাহি প্রয়োজন ।, গ্রাম্য. লিপিকরের দোষ কি, আধুনিক পপডিতেরও মুখে শুনি 
নিওগ (নিয়োগ )। 

হয়, হার, প্রায় প্রভৃতি শব্দের বাণগল! উচ্চারণে য় এর উচ্চারণ পাই । এখানে য় প্রায় 
ঈষৎ অ। পূৰ্বে দেখা গিয়াছে, পদের অস্ত্য অসম্পূর্ণ উচ্চারিত হয় না। শেষ বর্ণ অ 
হইলে তাহ! একেবারে লোপ করাও চলে না । এবুপস্বলে দু দিবার রীতি হইয়া থাকিবে। 
সং ভবতি,পালি হোতি, প্রাচীন বাণগল! হুএ, ওড়িয়া হুএ, মৈথিলী হোএ, হিন্দী হৈ (বাস্তবিক 
হই ), মরাঠী হোই বা হোয়। শৃন্তপুরাণের প্রাচীন অংশে য় পাই না, তৎখ্বলে অ কিংবা 
এ। প্রাচীন বাণ্গলা হএ, করএ কুমে হয়ে, ক্রয়ে, হয় করয় হইয়া এক্ষণে হয় করে 
হইয়াছে । বহুশবে য় উচ্চারণে এ এবং কোন কোন শবে ই হইয়াছে। সং কায়স্ব 
হইতে কাএত।_ এইবুপ গায়ন বায়ন উচ্চারণে গাএন বাঁএন। পট্টনায়ক ওড়িয়াতে 
পট্টনাএক । শুন্তপুরাণে ‘ভকত নাএকে ধর্ম করিব কল্যাণ” যে য় বর্ণের সংস্কৃত উচ্চারণ 
মাত্র শিখিয়াছে, সে হয়’ পড়িবার সময় হএ পড়ে ।* কোনু কোন বৃদ্ধ সন্রান্ত কলিকাতা- 
নিবাশীর মুখে প্রিওজন ( প্রয়োজন ) শুনিয়াছি শেন্যপুরাণে পৃয়োজল)। তাহারা য়ে! খানে 
ইও করিয়া থাকেন। (আস্ত প্র-প্রি হইয়া যায়।) য খানে ই হইবার বহু দৃষ্টান্ত পরে এবং 
ব্যাকরণ-অধ্যায়ে পাওয়া যাইবে। | 

মৈথিলী অ অক্ষর দেখিতে কতকটা বাণ্গল! ধ অক্ষরের মতন। হয়ত এ দুই অক্ষরের 
ভুলেও প্রাচীন লিপিকর অ য় অভেদ করিয়াছিল। 

বাণগলাতে এত অধিক য় আসিবার কারণ যাহাই হউক, কএকটি, দুইএর, মা এর 
ভাইএর ইত্যাদির বানানে য় না বসানাই ভাল। কারণ য় বর্ণের প্রক্বত উচ্চারণের প্রয়ে- 
জন আছে, এবং যাহার যা প্রাপ্য, সে তাহা পাইলে বিবাদ হয় না। 

৮ উত্িহ। 

উ্‌ প্রায়ই £ বা চা তুল্য উচ্চারিত হইয়া থাকে। অঙ্ক শোনা অংক, সঙখ্যা 
সংখ্যা, রগ্--রং। নবদ্ধীপের পণ্ডিতের মুখে প্রায় ৪৬ শুনি। অঙ্ক শব ভাল উচ্চারণ 
করিতে বলিলে তাহার! অঁকৃক করেন। 
- ৯ ঞ_-ন্‌। 
বালা উচ্চারণে এঃ ৯কারের মতন লুপ হইয়াছে। চবর্ণের মাথায় বলিলে ঞ নকার 


র্‌ পুৰ্বে ( ৪৪ পৃঃ) পাদটাকার বে শিশুর উল্লেখ করিয়াছি, সে হয় য'য় ইত্যাদি পড়িবার সময় হএ জা 
. করিভ। তাঁহাকে পদান্ত যন বর্ণের বা+গল। উচ্চারণ শিখাইতে বহ কষ্ট হইয়াছিল।- : 


৫ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্তিক! 


উচ্চারিত হয়। যথা, বাঞ্ছা--বান্ছা, ঝঞ্চাট-_ঝন্ঝাট। গোাই, ঠাই ইত্যাদির প্রাচীন 
বানান গোদাঞি, ঠাঞি। এই বানান মন্দ বলিতে পারি না। 
ঃ - ১০। চঞ,জঞ। 

বাণ্গলা-প্রাককত উচ্চারণে ষাজ্রা একেবারে যাচিগ। হইয়াছে । জকারে এও যুক্ত হইলে 
প্রাকৃত ও মাধু বাণ্গলায় একই প্রকার উচ্চারিত হুইয়া থাকে । শব্দের আদ্য ভদ্ত উচ্চারণে 
গেবাগা। যথা, জ্তান--গেঁআন বা গ্যান, জ্ঞানী --গেঁআলী বাগ্যানী। জ্ঞান শবের 
শেষে ন থাকাতে গ-তে চন্দ্রবিন্দু না দিলেও চলে (১১ সঃ) এইহেতু বিদ্তাপতি ও 
ও কৃত্তিবাসে গেয়ান ; যেন শব্দটি বাস্তবিক গ্যান (তৃং ধেআন বা ধেয়ান)। শুন্াপুরাঁণে 
গিআন, গেমান। অন্যত্র জ্ঞ গৃরণ। যথা, য্ত--অগ্,জিজ্ঞাসা_জিগগীস!। জনত উচ্চারণ 
বিষয়ে মৈথিলী ও ওড়িয়া আমাদের মতন। .মরাঠী উচ্চারণ আরও বিচিত্র, জ্ঞান-ট্যান। 

১১) উ) ৭, ল, ম। ফ্ণ। | 

আমর! যে নাকীন্থরে কথ! কহিতে ভালবাসি, তাহার প্রচুর প্রমাণ পরে পাওয়! 
বাইবে। এখানে একটার উল্লেখ করিতেছি। পণক উচ্চারণে পণ্ক, বণ্গ-বচ্গ, 
তিনি--তিনি, কঠা--কৃ্, কম্প-কম্প, তাহার--তাহার 1% অথচ কলিকাতার 
( কলেজ ইন্াটে ) ‘বিষ্ট পুরের উংকৃষ্ণ তামাকের দোকানে” ফ্ুএর বা*গল! উচ্চারণের 
সুন্দর দৃষ্টান্ত 'আছে। এই বিজ্ঞাপন বদি নিতান্তই শুদ্ধ করিতে হয়, তাহা হইলো বিষ্ট, . 
শব্দ ব্ষ্ট* লিখিলেই চলিতে পাঁরে। ফ স্থানে সংস্কত-গ্রাকতে ণৃহ হইয়াছিল । 
মে ভাঘায় ণকাণের ছড়াছড়ি ছিল।. ওড়িয়া তেলুগু মরাঠী ণ উচ্চারণ করিতে পারে, 
হিন্দী ও বা*গলাঁয় ণকার ন হইয়াছে। 

১২। ম-ফলা। 

ওড়িয়া ম-ফলার ম স্পষ্ট উচ্চারিত হয়। বাণ্গলায় ম স্বানে ৬ এবং যুক্ত ব্য*জনের 
দ্বিত্ব হয়। যথা, আত্ম।-আত্ঠা, (কেহবা আত্তী ), পদ্ম--পদ্দ (কেহব! পর্ণ, 
কেহব! পদ্দ, তাই পদ্মিনী বা পদ্মাবতী নামের স্ত্রীলোক অপত্রংশে পদী নাম পায়)। ' 
ম-ফণার পরে ন থাকিলে কেহ কেহ মন্ানে ৬ আনে-না। যথা, লক্ষ্মণ--শখ খন বা 
খখন ( লক্ষণ--লোক্ষণ ), রুঝ্সিনী__বুক্কি'নী বা বুকৃকিনী, ব্রাহমণ--ব্রাম্ভন বা 
ব্রাম্ভন বাংপ্রাকতে বাম্ভন। কিন্তু প্রহ.ম-ব্রম্ই (১৬ সুত্র দেখ)। 

| ১৩। য-ফলা। 

- /* অকারান্ত আগ্ত বর্ণে য-ফল। থাকিলে গ্রাম) উচ্চারণে অ য শানে এ হয়। যথা, 


পপ পপ সপ 


* ইংরেজী 81০1০ ঘি, ৪৪০৪--গেঁম ইত্যাদি সর্বা। শুনিতে পাওয়া যায়। 





শব্দ-শিক্ষা- ৫১ 


বাক্তি-বেক্তি, বায়--বেয়, ব্যবসায়__বেবসায়। যৃ-ফলা-বুক্ত ব্য*্জন আঁকারাস্ত হইলেও 
" ৰাণগলাপ্ৰাক্কৃতে এ হয়| যথা, স্যাধ্য_নেজ্জ ; অন্তায়_অন্নেয় বা অন্নেই। 

%০ আদত্ববৰ্ণ ব্যতীত অন্ত-বর্ণে যু-ফলা থাঁকিলে সে বর্ণের দ্বিত্ব হয় এবং য লুপ্ত হয়। 
যথা, সত্য-_সত্ত ( সোত্ত, বাস্তবিক উচ্চারণ সইন্ত, ই গ্রস্ত হইয়া সত্ব, ২০স্থঃ) 
তুং যজ্ঞ__যোগ্য, মিথ্যা মিত্থা। শৃন্যাপুরাণে, আদিত্ত, কল্লান। সংস্কৃ-প্রাকৃতেও এইরূপ 
হইত। যথা, কাঁব্য-_কাঁবব, নৃত্য-নৃত্ত। 

৩৭ সংস্কৃপ্রাকৃতে হা_জ্ঝ হইত। আমরা তাহাই রাখিয়াছি। যথা, সহ--সজ্ব 
(বাস্তবিক-__সইজ্ব-_সঁজ্ঝ ), বাঁহ্‌-_বাঁজ্বঝ (বাস্তবিক বাঁজ্ঝ)। অশিক্ষিত ওড়িয়া 
ব্যয় লিখিবার সময় লেখে বঞ কিংবা বয়, কিন্তু উচ্চারণে আমাদের অপেক্ষা ভাল। 
ওড়িয়! পণ্ডিতের! উহা বাহ প্রভৃতির উচ্চারণ শুদ্ধভাবে করেন । 

| ১৪। র.ফলা। 

আগ্ঘবর্ণ ব্যতীত অন্য বর্ণে র-ফলা থাকিলে সে বর্ণের দ্বিত্ব হয় । বথা,. রাত্ি-_রাত্ত্রি, 
বিকুম__বিকৃকুম। শব্দের আছ্াবর্ণে র-ফলা থাকিলে সে বর্ণের অ সানে ও, এবং প্রাকৃত 
এ উচ্চারিত হয়। যথা, কুমে_কোৌমে, কেমে ; প্রঅাব_প্রোআাব, প্রেআাব (২৩ স্থঃ )। 

১৫! অ্র-ফলা। ৃ | 

আছ্ঘবর্ণে থাকিলে ত্র লুপ্ত হয়। যথা, দ্বারা--দারা, স্ব-পক্ষ--সপক্ষ। অন্য বর্ণে 
থাকিলে সে বর্ণের দ্বিত্ব হয়। যথা, বিদ্ধান--বিদ্দ্ান, পক-_-পকৃক, ্বত্ব-_সত্ত ( সত্য 
স’ত্ত ), তাহাদ্বারা--তাহাদ্দারা। শূৃন্যপুরাণে, অস্স (অশ্ব )। 

১৬। হু, হম, হব, হল! 

ইহাদের ..উচ্চারণে হু পুর্বে না থাকিয়া পরে যায়। যথা, আহিক-_-আন্হিক, 
ত্রাহ্মণ_-ত্রাম্হন (হ্‌ শ্বানে ভ হইয়া ত্রাম্ভন ),:আহ্বান-_আশ্রহান, আহ্লাদ-_আল্হাদ। 
 সংস্কত-প্রাকৃতেও এইরূপ বর্ণবিপর্যয় হইত। কিন্তু সংস্কৃ-প্রাকৃত কি সংস্কতপণ্ডিতের 

80 _ওড়িয়া উচ্চারণ সংস্কৃতের তুল্য 
১৭। ক্ষ। 

সংস্ক-্রাক্তে ক্ষ স্থানে খ, কোন কোন্র শব্দে চু হইত। বাণ্গলায় আত ক্ষ খ, 
অন্তত্র খ্থ উচ্চারিত হয়। যথা, ক্ষয_খয়, দক্ষিণ__দখৃখিন: ( দোখ্খিন, ৩ সঃ), 
ইন্ষু-ইখ্খু। বাণ্গলাপ্রাকৃতে আগ্ ক্ষ উচ্চারণে খে বা খে হয়। যথা, ক্ষমা--খেমা, 
ক্ষমতা__খেমতা, অর্থাৎ ক্ষ উচ্চারণে থেঅ বা খিঅ। ওড়িয়াতেও এইরূপ ৷ 


৫২. সাঁহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা 


২য় পরিচ্ছেদ। 


্ শব্দের বিকাঁর। 


এতক্ষণ বর্ণের উচ্চারণ পরিবর্তন দেখা গেল। উচ্চারণ- পরিবর্তনের সৎগে সংগে কোন্র 
কোনু শব্দের বিকার. হইয়াছে। সুতরাং বানানেরও হইয়াছে এবং মূলশব্দটি ভিন্ন রূপ 
প্াইয়াছে। অধিকাংশ পরিবর্তন সংস্কৃতগ্রাকৃত নিয়মান্সারে ঘটিয়াছে এবং লিখিত 
ভাষায় স্বান পাইয়াছে। কএকটি শব্দ এখনও লিখিত সাধুভাবায় চলিত হয় নাই, গ্রাম্য 
লোকের লেখায় এবং তাহাদের মুখে মুখে আঁছে। যে শব্দ শব্বকল্পদ্রমে পাইব, তাহাকেই 
সংস্কৃত বলিয়া গণ্য করিব! সে শব প্রাচীন কি অর্বাচীন সংস্কৃত, তাহার বিচার করিব না। 
কোশাধ্যায়ে সংস্কৃত ও অন্তাগ্ড কোশের উল্লেখ করা যাইবে। li is Lb 
লিখিত হইতেছে! 
ম্বরবর্ণ। 
"5৮1 অস্তান্বর লোপ। 
১ম সুত্রে পদাস্ত অ-লোপের তৃষ্ঠাত্ত পাওয়া গিয়াছে! অভিন্ন অন্য স্বরও লুপ্ত হয়। 
যথা, সং শিলা--শিল ; সং ধারা (অস্ের)--ধার ; সং আশা--আশ ; সং অতিথি--অতিথ ; 
সংভিত্বি--ভিত) রীতি--রীত ; হেতু--হেত (গ্রাম্য); দয়ালু--দয়াল ; ইক্ষু--আখু₹_ 
আখ (ওড়িয়াতে এখনও আখু)। মৈথিলীতে অন্ত্যস্বর প্রায় . লুপ্ত হয়। এইরূপ, 
বাঞ্গলাতেও অত্যন্ত পরিচিত শব্দের শেষ স্বর লোপ করিবার চেষ্টা আছে। শেষ স্বর পর্যন্ত 
উচ্চারণ করিবার যেন ধৈর্য থাকে না। 
. ১৯। মধ্যস্বর লোপ 
তিন 'ব্যণ্জনজাত শব্দের শেষ বর্ণে অ ভিন্ন স্বর থাকিলে মধ্যবর্ণের আ ভিন্ন স্বর প্রায়ই 
গ্রস্ত বা লুগ্ত হয়। যথা, ধরণা--ধর্ণা (ধর্ণা-_ধন্না, ৪৫স্থঃ ) ; কাটনা--কাঁটুনা ; সরিষা 
সঁ্ষা সৈৰ্ষপ) ; পানীতা--পান্তা (ভাত) ; উলুটা--উল্টা ; গা-মোছা--গাম্‌ছা। সং পরীক্ষা 
পরখ সং সহিত-_-সহত--সাথ। ' এই হুত্রান্থসারে বহু শব্দের মধ্যত্বিত ইউ কথিত 
ভাষায় গ্রস্ত হইয়া থাকে। বলিলে__ব'ল্লে ; যাইবে__যাঁবে; ইত্যাদি (২০ সুঃ দেখ )। 
কিন্তু রোগাট্যে, আটান্তে ইত্যাদি যে সকল শব্দের দ্বিতীয় বর্ণে আ আছে, সে অ গ্রস্ত হয় 
না। কিন্তু সং পতাকা- গ্রাং পতকা ( যথা, শুংপুং )। 
২*। কুটিল অ,আ। (১) ূ 
শবে মধ্যিত ই উ গ্রাসে পূর্ব স্বর অ আকারের কুটিল উচ্চারণ হয়। যথা, আর্জি__ 


শব্দশিক্ষা ৫৩ 
আঁজ ; পাংখু-_পীশ ; চালু (প্রাচীন রূপ )--চাউন--চাল ; ইত্যাদি । দেখা যায়, গ্রস্ত ই উ 
খানে ঈষৎ ই উচ্চারিত হয়। দালি--দাইল (স্বরের বিপ্রকর্ষ)__দীল। ই খানে অ 
আকারের কুটিল উচ্চারণ জানাইতে ইকারের মাথার শৃষ্গ (২) চিহ্ণ দেওয়া গেলা কেহ 
কেহ মাথায় (+) চিহু দিয়া থাঁকেন। কিন্তু “কমা” চিহ্ন অপেক্ষা শৃ'গ-চিহু ভাল বোধ হয় 
যাহা হউক, কোম্ন এক চিহু দেওয়া আবন্তক। কাঁলি__কীল); খলি--খইল--খাল ; 
নারিকেল-_নীরকেল; চারি--চীর ; ধাতু__ধাঁত। নতুবা চাল, দাঁল ব! ডাল, খল, চার 
উচ্চারিত হইবার আশণ্কা থাকে এবং তখন তদ্বার! ভিন্ন অর্থ প্রকাশিত হয়। কল্য 
(কীল) কদাপি কাল উচ্চারিত হয়'না। নব্য বালক ও যুবকেরা আজ কাঁল উচ্চারণ 
করিতেছে, কিন্তু, তাহা শুদ্ধ কিংবা দেশের প্রচলিত উচ্চারণ নহে। এই স্ুত্রানুসারে 
কথিত ভাষার সরিষা-_সীর্ষা। (সর্ষা নহে), মহিষ--মইষ--ময (মষ নহে), নারিকেল-_ 
নীরকেল (নার্কেল নহে) বলিলে-_বাঁস্তবিক ব'লে, হইল-হ'ল (হোল নহে, পূর্ব 
কালের বানান, হল্য) যথা, মাণিকে, “বায়ে হল্য মহীপুত্র'; আরও প্রাচীন, হুইল! ৯ 
তুং ওং হেলা )। 

২১। আগ্ঘস্বর লোপ। | 
যথা, সং অতসী--তগী--তিসী:; সং অলাবু_-লাউ, সং অন্রলঙ্ব_শ্রলম--ওলম, 
সং উদ্ুন্বর--দুস্বর-_ডুমর--ডুমুর, সং অভ্যন্তর_ভ্যন্তর-_ভিতর, সং উপান্হ-_পাঁনহ--পানই 
(কৃত্তিবাসে ; হিং পনহী )। উদাহরণের প্রত্যেক শবেই আদ্বস্বরলোপ ব্যতীত অন্ত পরিবর্তন, 
ঘটিয়াছে। এই সকল পরিবর্তনের সুত্র . যথাখানে পাওয়া যাইবে! এখানে, শব্দগুলি, 


‘ সুত্রভারাত্বীস্ত করা হইল না । 
২২! অ- আ। 


অকারাস্ত সংযুক্ত ব্যস্জনের একটির লোপ হইলে পুর্বস্থিত অ খানে ভা হয়। যথা, সং 
হট্ট--হাট সর্প-_সাপ) হস্ত-হাঁথ (বা হাত); রক্ষা--রাখা। সংস্কৃতে সংযুক্ত ব্যণ্জনের 
পূর্বস্বর দীর্ঘ উচ্চারিত হয়। অ দীর্ঘ করিতে গিয়া আ আসিয়াছে। কিস্তু মনে রাখা 
কর্তব্য, বর্তমান বাণ্গলায় অকারের দীর্ঘ আকার নহে (ওর, পরিচ্ছেদ দেখ)। বোধ হয় 
পূর্বকালে বাঁগলাঁয় অকারের দীর্ঘ আকার ছিল। 

কোন্র' কোন শব্দের বর্ণ পরিবর্তিত হইলেও পূর্বস্থিত অ শ্বানে আ হয়া যথা, 
সং অণ্ক--আঁক ; সং বণ্চ ধাতু--বীচ ধাতু ; সং কণ্টক-_কীটা ; দত্ত-_দীত ; অংশু--আঁশ ; 
ভক্ত -তাঁত ; অর্থত্থ-_আশোদ বা আশুদ ( রাঢ়ে ), ইত্যাদি । সং অন্ন_অগ্বল--কলিকাঁতায়, 
আন্বল। পরে এইরূপ বহু দৃষ্টান্ত পাওয়া যাইবে। 

হ৩। অ-এা | 

সুংস্কত নকুল-_সংপ্রাং নেউল, বাং ওং নেউল ; সং শয্যা_-সংগ্রাং সেজ্জা, বাং শেজ 

(চওীদাসে শেজ, ঢাকায় সেইজ,. রাড়ে নাই); সং বল্লী--সংপ্রাং বেলী, বাং বেনী বা বেল 


৫৪ নাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা 


(ফুল )) সং কন্দুক--সংগ্রাং গে'ডুঅ,-বাং গেঁদা ( ফুল ), সং থর্জর-_ থাজুর-_ খেজুর । কতক- 
গুলি শব্দের আদ্য অকার এ উচ্চারিত হয়, কিন্তু লিখনে প্রচলিত হয় নাই। যথা, ক্ষমা 
থেমা, অক্ষর্ম__অক্ষেম, ক্ষণেক--খেনেক, যখন-যেখন (উং জঁখন )' ইত্যাদি (৪ সুত্রঃ: 
দেখ)। এইবুপ, আন্ত বর্ণে রু ফলা থাকিলে তাহা বিকারে অ প্রাকৃত উচ্চারণে এ হয়। 
যথা, প্রশ্রাব_-পেদ্সাব বা পেচ ছাব (৪১ স্ুঃ) ; গ্রহ--গেবু ) হা _গেরণ (মং না 
প্রণাম - ০০০০৪ ইত্যাদি। , 
২৪। অ--ও, ও--অ। 

' সং খস--বাঁং খোস ( পাচড়! ) ; সং অসার-_বাং ওসার ( বিস্তার )। সং গোধুম--বাং 
গম (ওং গহম, হিং গেহা, মং গোহ ) ; সং (অণ্গুলী-) মোটন-_বাং মটকানা ; সং 
গৌঃ_-গৌর-_গোউর--গোরু বা গরু; দোড়ী (সং ডোর হইতে )--দড়ী ; প্রাচীন বাং 
বোলি-বলি; ইত্যাদি । 

| ২৫। আ-এ। 

/০ সং খর্জুর--খাজুর--খেজুর (রাড়ে); সং কগা, ব'গন (কিংবা বাঁতি'গন )-- 

তং জ্র’গাঁ, হিং বৈ'গন, মং বৈ'গন,.ওং বাইগণু, পূর্বব'গে বাইগন, শূষ্তপুরাণে 'বাঁগন, 
প্রাচীন বাং ব্যগন, এখন বাটে বেগুন ; সং খাত্র--বাং খাই--খেই--খি (গ্রাং); সং 
তলাচী--বাং তালাই--তেলাই (গ্রাং)) সং আলুলিত--বাং এলো) (কিয়া) আইলে-_ 
এলে; ইত্যাদি। কলিকাতায় বীর (বাহির )-বের; বাঁকা বেক; টাঁকা-- টেকা 

( রাঢ়ে গ্রাং ), বাঁখারী-বেকারী ( কলিকাতায় গ্রাং ); ইত্যাদি? 

%* পরে পরে ছুইবার অ! থাকিলে প্রথম আ. স্থানে এ হয়। ' কোনু.কোনু শব্দে ছুই 
' আ স্থানে ছুই এ হয়। যথা, হাণ্ডীশাল__হাঁশাল-_হেঁশেল ; গাজাল-_গেঁজাল বা গেঁজেল। 
ভখজাল--ভেজাল ( উং ভ2জাল )। 

৩০ বাণ্গল! শব্দে ই পরশ্থিত আঁকার এ উচ্চারিত হয়। যদিও এই বিকার রাঢ়ে 
ঘটিয়া থাকে, ভাষার গতিক দেখিলে ইহ! কালে অন্ত্রও ঘটিবে বোধ হয়। যথা, মিঠা-_ 
মিঠে, চিড়া চিড়ে । 

1০ কৃথিতভাবায় কি.য়াপদসণক্ষেপে আ স্থানে এ সর্বদা করা হইয়া থাকে । . প্রথম বর্ণে 
অ এবং দ্বিতীয় বর্ণে ই! বা ইয়] থাকিলে অকার ও (বাস্তবিক কুটিল অ ২০ _স্ুঃ), 
এবং ইয়া € 3 হয়। যথা, করিয়া _ (প্রাচীন) কর্যা ( পূর্ববাগে এখনও ক্যা )--কোর্যে ; 
হইয়া--হয়্য।--হোয়ে ; বলিয়া --বল্যা- বোন্যে ; ইত্যাদি । এ সকল থলে যার সংস্কৃত 
উচ্চারণ মনে রাখিতে হইবে। 

/* রম বু্ণেআ| এবং-পরে ইআ বা ইয়া থাকিলে আ স্বানে এ এবং ইয়া খানে টে 
হয়। যথা, বিয়া প্রাচীন) রান্ধ্যা--রে'খো-)' বাড়িয়া বাড়্যা--বেড়্যে ; কান্দিয়া 


শব্শিক্ষা . ৫৫ 
ক্কান্্যা--কেঁন্তে ; ইত্যা্দি। করাইয়াছি, পাঠাইয়াহ্ছি ইত্যাদি--করিএছি, পাঠিএছি। এই 
প্রকার শব্দ কর্যেছি, পাঠ্যেছি, ইত্যাদি লিখিলেও চলিত। 

এইরূপ, মাটি+আল _ মাট্যাল -মেট্যেল ; মাটি+-ইআ--মাট্য = মেটে; মাৰ্যা 
মেঝ্যে ; ইত্যাদি । তদ্ধিত প্রকরণে এইরূপ বহু দৃষ্টান্ত পাওয়া যাইবে। 

1০ প্রথম বর্ণে ই কিংবা উ এবং পরে ইআ বা ইয়া থাকিলে ইআ৷ ইয়া খানে CI 
হয়, কিন্তু প্রথম স্বরের পরিবর্তন হয়' না! যথা, মিশিয়া--মিশ্তে ; : কুটিয়া--কুণ্যে। 
কু্ঠ+ইআ-কুঠিয়া_কুঠ্ে; তিল 4+-ইআ--তিলিয়া--তিন্যে ইত্যাদি । 

15৯ জা] পরে এ থাকিলেও আহ্বানে এ হয়। যথা, চাঁউলের-_চীলের-_চেলের 
(কাড়ে গ্রাং) যথা, মাণিকে, “একসের চেলের অন্ন এক. গ্রাসে খাই।); জাতির বিচার 
জেতের বিচার। এইরূপ পরিবর্তন গ্রাম্য বটে, কিন্তু এখন শুদ্ধ্যাশুদ্ধির কথা নহে। 
বাঢ়ে শব্দবিকারের ধারা দেখা যাইতেছে। তা ছাড়া, কোথায় গ্রাম্য উচ্চারণের শেষ এবং 
' কোথায় সাধু উচ্চারণের আরস্ত, তাহা বলা ছু্র। 

কৃত্তিবাসে আসিয়া খাইয়া হাসিয়া ইত্যাদি এন্তে, খেয়ে, হেন্তে হয় নাই। কবিকণ্কণেও 
প্রায় নাই। মাণিকে ও ভারতচন্তরে ছুই বুপই পাই। অতএব গত দুইশত বৎসরের মধ্যে 
আকারের একারে পরিবর্তনের খরআোত বহিয়াছে। ক্বত্তিবাসে, কবিক*্কণে, মাণিকে 
থাজুর (ধর্ভুর)। তখনও খেজুর হয় নাই। ভারতচন্দ্রে মাথা খেতে আলি মোর 1 
তখনও এলি হয় নাই, কিন্তু খেতে হইয়াছে । এইরুপ পরিবর্তন পূর্ববণগের বহুখ্বানে অগ্ভাপি 
অজ্ঞাত। রাঢের যে সকল বাণ্গালী দুই তিন শত বংসর পূর্ব হইতে ওড়িশা-প্রবাসী হইয়াছেন, 
তাহারাও প্রাচীন আ একেবারে ছাঁড়িতে পারেন নাই। কিন্তু বহুকাল হইতে আঁকার একারে 
পিন ভে চলি ও হিভিা। দমিতে চুরিতে গাহি যথা, 

| _ ঠাকুর বোলেন ভদ্র লহ জিজ্ঞাসিএ। 

_ কেবা জনম দিআ| আইল কুথাঅ থাকি ॥ 

২৬। আ--ও। 

/০ বাণ্গলা শবে 9 আকার ও উচ্চারিত হয়। যথা, খুড়া- খুড়ো; মর 
( কুজ')--কুজো। 

*%* অআঁকারাস্ত শব্দের পরে উআ বা উয়া! আসিলে উমা উয়া দ্বানেঃও হয়। যথা 
জল+উআ-_জনুয়া-_জলো ; টক+-উআ--টকুয়া--টকো ; কষা+উআ=কযুয়া -কষো; 
দূলা4+ উআ-__দলুয়া_-দলো' ইত্যাদি। পরে ও থাকাতে পূর্ব অ ঈষৎ ও-কার 'উচ্চা- 
রিত হয়। 

৩০ শব্দের আদিতে অ! থাকিলে এবং পরে উত] বা উয়] আসিলে আঁ শানে এ, এবং 
উনঅ! উয়। স্থানে ও হয়। যথা, আখ+উআ-_আখুয়। _এখো ; মাঠ+উআ! - মাঠুয়া - 
মেঠো; ইত্যাদি। তদ্ধিত-গ্রকরণে এইরুপ বহু দৃষ্টান্ত পাওয়া! যাইবে। 


৫৬ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা 
|  ২৭। ই-এ। 
'*... কোন্ু-কোন্র সংস্কৃশব্দে ই এ, উ ও বিকলে হয়। যথা, লিখন লেখন, মিলন মেলন 
" দাতি গ্োোতি? সংস্কৃপ্রাকৃতে একার ওকারের প্রাধান্ত ছিল। পরে সংযুক্ত ব্যণ্জন 
থাকিলে পূর্বের ইকার এ, এবং উকার ও হইত। যথা, সং বিল্ল-সাংপ্রাং বেল, বাং বিল. 
-(গর্ত); সংচিহ্ি_-সংপ্রাং চেণহ, বাংপ্রাং চেন্হা। বা"গলাতেও এইরুপ, পাওয়া যায়। 
সং বিন্ব_বাং বেল) সং হিক্‌কা--বাং হেচকী ). সং খবির--বাঁং খএর. (ওং খইর) ; 
সং খিণ্খরী -বাং গ্রে্গরা ; সং বিড়াল-বাঁং বেড়াল বা বেরাল। শিখে মিশে ইত্যাদি 
রাঢ়ে শেখে মেশে। ' গ্রাম্যভাঁষায় ছিল্র--ছেল্র, লিপ্‌সা--লেপংসা, হিম-হেম। বিপরীত 
.পরিবতনিও ঘটে । রাড়ে গ্রাম্য সি (সে), নরিন্দ ( নরেন্দ্র) শুনিতে পাওয়া! যায়। 
২ উ-অ। | | 

সং. রা নি হিং মকুট, বাং মকুট-মটুক (বর্ণবিপর্যয়ে, ৫৯ স্থঃ )' 
সং মুকুল--মকুল-_বকুল_-বউল (রাঁঢ়ে এইখানেই শেষ) মধ্যবণগে বৌল-বোল, হিৎ 
বৌল)। সংস্কতকোশে মুকুট; মহুট মুকুর মকুর:; মুকুল মকুল» ইত্যাদি ছুই- 
.-প্রকারই পাই । 

২৯। উ--ও, es 1 ূ 
/ সং পুস্তী--সংপ্রাং পোতখী, ওং হিং মং পোথী, বাং পুথী (বা পুঁথী)) সং পুর 
।  সংপ্রাং পোক্খর, ওং পোখরী, কবিকণ্কণে পৌখর, এখন পুকুর বাঁ পুকুর'। এইরুপ, 
সং কুদ্দাল--কোদাল ; সং ধূম-_ধুআ বা ধোঅ' ; সং কুত্র-কোথা  বৃতৃক্ষা--ভোখ (হিং) ৮ 
ইত্যাদি । শৃল্তপুরাণে তুমার (তোমার), কুথাকার ( কোথাকার ), কুন আজ্ঞা (কোন্‌. ' 
আজ্ঞা ), ইত্যাদি । রীকুড়া জেলায় -অগ্াপি এইরূপ উ পাওয়া যায় । 

%০ কোন্ুকোনু সং শবের উ স্বানে অন্য স্বর আসিয়াছে। যথা, সং ক্ষুধা--খিধা_ 
খিদে (২৩ কঃ, ক্ষ--খিঅ ; সুতরাং স্কুধা-_থিউধা, এইরুপ উচ্চারণ ওড়িয়াতে আছে » 
খিউধা__থিধাঁ, উ-লৌপে ) ; সং ক্ষৌর (কর্ম )__খেউরি.( ক্ষৌ-_খেঅউ--খেউ, অ-লোপে ) ;: 
সং উন্দুর-_ইঁছুর ; সং উৎকুণ_ইক্ন (কোন্র কোন স্থানে ) ; সং হুপুর--বাং হিং নেপুর » 
সং শৃল--শেল (লক্ষণের শক্তিশেল, সং শৈল হইতে ? )--শাল (যেমন, গাঁজনেঃ 
4 | 

৪ কোন্র কোন্র সংস্কৃত শব্দের ও স্থানে উ হইয়াছে যথা, সং কোল-__বাং কুল” 
সং ওডুদেশ--ওং ওড়িশা বাং উড়িষ্যা ; সং ভোজ্য-_ভুজ্জি ( গ্রীং),॥ 
॥ ৩০! খারি, ই। 

. সংখণ--সংপ্রীং রিণ্‌, বা*গলাতেও বাস্তবিক রীন (মংরীণ) সং বৃদ্ধ সংপ্রীং' 
বচ, বু ড- বাং বুড়া ) সং খ্জু-_সংপ্রাং রিজ্জু-উজ্জু-বাং রিজু, বুজু? সং খযি__সংপ্রাহু 

রিসো, ইসো- বাংপ্রাং রিসি (শুং পু রিষি)।, নে অসংযুক্ত ৷ বা'গলাতে রি, এবং. 


শব্দ-শিক্ষা ৫৭ 
সংযুক্ত থাকার ইহয়। যথা, সং তৃণ_বাংপ্রাং তিন্ন ; সং দ্বত--বাং ঘি (ওং ঘিঅ)) 
সং কৃষ্ণ (বিষ্ণু )--সংপ্ৰাং কিণ্‌হো, কণ হো--বাং কানাই; সং মৃগ-বাংপ্রাং মিগ্‌ 
(যথা, শুংপুং) ; সং দৃষ্টি-দিষ্টি (কবিতায় দিঠি) ; সং শৃণ্থল--শিকল) সং ধৃত্তিবিত্তি ; 
সং গৃহিনী--গিইনী, গিনী (নকাঁর দ্বিত্ব দেখিয়া বোধ হয় গৃহিনী--গিরিনী--গির্নী--গিরী ); 
সং চমৎকৃত-__চমৎকিত ( কৃত্তিবাসে অরণ্যে ), চমকিত ; শৃগাল-_শিআল ; জামাতৃ--জামাই 
(ত লুপ্ত) কোন্ন কোন বাংপ্রাং শবে খকার রি হয়। যথা, হৃদয়_-রিদন্র (সংপ্রাং 
, হিঅঅ, বাং কবিতায় হিয়া) ; হৃতিকেশ--রিষিকেশ (হ লোপ)। রি স্থানে ইর্‌ 
হইতে পারে। যথা, কৃপণ--কির্পন--কিপ পন ( রেফ বলিয়া দ্বিত্ব ৪৫সুঃ ) ; তৃষা- তির্যা 
বা তির্ষা ; স্বণা--খির্না--খিন্না--ঘেননী। সং মৃ কৃ ধাতু হইতে মিয়তে, কিয়তে হয়। অর্থাৎ 
খঁ স্থানে রি। মন্ত্রী মন্ত, কৃমি কিমি; তৃণ ত্রিণ, ছুই প্রকার বানান সং কোশেও দেখিতে পাই। 

৩১।. অই-_-&, অউ--। 

বাণ্গলাতে এ ও উচ্চারণ বিকৃত হইয়া অই অস্ট হুইয়াছে। ফলে অই স্থানে:এঁ, এবং 
অউ স্থানে ও বানান পাওয়া যাঁয়। যথা, সং অদস্‌__-অঅ-_-অই (স্‌ লুপ্ত, দ স্থানে অ হইয়া 
অ স্থানে ই তুং চটক_ চড়অ- চড়ই )--ও ; সং দধি--দই (বা দৈ)) সং মদিকা--মই 
(বা মৈ)। তেমনই, সং মধু-_মউ (বা মৌ, ওং মহ)? সং বধূঁ-বউ (বা বৌ, ওং রি 
সং চতুর-__চউ (বা চৌ, যেমন চৌদিকে ); সং তু ধাতু (গতি )--দউড় ধাতু 
লিখি দৌড় )7 ইত্যাদি ! ৃ 

৩২।। এঁএ, Ss 1. 

সং প্রাংতে & ও ছিল না, বাং প্রা-তেও নাই। বাঁং-শবেও নাই বলিতে পারা যায়। 
কারণ কৈলাস উচ্চারিত হয় কইলাস, গৌর-_গউর, চৈত্র_চইত্র। কোন কোন সং শব্দের ' 
এ স্থানে এ, এঁ স্থানে ও হইয়াছে। যথা, সং কৈকেরী-_বাংপ্রাং কেকয়ী ; সং কৈবত 
বাং ওং কেট ; সং তৈল-_তেল ; সং ওষধ-__ওষুদ ; সং গৌর-_ গোরা! ; সং ধোঁতি__ধোতি 
(হিং) মং ধোতর )-_ ধুতি ( আশ্চর্য, ০৪৮৯ কেমন বরন আপুনি কেমন 
পরিছ ধৌতি ) ; সং রৌদ্র-_রোদ। 

EE রা হলিড 8 আমিরাছে। যথা, সং নূতন-- 
নৈতন, নৌতন ( যথা» শৃন্তপুরাণে, ওং, বিগ্যাপতি ‘নৌতুন লেহ' (ক্পেহ); এখানে নূতন 
নউতন (স্বরের বিপ্রকর্ষ)। তেমনই, সং নিরাশ-__নৈরাশ (যথা, চণ্ডীদাসে, অবলার 
আশ না কর নৈরাশ )। সং নিরাকার--নৈরাকার, সং_-যৌবন-_যৈবন ( গ্রাং ), সং নৌ-_ 
বান ওং লাহা)3 না হইতে বাং নাঅড়িয়া বা নাউড়্যে (নাবিক-)। 

৩৩। স্বর আগম ও বিপ্রকর্ষ। 

., অন্ন কএকটি শবের মাঝে স্বর আগম হইয়াছে! যথা, সং মল-_মঅল ; মঅল+আ-_ 

ময়লা, হিং মৈলা। সং শির--শিঅর ; সং কাল, বর্ণবিপর্যয়ে কলা-কয়লা, হিং 


ডিন সাহিত্য- পরিষৎ-পত্রিকা 


কোইলা, ওং কন্তা। পুরাণে স্বর আগমের অন্য উদাহরণ পাওয়া যায়। যথা, অনেক-_ 
অহন্তেক, জনা যাত্রী (প্রত্যেক যাত্রী)_জঅনা যাইতি। এ সকল স্থলে উচ্চারণ অনুসারে 
বানান করাতে স্বরের আগম হইয়াছিল। | ৪. 4 

কোন কোন. শব্দের স্বর বিপ্রকৃষ্ট হইয়াছে। প্রাচীন বাং চালু-_চাউল ; আজি-_-আইজ-_ 
আজ ; কাপি-_কাইল-__কীল; সং খলি-_-খইল-_খ'ল) সং কিউ-_কাইট-_কীট) সং আলি 
আইল-_আল। বকের কই ( করির! ), বইসা (সয়া), ইত্যাদি এইযুপ । 

| ৩৪। ব্যঞ্জন আগম । ' 

সং ওঠ-_বাং ঠোঁট, হিং ওঁঠ হোঠ, মং হোট হট, ওং ওঠ । ( বোধ হয়, সং অধরোষ্ঠ 
হতে রোষ্- ঠোঁট )। ওঝা-_-রোঝা- রোজা] (রাঢ়ে ); উপকথা-_রুপকথা (নদীয়ায় ) 
উই-_রুই (ব*গের কোনু কোন্র স্থানে, রাঢ়ে নহে)। এইরূপ, কোন কোন শ্বানে আশু 
(নাম)_ রাশ হইয়াছে। মূর্শীদাবাদে একটা কথা আছে, ‘আম বাবুর বাগানের রাম যেমন 
“ রেঁশো (আঁশুয়া) তেমনই রম্বল (অন্বল)। করাটা সত্য হউক না হউক, নদীয়ায় 
(মেহেরপুরে ) রাধিকা-_-আধিকা, রামায়ন--আমায়ন হইয়াছে। অনেক শব্দে আছ- 
শ্বরের' সহিত হু যুক্ত হইয়াছে । যথা, সং অত্র সংগ্রাং এভ্থ, বাং এথা বা হেথা; 
সং অল-_বাং হুল ; সং, আবেশ-_বাঁং হাঁবেশ্‌ (কবিকং) ; আঠ্‌- হাঁটু) সং এরণ্ড--হেরণ্ড 
ভেরেন্ডা (হ শানে ভ, ৩৭সুঃ ; নদীয়ায় র'লোপে ভেগ্ডা)। কবিকণ্কণে, ‘পথে যাইতে 
সদাগর লাগিল উচ্ছটা” ; উচ্ছটা এখন উছট, হুচট ছুইই শোনা যায়। আছাড়--কাছাড় ; 
যথা, মাণিকে, “শরণে কাছাড় খেয়ে সর্বাঙ্গেতে কড়া” ( শরণে যুদ্ধে )। হিন্দী-প্রভাকে 
কোন কোন্ন শব্দের মাঝে ল আগম হইতেছে। যথা, চোআনা হইতে চোলাই, সেঁঅ! 
হইতে সেলাই ( চৈতন্তচরিতামৃতে এবং অগ্ভাঁপি রাঢ়ে কাপড় সেঁআ), ধোআ হইতে 
ধোলাই। ধু ধাতু হইতে ধুঅনী ও ধুচনী দুই শব্দ পাইয়াছি (ধুঅনী-_যে নারী ধোয়, 
খুচনী-_যাহাদ্বারা ধোয় )। বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসে শু ধাতু (শয়ন) শুত ধাতু হইয়াছে। 
এইরূপ বোধ হয় সং পট্টা হইতে পাড়ী--পাঅড়ী--পাগড়ী ; এৰং পাগড়ী শব্দের ডী গিয়া 
পাগ। সং পর্বত হইতে পাহাড় না হইতে পারে। সং পাঁটক কিংবা পার হইতে 
পুকুরের পাড় গ্রাম্য লেখকেরা পাড় শব্দ শুদ্ধ করিয়া পাহাড় লেখে। অর্থাৎ পাড় 
পাঁআড়-_পাহাঁড়। পর্বত শব্দের বিকারে পাহাড় না আসিতে পারে এমন নয়); এমন কি 
সং পাষাণ শব্ধ হইতেও আসিতে পারে; সং পাষাণ সংপ্রাং পাহাণ, এবং ণ স্বানে ডু হইতে 
পারে (৩৮স্বঃ)। কিন্তু পাড় কিংবা পাষাণ হইতে আসা সহজ । তা ছাড়া পাহাড়-পর্বত 
সহচর শব্দ আছে। সহচর শব্দের দুইটি শব্দই প্রায় স্বতন্ত্র ওং পহাড়, হিং পহাড়, মং 
ডোণগর। ওং-তে পহাড়, বোধ হয়, হিন্দী হইতে আসিয়াছে। অতএব পাহাড় শব্দ হয় 
বা'গলা, না হয় হিন্দী। মাঝে হু দেখিয়া বোধ হয় মূলে হিন্দী। মুল হিনবী হইলেপৃডি 
হইতে পাহাড় আসা অধিক সম্ভাবনা । 





৫৮ 


শব্শিক্ষী ৫৯. 
অসংযুক্ত ব্যণ্জন | | | 


৮ 


৩৫। কগ চজ তদ পভ যন লোপ। 


সংস্কত-প্রাক্ৃতৈ অনাদিভৃত অসংযুকৃত এ সকল ব্যণ্জনের প্রারই লোপ হইত । বাণ্গলাতেও 
হয়। যথা, সং নিকট-_নিঅড়-_নিয়ড় (বিগ্ভাপতি, চণ্ভীদাস, কৃতি, কবিকং)) সং অন্ধকারু-. 
অন্ধআর--অন্ধার (ওং )--আঁধার ; সং নকুল__নউল-_-নেউল্) সং দেবকুল__দেঅউল-- 
দেউল ; সং সাগর-_সাঁঅর-_সায়র ( যথা, মাণিকে, ‘সুখের সাঁয়রে ভাসে দিবস রজনী” )) সং 
ভগিনী--ভইনী (ওং ভঅণী )_বইন বা কন (হিং বহীন); সং দ্বিগুণ__দিউন- ছুন্ন 
(৪৭ সঃ) ; সং সেচনী--সেঅনী (গ্রাং সিউনী, ওং সেণী ); সং রাজ (ন্*)--রাঅ-_রাঁয় ; 
সং রাজি (রাঁজিকা )--রাই (সরিষা )) সং রাজ্জী-রাণী (এ উচ্চারণে ণি তুল্য )) 
সং বাতুল_বাউল) সং বিতাঁন_বিআন) সং মাতা--মাআ| (চণ্ভীদাসে, সো চান্দ 
বদনে ফিরি না চীহলি তো! বড়ি নিঠুর মায়্যা)__মায়া_মেয়ে (২৫ সঃ), হিং মৈরা 
( উং মাঁয়া ), এবং সং মাতৃ শব্দ হইতে হিং মং মাঈ, ওং মাই, বাং মাঁদী) সং গাত্র-_গাঁত 
(বিগ্ভাপতি )-_-গাঁঅ--গা ; সং বদন-__বঅন_বয়ান (তুং নরন-_নয়ান)) সং ছেদনী-- 
ছেঅনী- ছেনী) সং বপন-_বঅন--বয়ন ; সং নদগ্বীপ_-নঅদীঅ (শুং পুরাণে, নঅদীব 
(৩৯ স্থঃ )--নদীঅ! ; সং দীপশলাঁকা__দীঅ-শলাঁআ-_দিয়াশল'ই ) :সং স্থভগা--সুহআ-- 
স্ুআ) সং দুর্ভগাঁ_ছুহআ-_ছুআ! ; সং বায়ু-বাঁউ (গ্রাং), বাই (তুং আয়ু-আই ) ; সং 
যবাঁনী-যআনী-_-যৌআন ; সং জীন__জীঅ--জীউ ) সং দেনর--দেঅর ; সং নননী--নঅনী 
-ননী। ১ a 

ংস্কৃত শব্দের শেষের কৃ প্রায়ই আ হইয়াছে। যথা, ঘোটক--ঘোড়া ; পেটক---পেড়া ; 
' বটব-_বড়া ; পাটক--পাড়া ; মোদক--মোঅআ-_মৌআ ) গোপালক--গোআলা। 

৩৬। হ লোপ । 

অসংযুক্ত স্বরবর্ণে হু আগম পাইয়াছি (৩৪ সুঃ)। কোন কোনু শব্দের হ্‌ লোপও হয়। যথা 
দহি (দধি )--দই ; বিবাহ--বিভা (ব পরে হ থাকাতে ভ ; ৪৩ স্ুঃ )--বিআ--বিয়া--বিয়ে 
(২৫ স্থঃ)) বহা--বআ--বয়া (বহন ) ; যাহ--যাঁঅ--যাঁ ; করহ-_করঅ--কর ; ফলাহার 
_ফলার ; বাহান- বায়ান; ব্যবহার--ব্যভাঁর ; তাহারা_-তারা) লোহা লো! ; ইত্যাদি |! 

৩৭! খখধভ শষ স--হ। 

যথা, মুখে_ মুঁহে_মুঞ্ডে ( যথা, গালিতে, মুঞে আগুন ; কবিকণ্কণে, ‘তুলিয়া আছাড়ে 
“ভুঞে, শোণিত নিকলে মুডে, ছুই অঙ্গে বহে ঘাম জল’); তেমুখ-পানি--তেমুহানি_তেমু- 
আনি ; সং স্থী_সহী_সই; কথ (ধাঁতু)--কহ (ধাতু) ; থর-থরি--খরহ'র ( যথা, বিদ্ধাপতি, . 
থির নাহি হোয়ন্ত থরহরি কীপে ) ; সং দধি--দই ; সং মধু মহ (ওং )--মউ ; সং সাধু 


৮ 


৬৩ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা . 

সাহু (উপাধি); সং গৌভাগ্য--সোহাগ-_সোহাগা; শ্বীশুড়ী-_শাউড়ী; সং গোশালা--গোহাল ; 
সং কার্ষাপণ--কাঁহন ; সং মাস--মাঁহ ; ইত্যাদি । ইহাঁদের সহিত সং ভনস্তি (কিয়া! )_-পাঁলি 
হোতস্তি, ওং"হুঅস্তি, বাং হয়ন ( হঅন )--হএন বা হয়েন ; মৈথিলী ও প্রাচীন: বাং ভেল--হৈল, 
ইত্যাদি তুলনা করা যাইতে পারে। সংস্কৃত কোশে হরিত (বর্ণ), ভরিত- ছুই রুপই আঁছে। 
এই স্থত্রের বিপরীত, হ্‌ স্থানে ভ হয়। যথা, ব্রাহ্মণ-্রাম্ভন ( গ্রাং বাম্ভন-_বাঁমন_- 
বাসুন )) সিভি তা হাদি চণ্ডীদাস )। 


৩৮। টঠডটঢদ্রনরল। 


-সংস্কত-প্রারত কোন কোন শব্দে ট ঠ ঢ ণ দ ম র ল বর্ণের পরিবর্তনে ড হইত 
এইরূপ পরিবর্তন সঁস্কৃতেও পাওয়া যায়। এখানে বাষ্গলার উদাহরণ দেওয়া যাইতেছে। 
যথা,.সং ঘটা-_ঘড়ী (যেমন, চারি ঘড়ী বেলা)? সং ঘাট--ঘাড় ; সং বধুটী--বউড়ী ; সং 
কুঠার--সং প্রাং কুঢার-_কুড়াল বা কুড়ল ; সং পঠতি-_সং প্রাং পঢই-__পড়ে ( বিদ্যাপতিতে, 
অব হি মদন পঢায়ব পাঠ); সং শ্রেণী__শি'ড়ী, (ওং সেণি, হিং সীঢ়ী বা নিসেনী, মং শিডী বা 
নিসণ=সং নিশ্রেণী বা নিশ্রয়ণী ); সং দর--ডর ; সং দংশ--ডাঁশ; সং দৌর-_ভোর 
(স্থত!); সং নগ্রলাঁংটা (বা নেংটা, অন্ত রুপ নেড়া, অন্য শব্দ উ-লণ্গ ; বাং নেড়া 


ওং লণ্ডা ; বাং নাংটা মং নাঁগড়া হিং 'লণ্গ! ; ইহাতে উ আগম হইয়া উনণ্গা--উলণ্গ ; কিংবা’ 


উৎ-লণ্গ হইতে উল্লশগ -উলপ্গ ( কোশ দেখ); সং হরিদ্রা--সংগরাং হলদ্দা--বাং হলুদ; 
সং অপসারি (ধাতু)--বাঁং আছাড় ধাতু), সং অন্তরাল-_বাঁং আড়ীল; সং নালী=নাড়ী ; 
সং দাড়িম্ব--বাং ডালিম? সং বাতুলি--বাং বাদুড় ; ইত্যাদি । বিদ্বাপতি ও চণ্ডীদাসে 
অনেক শব্দে ল খানে র আছে। যথা, কাঁজর (কাজল), কোর (কোল ), বিজুরী (বিজুলী)। 
গ্রাম্য ভাষায় ড খ্বানে ল হইয়। থাকে ।: যথা, সং হ্থরণগ বাং সুড়"গ, গ্রাং স্থলণ্গ (কৃত্তিবাসে) 
' (তুং সং সরিল-সং সলিল)1 ড র ল-_এই তিন বর্ণের পরস্পর পরিবর্তন সংস্কৃত শবে 
আছে। জর-্জড-জল) চর=চল ( বাং চড় ধাতু); গুল-গুড় ;. অরক্ত-অলকৃত। 
ব্ললয়োরভেদঃ সুত্র হইতে ওড়িয়া ও মরাঠীতে ছুই প্রকার: লকারের এত আধিক্য হইয়াছে। 
সং বাং জল--ওং জন্চ, মং জল বা জন্ত। ড় এবং ল এর উচ্চারণ মিশিয়া কার 
হইয়াছে। পূর্বকালে সংপ্রাক্ৃতে ণকারের আধিক্য ছিল, এবং তাহার উচ্চারণও ঠিক ছিল। 
এই উচ্চারণে ঈষৎ ড আসে। এই হেতু সংস্কৃত ছুই পাঁচটা শব্দের ৭ ন দ্বানেও বাণ্গলাতে 
ড পাই। 


৩৯1 কথ, চ-বা, ট-, ত-ধ, পভ ৷ 


"বর্গের প্রথম চারি বর্ণের উচ্চারণে সাদৃশ্ত আছে। এই হেতু কথিতভাষায় উহাদের পরস্পর - 


পরিবর্তন হইতে দেখা যায়। যথা, সং. কাঁক-_কাগ ; সং কবল-_খাবল, খামল ; -কঅল--কল 


(যেমন, গরুর এক কল ঘাস); সং শাক--শাগ ; সংআকাশ-_-আগাশ গ্রোং) ; সং কারিকরি_ 


পি 


শব্দ-শিক্ষা ৷ ২ ৬৬ 
কারিগরি; সং উপকার-উবগার (গ্রাং)) আঁখ-আক $ বাঁধ_বাঁগ) সং বীজ- বীচ, 
বীচি (যথা, কবিকণকণে, “গৌরীর দশনরুচি দেখিতে দাড়িস্ববিচি মলিন হইল লজ্জাভরে 1) 
কাষ্ট); কাঠাল__কীটাল; বটগাছ--বড়গাছ; মাথা__মাতা (কৃত্তিবাসেও)) পাথর. 
পাঁতর ? আধ--আদ ; রাঁধনী-_রীদনী ; সং রেফ-_রেপ; গৌফ--গৌপ ; কাপাস--কাবাস ; 
সং অপগুণ--অবগুণ ; সবে--সভে (সবাকার--প্রাচীন বাং, এবং বর্তমান গ্রাং সভাকার ) ; 
নিবানা (নিৰ্বাণ )-_নিভানা (ওং লিভ ধাতু )। ন 

আন্তবর্ণ প্রায়ই পরিবর্তিত হয় না। কিন্তু সং দূর--ধূর ( কলিকাতায়.) ; সং পাঁশ--ফাঁশ % 
সং ঘটিত--গঁঠিত ; সং কীল--খীল। ক স্থানে গ, প স্থানে ফ সংস্কৃতপ্রাকৃতেও ছিল। 
যথা, সং কাক--সংপ্রাং, কাগ ; সং পাটয়তি--সংপ্রাং ফাক্ই-_বাং- ফাড়ে ; সং গৃহম্‌_ 
সংপ্রাং ঘরম্‌ ; ইত্যাদি টিন ধরি নতি যথা, কপাঁট-_কবটি ; 
জবাঁ--জপ! (ফুল); কর্বট-_কর্পট, খর্বট (অমরটাকায়.)-. ' শৃগাল--শৃরাঁল, স্থগাল » 
ইত্যার্দি। এখানে অন্য পরিবর্তনও উল্লেখ কর! যাইতে পারে! সংস্কতকোশে পাই, নাঁগরণ্গ-_ 
নারগঃ শ্বেতশ্রেত3 কুশল--কুষল, কুসল ; কোশ-কৌোষ ; অভিলাষ--অভিলাস ; . 
কমি-কীমি) ক্ষেলা-_খেলা ্ষুর_-খুর 9 কুটি কুটি, তুকুটি (অমরে); এমন, 
কি, ভূকুটি নাকি হয়); ইত্যাদি। এইবুপ, ই ঈ, উ উ, খ অর ই, ই এ, ও ও, 
কগচ,গজ, তট,স্থঠ, শষ স, ইত্যাদির পরস্পর পরিবর্তনের, চিত পাওয়া: 
যায়। হয় ত এইরূপ পরিবর্তন সংপ্রাং সময়ে হইয়াছিল সংস্কৃতভাষাও চিরকাল এক ছিল, 
না। যাহা হউক, দেখা যায়, বাণ্গলায় যেমন, পরিবর্তন পাই, সংস্কতেও তেমন পরিবর্তন, 
ছিল৷ প্রভেদ এই, সংস্কতে য়ে শব্দের ছিল, বাণ্গলাতে হয় ত সে.শবের নাই। . 

উপরের দৃষ্ান্তের অধিকাংশ গ্রীম্য। কিন্তু গ্রাম্য শন্দই,কালে. সাধু হইয়া, পড়ে । দেখা 
যায়, অনাদিভুত ক ঘ-_গরারই গ, খ-_ক, ছ-_চ, ঝ--জ, উড, 5; 
ঢড--ড, খত, ধ--দ, ফ--প, ভ-- ব; হইবার দিকে প্রবণতা আছে! ভিন্ন ভিন্ন 
বর্ণের প্রথম ও তৃতীয় বি পরম্পর পরিবতিত হইতে পারে৷ ক স্বানে চ,_যেমন সং 
তির্যক--তেরচাঁ, সং বি-কী (ধাঁতু)- বেচা; চ থানে ক. সং চিক জ খানে 
গং ত্যজ ধাতু হইতে ত্যাগ ; ইত্যাদি । 


৪০} ব্র--ভ, ওয়া! 
ম পরে হু থাকিলে ন্রহ স্থানে ভ হয়। যথা, ব্যবহার--ব্যতার ; বিবাহ-_বিভা ॥ 
জিহ্বা ( বাং উচ্চারণে জিব হ!--জিভ (জীভ ), জিভা । হু না থাকিলেও ত্র স্থানে ভ হয় 
যথা, সং বাষ্প--ভাপ, সং গৰী--গাভী (সং গোৌঃ স্তীলি"গ)--সংপ্ৰাং গা হইত; ইহা 


৬২ -  সাঁহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা! 


হইন্ডেও বাঁং গাঁতী মনে করা যাইতে পারে )। সং গভিনী-_বাং গাবীন, তই হবি 
ইত্যাদি শব্দে বিপরীতক্ম ঘটিয়াছে। - 

কোন্র' কোন্র সংস্কৃত শব্দের নন স্বানে ওয়]: পুরা যথা, সং আবতিত হি 
ইনি (‘যেমন দুধ, আওটানা ); সং নিৰতিত হইতে নিবত্তি- 

_ নেও়াটানা _নেউটানা ( কৃত্তিবাসে নেউটিয়া ) ওং লউটি )। খাওয়া, শৌওয়া ইত্যাদির 
রা না! মনে করা যাইতে পারে। এই হেতু খাবাঁর বেলা খাওয়ার বেলা, শোবার ঘর. 
লি ছুই রকমই চলিত আছে। ওড়িয়াভাষা কেবল ব রাখিয়াছে ; ওং নেবা-_বাঁং 
নেওয়া, ওং দেবা বাং দেওয়া । হিন্দী,মরাঠী তেলুগু ভাষায় ন্র আছে, বাঁ*গলা ও ওড়িয়ায় 
নাই। ফলে হিল ঘড়ীবালা, ফেরিবাঁলা ইত্যাদি: আমরা ঘড়ী-ওয়ালা, ফেরি-ওয়ালা 
করিতেছি। বাস্তবিক ঘড়ী-আলা, ফেরি-আলা শুদ্ধ বোধ হয়, এবং এইরূপ উচ্চারণ 
কলিকাতা ব্যতীত অন্তত্ৰ শুনিতে পাই। বোধ হয়, আল, আলা প্রত্যয় হিংতে আল, 
নাল! হইয়াছে (ব্যাকরণ দেখ) 
:৪১। শবস-চ,ছ।, | 

স ও ছু এর একপ্রকার উচ্চারণে সাদৃশ্ত- আছে। এই হেতু সং ভাতা 
(ছুতা ধরা ); সং সুচী _ছাঁচ) সং স্থষ্টি-ছিষ্টি (শৃল্তপুরাণে, এবং প্রচলিত গ্রাং)) ফার্সী 
পসন--পছন্দ) ইত্যাদি। সং শব্দের শ ও য শ্বানেও বা*্গলাতে ছু পাই? যথা, সং শিরা- 
বা -শিলা-গৃহ--চিলাঘর ; সং শালা চালা; সংশ্রী--সংগ্রাং সিরী-বাং ছিরী (বা ছিরি)) 
সং বিশ্রাম-বিচরাম ( গ্রাং ; বিদ্যাপতি, তুয়া বিশ্থ মালতী নাহি বিসরাম ) শৃল্তপুরাণে, বিসরাম 
রা বিচরাম বা বিছরাম হইতে জিরান)) সং শকট-_ছগড়া ( বা ছেগড়া গাড়ী); 

সং মুষা--মুছি ; সং যট্‌_ছয়। জা LL Ue 
ছ আসিতে পারিত না। হয় ত হিন্দীগ্রভাব ঘটিয়াছিল। 

ূ ৪২। ম-ব। 

সং কোন কোন্রু শব্দের ম স্বানে ব, এবং ব ছানে ম হইয়াছে। যথা, সং মুকুল 
বকুল --বউল ; সং বিনা --বিনি--মিনি (মিনি স্থতায় হার গাঁথা )) নামা--নাবা ; সং বামন 
বানন-__হইতে বাঁঅনিয়! বা বাঁঅন্তে । ইহাদের বিপরীত, সং বিনতি-_মিনতি (হিংতে বিনতি) ৯ 
সং যৈষ্ণৰ--বৈষ্টম ; পৃথিবী-পিথিমী (রাটে গ্রাং); হিং দল-বাদল ( বাদল = মেঘসমূহ )_- 
দল-মাদল (ধর্মঠাকুরের নাম এবং বনবিষ্ণুপুরের প্রাচীন রাজার ছুই কামানের নাম )। এইবুপ, 
' সং-প্রদীপ--পিদীপ--পিদীম (বাঢ়ে গ্রাং ), সং কচ্ছপ--কাছিম। ইহার সুহিত সং আত্মন্‌_ 
বাং আপন তুলনা করা যাইতে পারে। সংস্কৃতেও ব'ম পরিবর্তনের চিকণ আছে। যথা, , 
যৰানী যমানী (বাং জোআন ), যবনিকা_ যমনিকা। 
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: ৪৩। ন-ল। | 

নখ্বানে ল, এবং ল স্থানে ন করা কেবল বাণগলার নহে, ওড়িয়াতেও প্রচুর আছে। 
এ সম্বন্ধে বাঢ়ে একটা ঠাষ্টার কথা চলিত আছে। “লবীল লাপিত লাছ ছুআর দিয়া লাচিতে 
লাঁচিতে ল্দীতে লাইতে গেল” বলা বাহুল্য, গেল শব্দের ল ব্যতীত আর সবল নকার 
হইবে। এইরূপ, ওড়িয়াতে “লবীনা- ল পুণ্জা লড়িআ লেই লা উপরে রখি আ”-অর্থাৎ 
হে নবীন, . নয় পুণ্জ (গণ্ডা) নড়িয়া (নারিকেল ) লইয়া নৌকা উপরে রাখিয়া আয়। 
বাং প্রাক্ৃতে লাল-নাঁল) নীল--লীল; লাউ--নাউ; না (নৌকা )_-লা) ইত্যাদি। 
কৃত্তিবাসে নব-কুশ (লবকুশ ); চণ্ডীদাসে “লেতের (নেতের) পতাকা” । পূর্বকালে রাড়ে 
নূন শব্দ ছিল না, ছিল লুণ বা লু'ণ। চণ্ডীদাস ও কবিক"্কণে লুণ পাই। ওড়িয়াতে লুণ্‌ 
নৃণ ; হিন্দীতে লোন নোন লূন নূন। এইরূপ, রাঢের করিন্থ খে গেন্থ ইত্যাদির প্রাচীন 
রুপ করিনু» খেলু', গেলু' ছিল বলিয়া অনুমান হয়। লু” সহজেই নু হইয়া পড়ে। লোন বা 
লুন শব্দের দ্বিতীয় বর্ণ অনুনাসিক হওয়াতে প্রথম বর্ণও অনুনাসিক উচ্চারিত ' হয়:( ১১ সঃ )। 
তখন লুন_ নূন হয়। বোধ হয়, ন লকারের প্রাচীন আকারও উহাদের গোলমালের এক 
কারণ হইয়াছিল! পূর্বকালে লএর আকার নু ছিল। বাস্তবিক লএর মাঝের বকুতা কম 

হইলে জ দেখিতে মএর মতন হয়। মৈথিলী ল ন চেনা সহজ নহে। 


সংযুক্ত ব্যজন | 
| ৪৪1 ব্য'জন লোপ । 

আমর! সংস্কৃত শব্দ সুখে উচ্চারণ নিমিত্ত কথাবার্তার ভাষায় অধিকাংশ সংযুক্ত ব্যণ্জন 
ভাণগিয়৷ বা কাটিয়া ছোটু করিয়া লইয়াছি; 'বাং প্রাকৃত উচ্চারণে কদাচিৎ কোন বর্ণের 
দ্বিত্ব করিয়াছি । এখানে সংপ্রাক্ৃতের নিয়ম না ধরিয়া একবারে বাণ্গলায় আসা যাউক । 

/* সংস্কৃত শব্দে তিনটা ব্য’জন যুক্ত থাকিলে বাগলায় প্রথম বরণ অবশ্য লুপ্ত হয়। দুইটি 
সংযুক্ত ব্যপ্জনের একটি থাকে, অন্তটিরও প্রায় লোপ হয়। যথা, সং উদ্র--উট; 
সং সন্ধমূসরম ; সং জ্রীঁ-ত্রী বা তিরী (গ্রাং; বিদ্ধাপতিতেও)। 

৮5 সংযুক্ত ব্যণ্জন লুপ্ত হইলে কোনু কোন্‌ শব্দের পূর্ববর্তী স্বর দীর্ঘ হয়। পূর্বন্বর 
. এবং সংযুক্ত ব্যণ্জনের স্বর অ থাকিলে পূর্বস্বর অ] হর; অন্ত স্বর থাঁকিলে পূর্বস্বর দীর্ঘ 
বানান করি না বটে কিন্তু প্রায়ই দীর্ঘ উচ্চারণ করি। যথা, সং ভক্ত--ভাঁত, সং তন্গুক_- 
ভালুক ( রাঢ়ে ভালুক নহে); সং বপ্তা--বাঁপা, বাপ ; সং ফল্গ-_ফাগু বা ফীগ ; সং ফুল্ল-- 
কুল (উ ফুল ) ; সং কুত্ৰ--সংপ্ৰাং কুত্থ__বাঁং কোথা । হিন্দী ও মরাঠীতে অ ভিন্ন অন্ত 
স্বরেরও দীর্ঘ বানান করা হয়। যথা, সং ইষ্টক-হিং মং ঈট। বাণ্গলাতে ইট বানান ঠিক 
নছে। চণ্ডীদাসে, “না জানে মীঠ কি তীত”। এখানে সং মিষ্ট_শীঠ; সং তিকৃত-_তীত। 


৬ ৷ সাহিত্য-পরিযৎ-পত্রিকা 
হিন্দীতে এইরূপ | উদ্_ হিন্দীতে উট, মরাঠীতে:উ'ট। চন্্রবিনুযোগে স্বর দীর্ঘ করিবার 
রীতি বাপ্ণলাতেও প্রচুর আছে: যথা, সং ইষ্টক-_ইট, সংসপুস্তী-পুধী। এ বিষয় [পরে 
দেখা যাইবেএ .এখন কতকগুলি উদাহরণ দেওয়া যাউক। | 

মস্তকম্থিত ব্য্জন লুপ্ত হয়। যথা, সং স্কন্ধ_কীধ (গ্রাং কীদ ; যথা, চণ্ডীদাসে, 
মনের সহিতে মরম কৌতুকে সখীর কান্দেতে বাহু 8) ; সং খ্থির-_খিরউং ধীর, ওং খীর) $ 


সং স্থান--থান, থানা (সং প্রাং ঠাণ হইতে বাং ঠাই, ই* লোপেঠা ; যথা, মাণিকে, 


“এক চড়ে এখনি ঘুরাতে পারি ঠীয়।” ওং ঠা, বাং ঠাঁই করা-_ভোজনস্বান করা সং স্থান 


হিং খান খানা, যেমন সং কারু-স্থান--কারখানা, বাং-তেও সে স্বান--সেখান ); সং স্পর্শ 


পর্শ (পরশ--যেমন পরশ পাথর ) সং স্ফটিক--ফটক ; সং স্গা( ন )--নাহা, অন্ত--রূপ 


সান, চান, কোথাও (যেমন বীকুড়ায়) সিনান, বাং প্রাং স্তান (শৃন্যপুরাণে, সান;চান সিনান 
স্তান, বিষ্ভাপতিতে নাহা সিনান) ; নিষ্টুর--নিঠুর (কবিতায় )) সং" গোষ্ঠ-গোঠ ; 
সং দুগ্ধ-ছধ ;. সং মুদগ--মুগ ; সং গচ্ছ-গাছ; সং অট্--আৰ্টা 9 সং হউ-হাট ; 
সং গল্প-গাল ; সং খল্ল--খল (মর্দনের), খাল ( নালা); ; সং. কন্থা--কীথ, কাথা ; সং কুব্-- 


কুঁজা, কুবা (উং কুবে!)১. সং. নঞ্জ_নাতি; সং. চিন Bd সং লক্ষ--লাখ; 


সং কক্ষ-কাঁখ বা কাখ ; ইত্যাদি? - 


.. ৪৫1 সংযুক্ত র। _ 
র লুপ্ত হইলে অবশিষ্ট ব্যদ্দনের বি হ্য়। দ্বিদ্ না হইলে পূর্কনিয়মে প্রথম স্বর 
অঙানে আ হয়। 

7০. মন্তকঙ্ছিত র। সংদর্প_দ্গ-দাপ $ সং কর্ণ_কল্-_কান) সং পূৰ্ব_পূব্ব_ 
| he, সং অর্ধ _অধ্ব-_আধ) -সং কার্ষ-_কাজ্জ_কাজ; সং কর্মকার -কামআর-_ 
কামার ; ইত্যাদি। কিন্তু ধর্ম--ধন্ম হয়, ধন্ম হইতে ধাম হর নাঃ বোধ হয় ধাম(ন্‌) শব্দ 
আছে বলিয়া হর না। রাঢ়ের ্রাক্ৃত-বাণ্গায় কাজ্জ, কম, দন, বন্ন (বর্ণ), তিত্থ (তীর্থ) 
ইত্যাদি প্রচুর . শুনিতে পাওয়া যায়। এইরূপ শব্দ শূন্তপুরাণে আছে যথা, “নহে 
উন্নক মুনি কজ্জর (কার্যের) বিধান!” ছুগ্গা (দুর্গা ), বজ্জ (বজ্র ), ভাদ্দ (ভাদ্র), 
সব (সুবৰ্ণ), ইত্যাদি। কবিকণ্কণে, যার ক্ৃত্তি সমুদ্রে জাঙ্গাল।, ইহার বিপরীত, 
কৃত্তিবামের রামায়ণে সর্বত্র কীত্তিবাস, অন্ন_-অর্ন (ওং প্রাক্ৃতেও অর্ন)। ১ নস 

%০ অধ্ঃস্থিত র | আদিভৃত ব্যণ্জনে। যথা, টু প্ৰবেশিলা 
পএশিল!--পশিলা ; সং প্রিয়-_পিয় (“পিয়দরশী অশোক’, তুলনা করুন ) সং প্রদীপ__পদীপ 
(শৃন্তপুরাণেও ; দিতীয বণ্জনে ই আছে বিয়া আই | পিদীপ ); সং ব্রত-_বত বা বেতু 
(রাঢ়ে বন্ত বা বর্ত-নহে); সং ত্রাহ্মণ--বাস্ভন--বামন বাঁ বামুন ; সং দ্রব্য--দিব্য_দ্িবব, 
(যথা, কবিকং, টাকার দিব্য হয় দশ আনা।”)) সং প্রাযশ্চিত্তপাচিত্তি (গ্রাং )। 


/ ৬ 


শবদ-িক্ষা ৬ 


.. ৩০: শব্দের মধ্যস্থিত র লোঁপে অবশিষ্ট বর্ণের দ্বিত্ব হয়। যথা, চকুবর্তী--চন্কবত্তী ? 

সং গর্ভআব- গভ্ভন্সাব ; বত্রিশ--বত্ীশ, ইত্যাদি। 

টা ৮5 EN TOE কোন কেন্রি 
রা আসে যথা, সং বিপ্রবিপ্) সং রত্রি-রাতি, রাতি বা রীত; 
সং বজু-বাঁজ ; সং আত্র_-আম ; সং চুৰ্ণ_চুন ; সং তাত্ম--তাঁমা, সং পবিভ্রব_পইতা 3 
সং খনিত্র-খনিতা- খন্তা ; সংক্ষুরপ্র-খুরপাঁঃ সংচকু-চাঁকা, চাক; সং দিপ্রহর- 
ছুপর ; সং কর্দ__কাঁদী) সং চন্দ্র--টাদ, চাদ! ( চাদা-মামা ছাড়া চাঁদা-মাছ-আছে )। 

/০ কোন কোর শবে রূকারের বিপ্রকর্ষ হয়। যথা, সং শীপ্র_-বাং প্রাং শীগ্ঘ বা 
শিগগির? (প্রথম বর্ণে ই আছে বলিয়া দ্বিতীয় বর্ণেও ই আসিয়াছে); সং ত্রীক্ষ_ 
গিরিষষি (বিছ্বাপতি, “শীতের ওঢ়নী পিয়া, গিরিধীর বা’ ; গরমি শবও আসিতে পারে); 
সং চকু-_চকৃকর, সং গ্রহ--( গ্রেহ-_ গ্রেঅ-_) গের, সং পর্ব_-পরব, ইত্যাদি। ইহাঁদের- 
বিপরীত, সং পরমায়ুঃপ্রমায়ু_প্রমাই ( গ্রাং, ক্বত্তিবাসে প্রমায়ু )। সংযুক্ত রূ-এর বিগ্রকর্ষ- 
নদীরা, জেলার বাণ্গলায় প্রচুর পাঁওয়া যায়। যথা, চন্দ্র-চন্দর, -বাত্রি_রাত্তির, শীঘ্র-- 
শিগ্গির। হিন্দীভাষায় এইবুপ বিগ্রকর্ষ অত্যন্ত সাঁধারণ। বোধ হয়, ইহার প্রভাবে- 
বিগ্ভাপতিতে রুকারের বিপ্রকর্ষ অধিক হইয়াছিল। চণ্ডীদাসে, “করম ধরম সরম ভরম সকলি 
করিস নাশ? । 

৪৬! সংযুক্ত য। 

/* যু লোপ হইলে অবশিষ্ট ব্য'জনের দবিত্ব হয়। যথা, সং সত্য--সত্ত এবং সাঁ্চ 
(ত স্থানে চ, ৫০সুঃ)। সং ভাম্য--ভাষয় (যথা, শৃন্তপুরাণে, “কাজর ভাসূস নাই” )1 
সং দ্রব্য--দবর ( শৃন্পুরাণেও )। 

9/* দ্বিত্ব না হইলে পূর্বস্বর অ প্রায়ই আহয়। বথা, শত্ত- শাস-শীস, সং অ 
আন (যেথা, আনমনে, আনচান )। রি 
৩০ পূর্বস্বর অ না! হইলে শেষের স্বর আ| হয়। যথা, সং রূপ্য- বুপাঁ, সং কাংস্ত-_. 
কাসা, সং কুল্য-কুলা, কুলি (পয়ঃনাল!)। শেষের স্বর ই হওয়াই সাধারণ নিয়ম। 
য-ফলার প্রকৃত উচ্চারণের শেষ চিহ্ন, ই! যথা, সং হুর্_সজ্জি, সং পুণ্য--পুন্ি, 
সং ভাগ্য-_ভাগ্গি, সং মহার্য-__মআগ্গি-_মাগ্গি, সং ঃসাক্ষ্য-_সাক্‌থি ( দেওয়া ), 

সং দিব্য_দিবিব (শপথ), সং কল্য--কালি, ইত্যাদি। 

৪৭1 সংযুক্ত ন! 

/* আঁৰিস্থিত সংযুক্ত/ব্যণজনের অধ্যস্থিত ম্কার উ কিংবা ও হয়। যথা, ff 
দ্বই--ছুই, দ্বিতীয়--দুতীয় (গ্রাং, ওড়িয়াতেও ), সং স্বর--সুর, সং ছার_-ছুআর বা 
দোঁআর বা দৌর, সং স্বর্ণ স্বপ্ন - সোনা, সং দ্বিগুণ--দুনা বা দূর (গ লুপ্ত )। 


৬৬ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিক 


%*. অনেক. শব্দে ম্র-কার ওআ হয় (৪০ সঃ তুলনা কর )। যথা, সং স্থাদ--সোঁআঁদ, 
সং স্বামী--সোআমী, সং সবপ্তি-_সোআস্তি, অগ্রবান্--আাগবান_-আগোআন বা আগুআন। 
দ্বারবান--দ্বারওআন--দ্বারোআন--বা 'দরোআন (গ্রাং'দরান)। এইরূপ কোন, কোন 
শব্দের আগ ব্যণ্জনের ন লুপ্ত হয়. যথা, সং দ্বারা--দোআরা--দআরা--দারা। কিন্তু 
la কতকগুলি শব্দের দ্বা:এর দ লুপ্ত হয় .(তুং সং দি-দশন্-বিংশতি.)। যথা, 
ংশ--বাইশ, সং দ্াত্রিংশ--বত্রিশ) সং দ্বাদশ--বার (সংপ্রাং- বারহ্‌, -ওং. বার, 
হিং বারহ, মং বারা) অতএব বোধ হইতেছে বাং বাবু শব্দের.পরে হু ছিল, সে হু ছাদশ 
শব্দের শ সানে আসিয়াছিল, এবং মাঝের দ লোপে অ খানে র. আগম হইয়াছিল)। 
* ৬০ মধ্যত্িত নৰ লুপ্ত হয়, এবং অবশিষ্ট ব্য্জনের দ্বিত্ব হয়। যথা, সং বিদ্বান_-বিদ্দান 
পে হয় না)। কদাচিৎ ন স্থানে উ হয় (তুং সং বিদ্বদ্‌ হইতে. বিদ্ধী)।. যথা, 
অশ্বখ-আশুত, সং শহ্ুক- শামুক ‘কিন্তু ব (বৰ্দ্য) লুপ্ত হয় না। যথা, 
কম্বল,শম্বল। 

০ অন্তস্থিত অ লুপ্ত ‘হয়, কদাচিৎ উ হয়া যথা, সং অবলম্ব_লম--ওলম ; 
সং কদঘ্ব-কদম,. সং কলম্বী--কলমী, সং বিন্ব_বেল, সং পরশ্ব_-পরশু; সং ল্ট--লাটু 
(ছেলেদের খেলাইবার )। ন্র স্থানে আ হইবার দৃষান্তও আছে। যথা, সংর বা নাফ 
রা, সং র্ক সারা, সং প্ক-পাকা। | 

'৪৮। সংযুক্ত ল। 

"78 অধ্ঃযস্থিত ত আদদিভৃত সংযুক্ত লকারের বিপ্রকর্ষ হয়। যথা, সং গ্লোক--শোলোক, 
2 কিলে (হক লোপ, এবং ২৫স্ঃ)। এইরূপ, ইংরেজী মীস--গেলান, 
ইং রিচা | 

%০ অন্তস্থিত সংযুক্ত ব্য'জনের মন্তকস্থিত ল লুপ্ত হয়, এবং অবশিষ্ট ব্যণ্জনের দ্বিত্ব 
- হয়! যথা, সং বঙ্গা__বগ্গা! (বা বগ্গ)__বাগ ভিত রতি বাগ-ডোর ); মরি 
৮ সং গল্প--গপ্প। | 

* অস্তস্থিত ও অধঃস্থিত ল বিপ্রকৃ্ হয়। যথা, সং অল্-_অম্বল (কম্বল শব্দ 
ah অন্বল হইয়! থাকিবে); রকৃতকমল--রক্তকশ্বল Co শডপুরাণেও) । 
সংগা কলিকাতায় একবারে দল হইয়াছে। ৰ 

৪৯। সংযুক্তন। 

* অন্তস্থিত ও অধস্থিত ন বিগরকষ্ট হয়। যথা, সং যত্র_যতন, রত্ব_রতন, 
স্বপ্ন- স্বপন, লগ্ন_লগন (বিবাহের ), মপসী-_সমতিনী--সতিনী_তীন। সং স্াধাতুর 

স লুপ্ত হইয়া বাং না ধাতু । 
%০ 'অন্তস্থিত ও মন্তকস্থিত ন লুপ্ত হয়,” এবং অবশিষ্ট. ব্যণ্জনের দে যথা, 


| ূ শব্দশিক্ষা ৬৭ 
সংজন্ম_জল্ম (জনম প্রায়ই-পঞ্চে ), সং ভিন্ন-ভিন (যথা, চণ্ডীদাসে, রাধে না ভাবিও 
ভিন)। অধিকাংশ প্রচলিত শব্দে ন স্থানে চন্দ্রবিন্দু হয়। যথা, সং দস্ত-্টীত। 

৬০ শব্দের মধ্যস্থিত .ও মস্তকস্থিত ন লুপ্ত হয় না। যথা, চন্দন, অন্তর! কোন 
কোন শব্দে ন স্থানে চন্দ্রবিন্দু হয়! যথা; সং সন্দংশ. - সঁ়াশী। 
৫০ | ত চট্ট, ত্য--চ, স্ত--থ। 

সংস্কৃত কোন কোনু শব্দের বাণ্গলা বুপস্তিরে ত স্বানে ট, ত্য শ্বানে চ, স্তশ্বানে 
হয়! যথা, সং কর্তরী--কাটারী; সং নর্তকী _ নাটাই , সং মৃত্তি_মাঁটি (বিগ্ভাপতিতে, 
মিটি ), সং কৈনর্ত-_কেট--কৈঅট (যেমন কেঅটিয়া সাপ); সং তিলক--টিকা ( যেমন, 
রাজটিক1)। সং সত্য-_সীচা, সাচ্চা ( ক্ত্তিবাসে মিছা সাঁচা); সং নৃত্য-_ নাচা, নাচ 
সং হস্ত--হাথ বা হাত (হিং হাথ, বাং ওং মং হাত ) ; সং মন্তক_ মাথা ) জং প্ৰস্তর--পাথর ৷ 
কোন কোন শবে ত শ্বানে চ হইর'ছে। যথা,_ সং তণ্ডুল রা তন্দুল--'শস্তপুরাণে) তীডুল, 
তাউিল-_( পরে ) চালু-_চাঁউল-_চীল। এইরূপ, সং কর্তরী বা কর্ীকীচী। সংস্কত- 
কোশে চিমি তিমি, চিন্তিড়ী ভিন্িড়ী__হুই বূপই আছে। 

| ৫১। ত্থ-_-ত ঠ) স্থ-তথঠচ;থ-ঢ,; থয ছা 

থু স্থানে ত ঠ হয়। যথা, সং কপিত্থ-কইথ-কএত (তুং সং খদির--খএর ) » 
সং অশ্বত্থ - আশুত (বা আশুদ )) সং উত্থান--উঠান (অগ্গন )।. 

কোন 2755 হয়। যথা, সং কায়স্ব_ কাঁএত (কায়থ 
শব্দের বিকারে ).; সংস্থির--থির (যথা, ‘ভায়ে বিদ্যাপতি শুনহ যুবতি, চিত্ত থিয় নাহি 
হোঁয়।+) ; সং প্রস্থান-_পথাঁন (মাণিকে ; এখন পেস্বান ); সং প্রস্থান--পঠান্‌ হইভে 
গ্রাং পিট্‌-টান ( পিট্‌টান দেওয়া--প্রস্থান রুরা ); সং অঙি, অষ্ি-আঁঠি; সং স্বান--ঠাই ; 
সং স্বগ-_ঠগ | সং স্বগ ধাতু) টাক ধোতু)। কোন কোন শব্দে থ স্বানে ঢ় হর। যথা, 
. সং শিথিল--সংপ্রাং সিটিল, সঢিল_ঢিলা। থ্য শ্বানে ছু ৷ যথা, সং মিথ্যা--মিছা। 

৫২! ত্দ, শ-চ্ছ, ছ। 

তৃস স্থানে চু হয়, অর্থাৎ ত স্থানে চ এবং স্থানে চু (৪১ স্থঃ)। যথা, সং 
জ্যোংক্া__জ্যোচ্ছন! ; সং বৎস বাচ্ছা-_বাছা) সং উৎসর্গ উচ্ছর্গ ; সং মৎস--মচ্ছ 
মাছ; সং কুৎসা কুচ্ছা; সং মহোত্সব-মচ্ছব ( যথা, মাণিকে, ‘মহানন্দ মচ্ছব ময়না 
ভুবনে ৮)। ক্ৃত্তিবাসে চিকিচ্ছা (চিকিৎসা), কুচ্ছিত (কুৎসিৎ), ইত্যাদি আছে! 
চণ্ডীদানে চিকিচ্ছা'। ওড়িয়া পণ্ডিতও চিকিচ্ছা, উচ্ছর্গ ইত্যাদি উচ্চারণ করেন? 
সং পশ্চাঁৎ__পচ্ছাৎ-_পাঁছা ; পাছ (পাছ পেছু)$ পশ্চিমা _পচ্ছিমা__পচ্চিমা দোরোআন)। 
এইরূপ সং-প্রাকৃতেও হইত। 


নি 


“x 


৬৮ সাঁহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা 
| ৫৩। ষ্ট-_ঠ। | 
ফ্ট খানে ঠ হয়। যথা, সং মুষ্টি_-মুঠি, মুঠা ; সং যষ্টি-যাঠি--যীট্‌ ; সং দৃষ্টি 
দিঠি (পদ্ঘে )) সং যষ্ট--সংপ্রাং লঠঠী-_লাঠি (কিন্তু য স্থানে ল হওয়া! আশ্চর্যের কথা ) 
সং লগুড় হইতে লাঠি আসিতে পারে না কি? ); সং অষ্টাদশ_-আঠার (৪৭ সুঃ, দ্বাদশ 
দেখ); সং অষ্ট_আঠ (ওং হিং মংতে আঠ, আমরাও শুনি আঠ; তুং হাথ- হাত )। 
কিন্তু সং ইষ্টক--ইট, উত্_-উট। অথচ সং দংষ্রা-_দাঢ়া ; সং রাষ্্রয়_-রাঢ়ীয়--রাট়ী 
( রাড়ী); মহারাষী--মরাঠী (বা মারহাট্রা ); রাষ্ট্র (ময়) রাই (কথা রাষ্ট হওয়! )। 
অতএব সং রাষ্ট্র শব্দের ত্রিবিধ রূপান্তর পাইতেছি। 
৫৪। ধধ্য--ঝ,ঠ। 
ধ, ব্য খানেৰ বা যথা, সং বুধ ধাতু)--বুঝ (ধাতু)? সং যুধ্‌ (খাতৃ)--যুঝ ধাতু) ; 
সং মধ্য-_মাঝ ; সং সন্ধ্যা--সীৰঝ ; সং বন্ধ্যা--বীঝা। কোন কোনু শব্দের ধ গানে ঠ 
হয়। এইরুপে বোধ হয় সং ধাম (ন)--ঠাম ; যথা, বিদ্বাপতি, ‘হাম নাহি যাওব সো পিয়া 
ঠাম’ ; চণ্ভীদাসে, ‘প্রভাতে উঠিয়া ভয়ভীত হৈয়া আসিল! রাধার ঠাম।” ( স্থান হইতেও 
ঠাম আসিতে পারে) । হু সান্িখ্যে ত থানে থ, ও দ স্থানে ধ হয়। যথা, সং সহিত-- 
সাথ ( শৃ্তশূরাণে, সইত); সং ছুহিতা_পালি ধী (বা ধিতা )-ৰী । 
৫৫ ক্ষ_খ, ছ। 
ক্ষ স্থানে খ ও ছু হয়! যথা, সং 'অক্ষি-_আখি-_আখি; সং পক্ষ--পাঁখা) সং 
ইক্ষু-_আখ (আক নহে; ইক্ষু--সং-প্রাং ইক্খু, ওং আখু, হিং উখ ঈখ ; মং উস উস); 
সং ভিক্ষা-ভিখ; সং পরীক্ষা_পরখ। কিন্তু সং বক্ষ-বুক। সংস্কৃতেও কোন কোন 
শব্দের ক্ষ পরিবর্তে খ বানান করা চলে | যথা, ক্ষুর খুর, ক্ষুরপ্র খুরপ্র। | 
ষ মৈথিলী ও হিন্দীতে খ হইয়া গিয়াছে । এই কারণে সং ভাষা--ভাখা ; সং মুটি 
মুখটি ( কৃতি, কবিকং) ; সং বেশ-হিং.ভেষ_হিং বাং ভেখ (যেমন ভেখধারী 
বৈষ্টম ) ১ সং পুফর__সংপ্রাং পোক্খর--পোখর-_পুথর-_পুকর। 
বোধ হয় ক্ষ হইতে ক লুপ্ত এবং ষ পৃথক্‌ ও স তুল্য উচ্চারিত হইয়া ক্ষ স্থানে ছু 
হইয়াছে! যথা, সং ক্ষুরী--ছুরী ; সং মক্ষি-_মাছি; সং ক্ষার-_ছার, ছাই ( ছার-খার = 
ক্ষারক্ষার.) ; সং কক্ষে--কাছে; সং ক্ষুপ_ছুপ- ঝোপ ; এক্ষণ--এছন ( প্রাচীন বাং, 
বর্তমান ওং হিং) সং' ক্ষণ শব্দে উৎসব ও কাল ছুই অর্থ আছে; কাল অর্থে ক্ষণ--খন )। 
- সংস্কতেও মাছিকা, ছুরিকা শব্দ আছে। সং-প্রাকতে ক্ষ স্থানে খ ছ এবং কোন কোন শব্দে 
, ঝহইত। ক্ষ বর্ণের ষ স্বানে হ হইয়া সং দক্ষিণ__ডাহিন, ভাহিনা। | 
৫৬। দ, স্ব-জ। 
দ্য খানে জ হয়। যথা, হাঃ সং অগ্ভ--আজি ; সং বাঁদ্ধ- _বাজ্জ-_বাজ 


শব-শিক্ষা ২. ৬৯ 
(শৃগ্ভপুরাণে, ‘সংখ ঘণ্টা বাজ্জ বাজএ 1”); সং বাগ্ধকর--বাঁজিকয় ; সং বৈস্ত_বেজ 
(কৃত্তিবাসে, আসামে ), বেজি (নেউল); সং ০০5 সং ০ 
বিজুলি। 
RE OO EE হানা সং জণ্গল- দ'গল (লোকের দ'গল 
_লোকারণ্য); সং যশদ-দস্তা (ওং জস্ত!); সং যুবরাজ-_ছুবরাজ (কৃভিবাসে ঠ তুং . 
ছুবরাজপুর ) ; সং মদ্গুর ( মৎস্ত )__মাঁগুর, (পাবনায় মজ.গুর ) ; সং দ্ু-দাছ__দীদ ( ওং - 
জাহ); কাগজ--মং কাগদ,' তেং কাগিত; সং পলাপ্ডু__পলান্দু--পর্জীজ__পেআীজ_- 
(ফার্সী) পেআজ ; সং পাছুকা-_ছুকাঁ(উর্ঘ) জুতা । সস্কতেও এইরূপ পরিবর্তনের চিহ্ণ 
আছে। তুং গ্োতি জ্যোতি, গর্দ ও গর্জ ধাতু। সংস্কতকোশে বাজ (বাঘ) শবাও . 
পাই। সংগ্রাংতে সং শব্দের সব স্থানে জ হইত। . 


৫৭। সংযুক্ত ম।- 
.../০ মন্তকস্থিত ম লুপ্ত হয় না। যথা, সং কুস্ুম্ত-_কুন্থম (বৃক্ষবিশেষ ); সং কুস্ত- 
কার-_কুমার, কুমর ; সং কুভ্তীর-_কুমীর। সং আত, তাত্র-সংপ্রাং অম্ব, তম্ব হইতে 
কলিকাতার নিকটে আঁব, তীবা। ওড়িয়াতে আন্ব, তম্বা। কোন কোন শব্দের ন্ম স্থানে 
-ন্ম হয়। যথা, সন্মুখ--সন্মুখ, সং সম্মান--সন্মান (হিং ও মংতেও এইরূপ )।. 

%০ অধঃস্থিত ম প্রায়ই থাকে এবং অবশিষ্ট ব্যপ্জনের লোপ হয়। যথা, সং 
ব্রাহ্মণ_-বামন বা বামুন) সং কুন্মাণ্ড-_কুমাণ্ড-_কুর্মীড়-_কুমড়া' (স্বরবিপর্ধয় )) সং 
শান্সলী- শামলী--শিমল-_-শিমুল ) সং উম্ম হইন্ডে বাং উমানা (উদ্ম করা )। এইরূপ, 
সন্মুখ-_সমুখ (বাং-প্রীং সন্মুখ)। এই সন্মুখ হইতে সামনা শব্দও 'আদিয়াছে। কিন্তু 
সং রশ্মি--রশি (দড়ি )। ক = 

৪০ আদি ও অধ্ঃস্থিত ম প্রায়ই থাকে। যথা, সং SEE সঙরণ ; 
সং শ্মশান - মশান, (এখন শঁশান )। 

1০ কোন কোম শব্দের ম চন্দ্রবিন্দু হয়। যথা, কম্প--কীপ ; সং ভূমি_ভুই। 
বিজ নং ক্ষন শাক লা হই লাফ (বা 
৫৮। 'ব্য'জন লোপ ॥ 


পূর্বে ব্যণ্জন-লোপের দৃষ্টান্ত পাওয়া গিরাছে। এখানে অপর দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতেছে। 
সং মুখ-কোষ--মুখোষ ; সং ভাতৃশ্বশুর_-তাশুর ; পিতৃ-স্বস্থ--পিসী ; সং মাত্ব-স্বস্থ 
মাসী; সং নখ-রজনী-নবুন ( ওং নহরুণি নউরুণি, হি নহনী, মং নখজীন, 
চণ্ডীদাসে, ‘হাতে দিয়া দরপণী, খোলে নখ-রঞ্জনী, বোলে বৈস দেই কামাই” ); 
সং হাণ্ভীশালা--ওং হা'ডীশাল-_যশোরে হান্শেল--পাবনায় হীশেল--রাড়ে হেঁশেল ; 
সং মৌকিকতাঁ_লৌকতা'; সং পশুলোম--ফাসী পশম? সং পাধার্ণ-বাণ (ষাণবীধানা 


Cae 0 সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকা 
ঘাট.) » ফুল-তেল--ফুলেল .( তুং নং এর'ডেল--এর*্ড তেল,“ সং-প্রাংতে এইবুপ- হইত); 
আটঘাপিয়া--আটাসিয়া-_-আটান্তে ; -পাটকাঠি__পাকাঠি_পাকাট (কলিকাতায় পাঁকাটি )) 
সং সমভিব্যাহারে-_দমিদ্ধে ; ইত্যাদি । কথিতভাষায় বর্ণপংক্ষেপ করা সাধারণ রীতি। 
'একটা-_নদীয়ায় এট্টা, একটু-_এট্টু ; পড়িল- নদীয়ায় পোলো, রাট়ে পড়ল; হইয়া 
. গুর্ববগে হয়া--পাবনায় হআ-- রাড়ে হয়ে। এইরূপ একই শব্দ স্থানভেদে ভিন্ন ভিন্ন প্রকারে 
তি অভবিবয পরে দেখা বাইষে। 


i | _ ৫৯ বর্ণ ৰিপৰ্যয়। 


অত্যন্ত প্রচলিত বহ্‌ শব্দের বর্ণ-বিপর্যয় ঘটিয়াছে। ইহার অনেক দৃষ্টান্ত পূর্বে পাওয়া 
গিয়াছে। এখানে আর কতকগুলি দেওয়া বাইতেছে। সং ভর্তাঁ_ভারতাঁ__ভাতার ;- 
সং ছোঁটিকাঁটোসকি বা টুসকি. (মং চিকটা বা চুটকী)) সং মৎকুণ- মাকুন্দ (খনার 
বচনে, যদি দেখ মাকুন্দ চোপা এক পা বেরিও না বাপা); ; সং সন্ধি--সিন্ধ-- 
পিঁদ; 'সং শাশ্ু-সংপ্রাং মসমূব্ম্থ _মুছ_মোছ (ওং নিস; হিং মোঁছ; মং মুছু 
মিশী)) সং পূুনর্নার--পুনরাঅ--পুনরায় ; সং. পাঁরান্ত__-পারাজ-_পাঅরা-_পাঁয়রা ; সং 
বারাণসী--বানারসী--বানারস--বনারস ; সং দিদেশিনী- দেণ্শিনী-দেয়াশিনী (?, চণ্ডী- 
দাসে); সং পণজি--পাইজ ; অব্যঢ-ভকৃত-_অয়বৃঢ়-তাত-_ আইবুড় ভাত; সং ভাকুট_- 
ভেটকী ( মাছ ); সং বুড (ধাতু) --(ডুব ধাতু) সং বাসক--বাঁকস ; ঢে'ঁকিশালা--টে'কৃশাল-- 
_ ঢেষ কাল (গ্রাং)) ফাং বকৃসীস--বস্কিস (গ্রাং ) ; ইং বাকয--বাষ্‌ক (গ্রাং)) ইং 
. টেক্ষ--টেষ_ক (গ্রাং ), ইত্যাদি ।, গত দুই তিন শত বৎসরের মধ্যে কোন কোন্ন শব্দের 
বর্ণ বিপর্যয় ও বিপ্রকর্ষ ঘটিয়াছে। সং উৎ_ ক্‌ ধাতু হইতে কৃত্তিবাস ও কবিকণকণে উকটে ; 
এখন নদীয়ায় ও রাঢ়ে উটকে ; সং বপ্গসেন ( বক বা অগন্তি ফুল ) ক্ৃত্তিবাস ও .. 
কবিকণ্কণে বাঁকদনা, বাকসোনা ; কিন্ত, এখন রাড়ে বাস্কন!। 
“ বর্ণলোপ আগম বিপর্যয় প্রভৃতি কারণে কোনু কোন সংস্কৃত শব্দ বাণ্গলা. রুপাস্তরে এবন 
হইয়াছে যে, বিশেষ সাবধান না হইলে “দেশজ” রূপ অধম-তারণের শরণাপন্ন হইতে 
হইবে। ইহার ভুরি দৃষ্টান্ত.যে-কোন্ন অভিধানে পাওয়া যাইবে। এখানে কএকটি প্রধান 
পরিবর্তনের উল্লেখ দ্বারা দিগবদর্শন মাত্র করা গেল। বাণ্গল! শব্কোঁশে ইহার নিষ্পত্তি 
হইবে। 

৬০ নি | 

বাষ্গলা শখের চ্দবিদদনির্ণয় এক কঠিন: ব্যাপার রাড গণি দক্ষিণে উত্তরে পূর্বে. 
জিকা ফি বীর কি নদীয়া জেলায় যত আছে, হুগলী জেলায় ' তত নাই। 
ওড়িশায়, মানভূষে, বিহারে চন্দ্রবিন্দু এচুর। মরাঠা ও হিন্দীর ত কথাই নাই। তেলুগুতে 
হিন্দী অপেক্ষা অল্প । নদীয়া জেলার প্রচুর ; কিন্তু উহার পূর্বদিকে অল্পে অন্ন হ্রাস পাইয়া 


শব্দশিকা ' ৭১ 
যশোর ও পাবনার পূর্বাধে, বরিশালে, ঢাকায়, মৈমনসিংহে, প্রীহট্টে চন্দ্রবিন্দুযোগে শব্দে 
অঃনাদিকক্ব-প্রকাশের রীতি নাই। আ্চর্ধের বিষয়, নোআখালী জেলায় আবার আরম্ত 
হইয়া চাটগাএ চন্দ্রবিন্দু প্রচুর হইয়াছে । এইরূপ ব্যাপ্তির কারণ অনুসন্ধান চিভাকর্ষক হইতে 
পারে । এখানে সে ছুরুহ তবে না গিয়া রাড়ের চন্দরবিন্দুপ্রয়োগ আলোচনা করা যাউক। 

কৃত্তিবাস ও কবিকণ্কণে দেখিতে পাই, সে কালে রন্ধন, বন্ধন, কুন্দন প্রভৃতির ন স্থানে 
৬ হয় নাই। এমন কি, ভাঁরতচন্দ্রে ছিণ্ডিল; কান্দিয়া, বান্ধা, কান্ধে ইত্যাদি পাই। সে 
কালে ৬ ছিল না, এমন নহে। কিন্তু সে সময় অপেক্ষা এখন যে বৃদ্ধি পাইয়াছে, তাহার 
লক্ষণ পাওয়া যাঁয়। হাতের শেখা ওড়িয়া পুরীতে ৬ অর 0 804 ওড়িয়াতে ৬ 
স্থানে ন কিংবা £ দেওয়া হইত । 

রাঢ়ের শব্দের উচ্চারণ ও বানান লক্ষ্য করিয়া ডিসির কএকটি হত সংকলম 
করা Vie I 

/* শব্দের প্রথম অক্ষরে চন্দ্রবিন্দু বসে । এ বানান সকল স্থলে শুদ্ধ 
নহে। কিন্তু এখানে শুদ্ধাশুদ্ধের কথা আনিব না। 

9/০ যে সকল সংস্কৃত শব্দে কোন অন্নুনাসিক বর্ণ আছে, তাহাদের বাগলা বুপান্তরে চন্দ্র 
বিন্দু প্রায়ই আসিয়াছে। প্রথম স্বর অ থাকিলে তাহা আহয়। যথা, সং অণ্শু--আঁশ ; 
সং আমিষ -আঁইয (আঁইষ)) সং. রোম--রৌআ! (রোর্সা)) সং ধৃম_ ধু'আ (ধু) 
সং শমী --শীই (শাই); অণ্ক--আঁক ; সং কণ্ডন--কুঁড়া, কীড়া ; সং bi -আকশী) 
সং শ’খ--শখ ; সং শিপ্য (ধাতু )--শেঁগা ; সং অণ্গুল--অঁগুল ; সং জণ্গাল-্জীগাল ) 


সং বণ্চ ধাতৃ_বীচা ; সং উণ্ছ ধাতু__গুছা ) সং গণ্জ--গাঁজ; সং কণ্টক কাটা ; সং. 


কণ্ঠীকীঠী ; সং যন্ত্র _জাতা) সং কুন্থন-কৌত ; সং সন্দ’শ--সীড়াশী ; সং বন্ধন 
বাধা) সং কম্প-কীপ; সীমন্ত--সীতা ; -ইত্যাদি। সং আচমন সমর্পণ ঘর্ষণ সীবন 
ইত্যাদিতে অনুনাসিক বর্ণ আছে বলিয়া উহাদের বাৎগলা আকার আঁচানা সঁপা ঘেঁষা সেওয়া 


ইত্যাদিতে ৮ আসিরাছে। অল্প কএকটি সংস্কৃত শব্দের অঙ্গনাঁসিকত্ব বাণ্গলায় আসে নাই। | 


যথা, সং ত”ক টণ্ক টাকা, সং.শৃণ্খল_শিকল, সং লম্ক- লাফ,. সং কিণ্চিৎ--কিছু ; 
সং বিংশতি-_বিশ ( সংপ্রাং বীশা ), সং ত্রিংশৎ__ ত্ৰিশ ( সংপ্রাং তীসা ), ইত্যাঁদি ৷ 
৩” কোন কোন সংস্কত শব্দের সংস্কৃ-প্রাক্ৃত আকারে অনুষ্বার,আগম হইত। তাহাদের 
কএকটি বা*গলায় চন্দ্রবিন্দু পাইয়াছে, অধিকাংশ পায় নাই। যথা, সং কর্কোট--সংপ্রা 
কোড - বাং কীকুড় ; সং বকু--সংপ্রাং বংক বাঁকা ; সং মূর্ধন্‌ - _সংগ্রাং মুংড বাং ড়া 


কিন্তু সং বুশ্চিক_ সংপ্রাং বিংচ্ছিও_-বাং বিছা, সং গুচ্ছ_-সংপ্রাং গুংচ্ছ_'বাং গোছা।. 


বক, বোপ্ট (সং বৃত্ত ) মুণ্ড, কাগ ইত্যাদি শব্দ সংস্কৃত“কোশেও স্থান পাইয়াছে। 
1০ প্রাকৃত বাণ্গলায় কোন কোন সংস্কৃত শব্দের রুপাস্তরে ৬ আগম হয়? যথা, সং ইষ্টক-- 
ইট ( ওং ইটা, মং ঈট, হিং ঈ'ট )) সং পুক্তী-_ুঁথী ('9ং হিং মং পোথী )) সং কাচ--কীচ 


তি 


৭২ , - সাহিত্য-পরিষৎ-পন্রিকা 


(ওঃ কাঁচ, হিং মং কাঁচ ) ; সং গুঁড়ুচী -গুল*চ ; সং অক্ষি_-আঁথি ( ওং আঁখি, হিং আখ ) ; 
সং উচ্চ-উচা (ওং উচা বা উন্চা, হিং উ*চা, মং উচ, উচা); সং ছিদ্--ছেদা ; সং 
পু্তিকা (শাক )--পুই ; সং পাশ-ফীশ ; সং পুয-পৃ'জ; ইত্যাদি। অন্ুম্বার-ভকৃত 
হিন্দীর প্রভাবে বা'গলা কোর কোন্‌ শবে ৬ আসিয়া! থাকিবে ।' তথাপি বাণগলা হিন্দী 
মরাঠী_তিনটি প্রধান তাষাতে ৬ থাকাতে বাণ্গলাশব্দে ৬ প্রয়োগ কেবল ভাষাদোষ 
বলিতে পারা যায় না। কৃত্তিবাসে (আছে ) ‘পুতি কান্দে’ (পুঁথী কাধে); কবিক*কণে 
‘পুথী খুজ্জী ৷” 

/০ শবের দ্বিতীয় বর্ণ এ এ ও ও ভিন্ন অন্ত স্বর থাকিলে i ৬ বসিতে 
পারে। যথা, অ“উ-মীউ ; কাই-কুঁই ; চৌোআ ; ছোঁআ ; সীইত্রিশ ; জুঁই ; খাঁই (খাঁকতি ); 
আজ ক-অই ; ৫€ই; বা*গলা গ্রাৎ কাহিনী) গাঁএন ; বীএন) ইত্যাদি শব্দে ৮ আসি- 
' বার কারণ শেষের ন। এই কারণে প্রাচীন গৌঁআনা (গমন)। কিন্তু 
কাই (আঠা); জাই (ফুল )) ধাই (ফুল)) ইত্যাদিও আছে। 

1%০ রা একটি বা*জন থাকিলে ৬ আসে । যথা, ঝা, ঝি, গে, পৌ, শী, শো 
হা, হাঁ, ইত্যাদি । এরুপ শব্দের সংস্কৃত-মূলেও অন্থনাসিক বর্ণ আছে (৮০ স্থঃ দেখ )। 

1০ কোন শবে বর্গের প্রথম কিংবা দ্বিতীয় বর্ণ পরে পরে থাকিলে, কিংবা ছুই বর্গের 
প্রথম কিংবা দ্বিতীয় বর্ণ পরে পরে থাকিলে ৬ আসে! যথা, কাখ, ফাঁপা । প্রথম 
ul ie হ, শ থাকিলেও আসে। যথা, আঁখর, আঁচ, শীস।' 

০ সমাস হইলেও শব্দের ৬ যথাস্থানে থাকে । যথা, ঠাই-নাড়া, বউ-কীটিকী, খোঁপা; 
রর রী গোস্বামী__গোর্সীই হইবার কথা, এবং প্রাচীন বানানে ( গোসাঞি) গোসাই 
ছিল। রাটের গ্রাম্য উচ্চারণে গৌসীই হইয়াছে। 

॥/০ আধুনিক লিখিত ভাষায় শব্দের প্রথম বর্ণে ৬ বসিতেছে। অতএব যে সকল 
শব্দের আদিতে ন কিংবা ম আছে, ততসমুদয়ে ৬ লাগে না। তেমনই, দ্বিতীয় বর্ণ 
অন্ুনাসিক হইলেও লাগে না। যথা, তামা তাৰা, তাঁহার তিনি। (বাস্তবিক তাহার, 
যাহার, ইহার ইত্যাদি ঠিক! এইহেতু পূর্ববণগের কোন কোন্র স্থানে তানার ( অর্থাৎ 
তিনি-র )। | | j 
__ ॥০০ দুইএর অধিক অক্ষরজাত শব্দের শেষের সংযুক্ত অঙ্থনাসিক ব্যণ্জন প্রায়ই ভা*গা 
হয় না। কোন কোনু স্বলে সংযুক্ত ব্য'জনের একটি থাকে! যথা, সং" করণ্জ (বৃক্ষ), 
কুর'ড, কুড়'গ ( কুল*গি বা কোল*গা ), কল*ক ; বাং কাঁসন্দি (সং কাঁসমর্দ ), গোএন্দা। 

: ॥/০ যে সকল বাণগালা শব্দের আদিতে য র ল শ ( ষ স )-আছে, তাহাদের ৬ আব- 
হক হয় না। এমন কি লুণ্ঠন ও লক্ষ, লুঠ ও লীফ হয় নাই। শাঁপ (সম্পাত হইতে ?) ও 
শাসন সম্বন্ধে ॥০ সুত্র দেখ । | 

॥’ কতকগুলি শব্দে চন্দ্রবিন্দু যোগে ও বিরোগে ভিন্ন অর্থ বুঝায়। যথা, আটি (ধানের ), 
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আটি ( আমের )) আটা (গমের ), আটা ( বন্ধনে ) ; কাচ_-(কৌপীন ), কাচ (পরকলা) ; 
কাচা (ধোআ.), কাচা (আপাকা )) কাড়া (বহিষ্ষরণ ), কীড়া ( নিস্তুষকরণ ); কাত 
(একাশি ), কাত বা কাথ (প্রাচীর); খেদা (তাড়ন), খে'দা (নতনাসিক ); কুচা 
(ছোট ), কুচ! (কুপ্চন ) ; চিড়া (‘ক্যোধ’ ), চিড়া (চিপিটক); দাড়া ( দাঢ়া মাছের ), দীড়া 
(দণ্ড )) বাটা (পেষণ ), বাটা (বণ্টন ) ভাটা (হ্ৰাস), ভাটা (গোলক ) ; সাপ (সর্প), 
শপ (শাপ); শ্বাস (নিশ্বাস), শাদ (শস্য ) ; ইত্যাদি । ইহাদের মধ্যে কোন কোন 
“শব্দ সংস্কৃত হইতে অনুনাসিকত্ব পাইয়াছে (শবকোশ দেখ)! 

০ সাদৃশ্ডে কোন কোনু শব্দে ৮ আসিয়া থাঁকিবে। যথা, সং চণ্ড--চাঁচ, সং চর্চরী-__ 
চাঁচর (কেশ ) ; সং হংস- হাস, সং হাস্ত_-হাসি (নদীয়া ও কলিকাতায়), ইতিহাস (চীটগাএ) 
হাসপাতাল (ইংরেজী হুদ্পিটাল); সং চম্পক_ চাপা, চাঁপ দাড়ী (কলিকাতায়, রাড়ে 
- চাঁপদাড়ী ); বণ্ক--বাঁকা, বাকি ( কলিকাতায় )। 

৮৮” হ্বস্ত তুল্য উচ্চারিত জু ভাগগিয়া ং হয়। কিন্ত স্গী সি হু সে নো এই এইরূপ 
থাকে কিংবা অনুস্বারের পর গ! গিগু গে গো লেখা হয় যথা, রঙ্গ, (বর্ণ)--রং, কিন্ত 
রঙ্গ ঠাট ; বঙ্গ তা ---রাংতা ; ব্য (ভেক-)--বেং; বাঙ্গলা--বাংল| ; শৃঙ্জ__শিং। কবি- 
কশকণে ( ধনপতির নৌকারোহণ ), “কলিল ব্রৈলঙ্ধ অংগ বংগ পিংগল হাংগর ভিংগা সংগে ' 
ংগা তরংগ’ শব্দগুলিতে গ্রাম্য লেখকের বানান পাওয়া যাইতেছে। 

০/০ ছুই এর অধিক অক্ষর-জাত শব্দের সংযুক্ত, এঃ এবং ম প্রায়ই ভা-গা হয় না। 
কারণ এ উচ্চারণে ন হয়, এবং ম উচ্চারণে কষ্ট নাই। যথা, গঞ্জনা কখনও গাঁজনা হয় না; 
কিন্তু, গঞ্জ হইতে গাঁজ, ঝম্প হইতে ঝাপ আছে। মকারের ছুই প্রকার উচ্চারণ আছে। 
এক উচ্চারণে পূর্ণ অনুনাসিক, অন্ত উচ্চারণে ঈষৎ 1 মশায়, মসকরা, মক্কা ইত্যাদির সহিত. . 
মামা, মাসী, মুখ ইত্যাদির উচ্চারণ তুলনা করিলেই প্রভেদ জানা যাইবে। প্রথমোক্ত শব্দ- 
", গুলির ম অকারাস্ত বলিয়া উহাকে পূর্ণ অন্থনাসিক করিবার সুবিধা হয় না।. 

পূর্বকালে করিয়া, খাইয়া প্রভৃতি কিয়া পদের শেষের স্বরবর্ণ অনুনাসিক করিবার দিকে 
ঝেঁক ছিল। চণ্ডীদাস, ক্ষ্চদাস কবিরাজ (চৈতন্য চরিতামৃত ), এবং বীরভূমের বর্তমন 
ভাষায় এই ঝোকের লক্ষণ আছে। আশ্চর্যের বিষয়, পুরী জেলারও ব্রাহম্ণদিগের শব্দে 
এই ঝোঁক আছে। সং ত্বা প্রত্যয়ের প্রাকৃত-বিকারে বিকরে তাহা অনুনাসিক হইত। 


৬১। মানুষের নাম সক্ষেপ। 


মানুষের ডাঁক-নাম প্রায়ই সংক্ষিপ্ত হয়, এবং আদরে ও অনাঁদরে নামের শেষ স্বর ভিন্ন 
হয়। আদরে শেষ স্বর অউ হয়। অনাদরে পুরুষের নামের শেষ স্বর আঁ এ ও, 


এবং ,জ্রীলোকের ঈ হয়। বোধ হয় কবিকপ্কণের সময়ে পুরুষের নামের শেষ হুর আ 
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হইত। যথা, ভুবনা কিরণা ছুহে হৈল কানা, চক্ষে দিল বালি গুঁড়া” ওড়িয়াতেও . 


“পুরুষ-দ্রী উভয় স্থলেই আদরে অ উ হয়; অনাদরে পুরুষের নামের পরে আঁ যুক্ত হয়, 


এবং স্ত্রীলোকের নামের অন্তস্বর ই হয়। নামসৎক্ষেপের সণ্গে শেষস্বর পরিবর্তিত হওয়াতে 
শব্দগুলি নূতন আকার ধারণ করে। এইরূপ ডাকনাম আলোচনা-দ্বারাও বাণগলা কথিত- 
ভাষায় সংস্কৃত শব্দের রূপান্তরের ধারা জানিতে পারা যায়। দেখা যায়, শব্দসণক্ষেপের 
পূর্বোক্ত স্ত্রগুলি নাম-দপক্ষেপেও খাটে । 


ক! অনাদরে পুরুষের নাম । 
/০ ছুই অক্ষরের অকাঁরান্ত নামের অ স্বানে আঁ হয়। যথা, হর-_হরাঁ, শ্তাম__ 
শ্যামা, হেম_হেমা। কিন্ত, রাজ__রেজো; কারণ রাজা বলিলে অনাদর প্রকাশ 


হয় না। 


%০ তিন অক্ষরের অকারান্ত. নামের অ! ভিন্ন মধ্যস্বর প্রায়ই লুপ্ত হয় এবং শেষের 
অশ্বানে আ হয়। যথা, মদন--মদ্‌না, গণেশ- গণ্শা, মহেশ মএশা | 
' ৩০ ইকারান্ত নামের ই স্থানে এ হয়। যথা, হরি__হারে, কালী-_কালে__কেলে 


(২৫ স্থঃ ), গিরি__গিরে, মুচি (রাম)__মুচে, বেণী--বেণে। 


7 অ আঁকারান্ত নামের আদিতে কিংবা মধ্যে ই থাকিলে অ আঁ স্থানে এ হয়৷ 
তিন অক্ষরের নামের আ' ভিন্ন মধান্বর প্রায়ই লুপ্ত হয়। যথা, শিব--শিবে, হীরা- হীরে, 
হুরিশ-_ হীর্শে, মাঁণিক-_মীণ্‌কে, বিপিন--বিপৃনে | 

1/ তিন অক্ষরের অকারান্ত নামের আদিতে কিংবা মধ্যে উ ভিন্ন স্বর থাকিলেও অ 
খানে এ হয়, এবং পূর্বস্থিত অ প্রায়ই উ হয়। যথা, যাদব--যাদ্ব! বা যাদুবে, 
কেশব - কেশ্বা বা কেশুবে, মোহন-_মোহনা বা মোহুনে, পরাণ -পরাণে, কৈলাস = 
কৈলাসে। 

1৮০ উকারাস্ত নামের উ স্থানে ও হয়। যথা, নধু--নীধে| ; আশু -আশোঁ_ 
এশো (২৫ স্থঃ) ৷ কিন্তু বিধু বিধে। 

1৩০ অ আকারান্ত নামের আদিতে কিংবা মধ্যে উ থাকিলে অ আ! স্থানে ও হয়। 
তিন অক্ষরের নামের মধ্যস্থিত আ| ভিন্ন স্বর প্রায়ই লুপ্ত হয়। যথা, কুশ--কুশো ; নকুল 
নকলে; ঠাকুর ঠাকরো ; কুসুম__কুদ্মো। 

॥* শেষ বর্ণ যু হইলে তাহার স্থানে এ হয়! যথা, বিজয়--বিজএ-_বিজে (কদাচিৎ 
বেজ! ); অভয়--অভএ ( কদাঁচিৎ অবে )। 

//০ অ ভা পরস্থিত এবং নামের অন্তস্থিত নর প্রায়ই লুপ্ত হয়। যথা, : মাধন-_ মধ) ; 
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আদরে মাধু, ইহার অনাদয়ে, মেধো। যাদব--যাদা ; আদরে যাছ, অনাদরে যেদো। 
গ্রামে যাদবমাত্রেই আদরে যাদু, এবং কোলের ছোট ছেলেও যাদু । (যথা, মাণিকে, “নাচে 
বাছাধন নাচরে যাদব” “সামুল! বলেন বাছা গুনরে যাঁদব।” এখানে লাউসেনকে যাদৰ 
নামে ডাকা হইয়াছে। ) এ 

॥/* তিন অক্ষরের নামের মধ্যবর্ণে এ থাকিলে সেইখানেই নাম শেষ হয়। যথা, 
ুরেশ_স্থরে, দিনেশ__দিনে । | 

॥/* তিন অক্ষরের নামের শেষে স্ত, ন্দ, এবং তৎপূর্বে ন থাকিলেসে ন নুশ্ত 
হর, এবং শেষস্বর এ হয়। যথা, অনস্ত--অন্তে, আনন্দ--আন্দে। 

॥* তিন অক্ষরের নামের শেষের ম্ন লুপ্ত হয়, এবং শেষস্বর অ| হয়। যথা, 
প্রসঙ্গ প্রস পেসা (২৩ সঃ, রাঢ়ে পিসন্নে )। 

৮/* তিন অক্ষরের নামের শেষের নদ লুপ্ত হয়, এবং শেষশ্বর এ হয়। যথা, 
যোগীক্র বা যোগেন্দ-_-যোগে । কিন্তু মহেন্্র_মাহিস্তে। 

॥%* চারি বা অধিক অক্ষরের নাম সণ*ক্ষেপে ছুই এবং কদাচিৎ তিন অক্ষরে দীড়ার়। 
তখন উপরি-উক্ত নিয়ম খাটে । যথা, রামহরি-_রামা, রামধন--রামা বা ধনা, বলরাম 
বলা, ভগবান্_ভগা প্রায়ই ভোগে, পীতান্বর-_পীত্মে। কিন্তু অবিনাশ--বিনে, জনাৰ্দন 
বনাই (জ খানে দ, ৫৬ সুঃ)। 

খ। অনাদরে স্ত্রীলোকের ন'ম। 

তিন কিংবা অধিক অক্ষরের নাম ছুই অক্ষরে দাঁড়ায়, এবং সকল নামের শেষশ্যক্স জী 
হয়। যথা, রাধা--রাধী, হুর্গা-_ছুগী, পদ্মা--পদী, অতয়া-অবী, গীতান্বরী-_পীত্মী, 
শরৎ-_শরী, সার্দা-_সারী, লক্ষ্মী--লখী, বিন্ধ্যবাসিনী-বিন্দী, কাদশ্বরী--কাদী, থাকমণি-- 
থাকী, সৌদামিনী--সোদী, সুখদা--সুখী ৷ 

গ্র। আদরে পুরুষ ও স্ত্রী নাম। 

আদরে পুরুষ ও স্ত্রীলোকের নামও সংক্ষিপ্ত হয়, কিন্তু, শেষস্বর অ, অত্যাদরে উ 
হয়। যথা, হেম-_হেমু-_হেমু, নীলমণি__নীল- নীলু, গণেশ__গণ্-গণু, শরৎ শ্র-_ 
শরু, পণ্চানন _পাঁচু। রাধা--রাধ্-_রাধু, থাকমণি-থাক্‌-থাঁকু, সৌদামিনী--সোদ_ 
সোছু। পুরুষের নামের শেষে সংযুক্ত ব্যঞ্জন থাকিলে প্রায়ই মন্তকম্থিত বর্ণ থাকে । 
ষথা, মহেন্দ্র-মহেন্--মহীন্‌, জরেন্্-স্গরেন্। . 

অতএব দেখ! যাইতেছে, নাম ছুই অক্ষরের হইলে এবং পুরুষের নাম আঁঁকারাস্ত এবং 
পূর্বস্থর অকারাস্ত এবং স্ত্রীলোকের নাম ঈকারাত্ত হইলে বিকৃত হইবার সম্ভাবনা অল্প হয়। 

৬২। বাশগল! স্খ্যাবাচক শব্দ । 
* সংস্কৃত এক হইতে শত পথ্যন্ত সংখ্যাবাচক শব্দের বাণ্গলা রুপান্তর আলোচনা করিলে 


১৪ 





৭৬ 


সাহিস্তয-পরিষৎ-পশ্িক! 


পূর্বোক্ত অনেক সূত্রের চমৎকার দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। এখানে সণক্ষেপে তাহা দেখান 
হাইতেছে। রাঢ়ে প্রচলিত শব্দ মনে করিতে হইবে 1% 


মুল শব্দ 
সং বাং ং 
এক এক একা 
হৌ ছুই দ্বা,দ্বি 
ত্রীণি তিন ্রয়স তরি 
পঞ্চ পাঁচ 
যয. ছয় যো 
সু সাত 
অষ্ট আট কটা 
নহ নয় 
দশ দশ 
.বিংশতি বিশ 
বিংশৎ ত্রিশ 
চত্বারিংশৎ চালিশ, চল্লিশ 
গধাশৎ পন্চাশ 
ষষ্ট যাটি, যাইট 
অগ্ততি সত্তরি, স’ত্তর 
শীতি আশি 
নবতি নবই, নব্বই 
শত ত শ 
একোন- উন্ন- 


এই সকল পরিবর্তনের সুত্রগুলি একত্র করা যাইতেছে। 


bh £ 


হি, 


বুপাস্তর 


বাং 

এগা 

বা,ব,ৰি 

তে, তি 

চউ, চৌ, চো 

পঁচ, পয়, পন্ন 

যো, ছঅ--ছা, ছয়-_ছি, 
ছঅ--ছ 

সত, সাত--সায়, সাত! 


গর মহাশয় বোধোদয়ে এই সকল শব্দ দিয়াছেন। কএকটা শব্দ একটু পরিবর্তন করিলে 


আস্যাস্ত শব্দের সহিত মিল থাকে। এ বিষয় ১৩১৬ সালের আখ্িন মাসের প্রবাসীপত্রে আলোচন! কর! 


খিয়াছে। দেখা যায, ৰিভাসাগর মহাশয়ের প্রদত্ত শব্দ বংগের সর্বত্র প্রচলিত হইতেজ্ছ। 


" শৰ্দ-শিক্ষা = ‘এ 
ক। লোপ। : এ 


৪ HEE SEE OE EET EOE 
সং পঞ্ড- প-পয়-( ত্রিশ ) ; সং .অশীতি--অশীই--সমশী (ওং )--আশী বা আশি; সং 
বাবা যটি); সং পঞ্চাশৎ--পনাহ-_পানহ -পান্-আন্ন ( তে-পান্ন, বা-আন ); 

সং নঘ-_নঅ--নয়--ন) সং অষ্টাদশ--অঠারহ (হিং) _আঠারু। 

৮* যুক্ত ব্যগ্রনের মাথার ব্যঞ্জন লুপ্ত হয়। হইলে 01 
যথা, সং সপ্ত--সাত, সং অষ্ট--আট। 

“০ র-ফলার র লুপ্ত হয় (৪৫ সঃ). ' যথা, সং জীদি__ভীনি (গু ভিনি )--তীন 
(তিন); সং ত্রিশৎ--ত্রিশ, তীশ (গ্রাং),তীস (হিং)। র ববিপ্রকর্ষে . ত্রিশ 
তিরিশ (বাং, ওং )। 

1 শব্দের মধ্য- ও অস্তত্বিত অসংযুক্ত স্বর লুপ্ত হয় (১৮, হাতে 
্রওদশ (৭ স্বঃ)--তেওদশ (১৪ সঃ 559 (হিং), তের (বাং ওং); 
সং ভ্রীণি_-তীনি__তীন (তিন)। 

০ সংযুক্ত অনুনাসিক বর্ণ প্রায়ই চন্দ্ৰবিন্দু হয় (৬০০০ সুঃ)। যথা, সং পঞ্উ--পাঁচ॥ 
তির যথা, সং পঞ্চ (দশ)--পন্ু(রহ)। লুণ্ডও হয়। যথা, বিংশতি--বিশ । 
থ। পরিবর্তন। 

(৮০ ক স্থানে গ হয় (৩৯ সঃ) যথা, সং একা (দশ)--এগা (রহ )। 

1* চগ্বানে ত হয় (৫০ সুঃ)। যথা, (পয়)চালিশ--(পঁয়-) তালিশ । 

॥০ ন ত্বীনে উ হয় (৪৭ স্ুঃ)। যথা, সং দ্বি-_দ্বই--ছুই । 

॥/০ শষ স্থানে স, এবং স্থানে হ, ছ হয় (৪১লুঃ)। যথা, সং দ্বাদশ--বা-অস-* 
বা-রহ ; সং ষষ২_সহ--ছয় বা ছ (মং সহা )। 

1%০ ষ্ট স্থানে ঠ হয় (৫৩ স্ুঃ)। যথা, সং অষ্টাদশ--আঠারহ ( হিং )--আঠারন । 

॥/*. ডর ল স্বান পরিবর্তন করিতে পারে (৩৮ সুঃ)। যথা, সং যোড়শ--যৌন্জহ্ 
(মং যৌল্া)--যোলহ ( হিং )--যোন্ৰ ; সং. চত্বারিংশৎ--চআরিশ--চারিশ--চালিশ 
(ও, বাং) বা. চল্লিশ । 

॥১ অউ স্থানে ও, এবং ও স্থানে ও হয় (৩১, ৩২ সুঃ)। বা, সং চতুর্দশ-চউদহ 
. উদ (ওং) চৌদুহ (হিং) চৌদ্দ--চোদ্দ ; চৌরাশী--চোরাশী- চুরাশী (গ্রাং)। | 
_৮/* শব্দের আন্ত অ স্থানে আ হয় (২২ স্থঃ)। যথা, সং অশীতি--আশী বা আশি; 
সং সপ্ততি-_-সন্তর-_সাত্তর-_হাত্তর ( বা-হাত্তর ) ; সং অষ্টাশ-অঠারহ--আইীন্। নবই-_. 
585 ৫ | 

*৮/* শব্দের অন্তত্িত অ স্থানে স, এবং. খানে. ই এ/ব্ক)। যথা, সং 


a সাহিত্য-পরিষং-পত্রিকা 
পঞ্ড--পর্জ- পয়্রিশ)) সং যয ছর_ছি(আত্তর); সং সণ সাত- সায়(ত্রিশ) ; 
সং নধ-নত্স-_নয়-_নি(রানবই)। 
" গ। আগম। 

॥৬* অসংবুক্ত শ্বরবর্ণে র যুক্ত হয় (৩৪ স্বঃ)। যথা, সং সপ্ততি--সত্তই--সত্তরি 
(ওং )--সত্তর ; বি-আশী-বি-রাশী ; নি-আনবই-_নিরানবই।. 
| চিত সংযুক্ত ব্যঞ্চনের মাথার বর্ণ লুপ্ত হইলে নীচের বর্ণের দ্বিত্ব হয় (88,8৫ স্থঃ)। যথা, 

চতুর্দশ-_চউদ্দহ_ চৌদ্দ) সং যষ্টি-_ষটি ( এক-যটি )। 
১/০ অসংযুক্ত ব্যঞ্জন লুপ্ত হইলে ূ্ব্যঞ্জনের দ্বিত্ব কিংবা স্বর I যথা, সং 


 লবতি-_নবই_ নব্বই) সং পঞ্চাশৎ__পানাহ-_পান্ন (তে-পান্ন)। চালীশ- চল্লিশ 
- হাবীশ-_ছাব্বিশ। চাঁলীশ- চল্লিশ ; এখানে চা স্থানে চ হইয়া পরবর্ণের দ্বিত্ব ইরা 


এইবুপ, চৌবিশ-__চোব্বিশ, ছয়বিশ-_ছাব্বিশ। ব্যঞ্জনবর্ণের এইরূপ দ্বিত্ব গ্রাম্য বোধ হয় 
কারণ এই সুত্র কেবল বাণ্গলা স্খ্যাবাচক শব্দে পাই, অন্ত শব্দে পাই না । অন্ত তিন 
ভাষার শবেও এই সুত্র প্রায় খাটে না। বাং নব্বই, ওং নবে, হিং নবেব (কিন্তু বা-নন্ে, 
তিরাননে ), মং ননদ (কিন্তু, এক্যাধদ, ব্যাঞন)। বাং পান্ন, ওং বন, হিং পনমন, 
মং গর্তঙ্গ। 





এগার, খাঁর ইত্যাদি এগারহ, বারহ কিংবা এগার, ধার! ইত্যাদি করিলে বার (১২) ও বায় (পালা) 
শবের সহিত গোল হইবার আশঙ্ক! যায়। চৌবিবশ, ছাব্বিশ, নব্বই, চাল্লিশ, চল্লিশ, তাল্লিশ ইঠ্যাদির 
ও লকারের দ্বিত্বের জঞ্জাল ভাখায় জুটিয়াছে। কোথাও চৌ, কোথাও চো, কোথাও চু না করিয়া সর্যত্র 


চৌকিংব। চো করিলে সুবিধা আছে। চৌ অণেক্ষ। চো করা বাগলাভাষার ধাঁরা। বাঁগল। ভাষায় শব্দের 


মীধের অ অ. স্থানে প্রারই য় য়! লেখা হইয়! খাকে.। ঈষৎ অ স্থানে য় করাতে উচ্চারণে দোষ আনে ন!। কিন্ত 


- tl করিলে উচ্চারণ পরিবর্তিত হয়। _এই কাঁরণে আ স্থানে হা হইয়। বাহার, বাহাত্তর ইত্যাদি হইয়াছে। 


লং একোন(-বিংশতি) স্থানে ঘাং উন, ওং অণ, হিং উন, মং একোণ, ( বা একুণ ) হইয়াছে।  এইরুপে, খাং উইশ 
(উনিশ গ্রাং ), উনত্রিশ, উনচাঁলিশ, উনপন্চাশ, উনবাটি, উনসত্তরি, উনআঁশি, উননবই | এই কুমে উন-শ হইবার 
ক্রথী। গুড়িয়াতে অণেশত (৯৯)! কিন্ত সং নঙ-ননড়ি হইতে বাং নিরানৰই, হিং নিনাননে, মং নহ্যাগৰ। 
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ওয় পরিচ্ছেদ 


₹শব্দবিকারের কারণ 


সংস্কৃত হইতে রাতে কিংবা সংস্কৃত হইতে বাঁ*গলায় শব্দের অসংযুক্ত ও সংযুক্তবর্ণেক 
যে সকল পরিবর্তন হইয়াছে, তাহার প্রাকৃতিক কারণ অবশ্য আছে। যিনি সে কারণ 
আবিষ্কার করিবেন, তিনি ভাঁষাবিগ্তাকে বিজ্ঞানের আসনে বসাইতে পারিবেন । জ্ঞাত 
হইতে অজ্ঞাতে গমন লৌকিক-জ্ঞান ও বিজ্ঞানের রীতি, এবং অজ্ঞাতে প্রবেশ করিতে হইলেই 
অনুমান বা কল্পনা আবশ্যক হয়। এখানে এইরূপ অনুমান বিস্তর করিতে হইবে। 

সংস্কৃত ব্যাকরণে বর্ণগুলি কণ্ঠ্য তালব্য মুর্ধন্য দস্ত্য প্রভৃতি কএকটি উৎপত্তিস্থানমূলকভাগে 
বিভক্ত হইয়া থাকে। আমরা বাল্যকাল হইতে এই সকল বিশেষণ শুনিয়া আসিতেছি। 
কিন্তু কেবল বিশেষণ পাঁইলেই বিশেষ্যের গুণ বা কিয়া বুঝিতে পারা যায় না। যে ঘিএর 
আস্বাদ না পাইয়াছে, তাহাকে আস্বাদ ঘ্বতবং বলিয়া বুঝাইতে চেষ্টা করা বৃথা । উপস্থিত 
লেখকের ভাগ্যে সংস্কততাষার বর্ণের প্রকৃত উচ্চারণ শেখা ঘটে নাই। এই হেতু সামান্য 
বুদ্ধিতে সংস্কৃতবর্ণের উচ্চারণ বুঝিতে চেষ্টা করিতেছি। সংস্কৃত পণ্ডিত এই চেষ্টার বহ্‌ 
স্থানে ভূল দেখিতে -পাইবেন। কিন্তু বর্ণের উচ্চারণ না জানিলে শব্দপরিবর্তনের নিয়ম 
তে পারা যাইবে না, এবং একটা কাঠাম না করিলেও মূর্তি গড়িতে পারা যাইবে না। 

৬৩। _ স্বর ও বা'জন। 

দেখা যায়, ক হইতে ক্লকার পর্যন্ত ব্যন্জনের উচ্চারণ সময়ে বির 
মুখবিৰর পরিবর্তিত করিতে এবং প্রশ্বাসবায়ু বহির্গমন সময়ে মুখ বন্ধ করিতে হয়। 
অকারাদি স্বরবর্ণ উচ্চারণে-এরুপ করিতে হয় না; বাগ্যস্ত্রের তন্ত্রীর কম্পন সবিশেষ আবশ্যক 
হয়। অকারাদি স্বরবর্ণ ভাষার স্থর, ককারাদি বর্ণ সুরের ব্য'জন । 

কিন্তু, সকল স্বর কিংবা সকল ব্যঞ্জন সমান নহে। অ স্থর যতক্ষণ ইচ্ছা ততক্ষণ 
রাখিতে পারি, ওঁ কিংবা ও পারি না। ক উচ্চারণ করিয়াই শেষ করিতে হয়, নতুবা 
ক-ধ্বনি থাকে না। কিন্ত, হ-ধ্বনি কিছুক্ষণ স্থায়ী করিতে পারি, কিন্তু, অ-ধ্বনির তুল্য 
দীর্ঘকাল পারি না ।- ভাঁদি পাঁচটি অনুনাসিক বর্ণ, এবং য় র ল জর চারিটি অস্তঃস্থ বর্ণ 
কতকটা বিকৃত করিয়া. উহাদের ধ্বনি কিছুক্ষণ রাখিতে পারি । শ ষ স হ্‌ এই চারি বর্ণের 
উচ্চারণে শ্বীস বেগে বাহির করিতে হয়। বোধ হয় এই কারণে এই চারিবর্ণ সংস্কৃত 
ব্যাকরণে উন্মবর্ণ ( উত্ম অর্থে বাগ বা বায়ু) নাম পাইয়াছে।' অতএব ব্যজন বর্ণের স্থলভাগ 
করিলে কৃ-বর্গাদি পাঁচ বর্গের ব্যঞ্জন ম্পর্শ বর্ণ শষ স হ্‌ উন্ম বর্ণ য়র লম অন্তঃস্থ 
বর্ণ, অর্থাৎ স্বর ও বাণ্জনের মধ্যবর্তী। কিংবা অই উ সূলস্রর খ এ ও ওঁ ও 


শধশিক্ষা ৮১ 


যৌগিক স্বর (পরে দেখ), য় র ল ন হ ও এঃ ণ নম হ্বর-ব্য*জন, এবং অবশিষ্ট বর্ন 
পূর্ণ ব্য'জন। বলা বাহুল্য এ কথা সংস্কৃত ব্যাকরণ হইতে কিছু ভিন্ন । 

"সংস্কৃত শিক্ষাশান্ত্ের মতে উরঃ. কণ্ঠ শির জিহ্বামূল দন্ত নাসিকা ওষ্ঠ তালু, এই আট 
খানে স্বর ও ব্যজনের উৎপত্তি হইয়া থাকে। যথা, অ আঁ হু কণ্ঠ বর্ণ, ই ঈ চ-বর্গ 
য় শ তালবা, উ উপ-বর্গ ও্ষ্য, খ। র ষ ট-বর্গ মূর্ধগ, ৯ ল স ত-বর্গ দস্তা,ক-বর্গ 
জিহ্বামূলীয় (কোন্‌ মতে) বা কণ্ঠা, অ দৃত্তৌষ্ট্, এ এ কণ্ঠযতালব্য ও ও কণ্ঠোষ্ঠয; 
ইরান ররর রা গহ জত হর করম হানি 
অন্যের আশ্রয়ে থাকিয়া তাহার স্বানভাগী হয়। 


৬৪। পশ্চস্বর। 


ই এ অ ও উ-_এই কুমে পাঁচটি বর একটির বশর একটি চ্ছনদে উচ্চারণ 
করিতে পারা যায়। ই হইতে উ তে আসিতে মুখবিবরের আকার অক্পে অল্পে পরিবর্তিত 
বয়। পরে দেখা যাইবে, বা"গলা অ এবং অ! দুইটি স্বতন্ত্র স্বর। এই হেতু বাল 
পণ্চন্বর ন! বলিয়া ঘট স্বর বলিলে সব স্বর পাওয়া যায়।- ই এ আঁ অ ও উ, ছয়টি স্বরের 
উচ্চারণ-কুম। অর্থাং ই এআ ইত্যাদি পরে পরে . সহজে বলিতে পারা যায়। এই 
. কারণে. বাণ্গলা উচ্চারণে ইকার অন্নেই একারে, একার আকারে, আঁকার অকারে, 
আকার ওকারে, ওকার উকারে পরিবর্তিত হয়। স্বরগুলি ব্যুৎকুমেও পরিবর্তিত হয়। 
পরে দেখা যাইতেছে, সংস্কৃত শব্দের অকার আঁকার-প্রিয় বাণ্গলা ভাষায় আঁকারে পরিবর্তিত 
হইয়াছে, কিন্তু, সংস্কৃত শব্দের আঁকার বা'গলায় অকারে পরিবর্তিত হইতে প্রায় দেখি না। 
বাং ছিল, ছেল গ্রোং), ছল (গ্রাং); কেমন, ক2মন ; কুমার, কুমর, কুমোর ; কাপনি, কাপোনি, 
কাঁপুনি; ইত্যাদি স্মরণ করিলে স্বরের কুমিক পরিবর্তন বুঝিতে পারি। রাঢ়ে অকার প্রায়ই 
আকার উচ্চারিত হয়, কলিকাতা নদীয়া যশোরে ওকার এবং কোন কোন শবে উকার হয়। 
কোঁনু কোন্র লেখক চিরণী চালনী চাকরি প্রভৃতি শব্দ চিরুণী চালুনী চাকুরি বানান করেন 
যশোর ও ঢাকায়, পাঠাইছি, রাঢ়ে পাঠিএছি, নদীয়ায় পাঠিইছি (প্রায়ই পাটইছি)। রাটে, 
খেতে কোনে ; যশোরে, খাতি কোতি। সং বাতি"্গন-_বাইণগন-_বাইগন-_ব্যাগন--বগন--_ 
বেগোন-_বেগুন ( তুং আগুন) পরে পরে এই কুমে " পরিবত্তিত না. হইলেও বাইগন হইতে 
বেগুন হইয়াছে। এইরূপ, অনেক শব্দে প্রথমে অ] হইতে বাঁকা এ, পরে বাকা সি 
এ আসিয়াছে। সেইরুপ, শব্দ-বিশেষের আছ এ বাকা এ হইয়াছে। 


১ ৬৫। অ আ।- 
সংস্কৃত ব্যাকরণে অকারের দীর্ঘ, অঁ! বাণ্গলা ব্যাকরণ কি বলে, জানি না। দেখিতে 
পাই, বাণংগলাক্স অকারের দীর্ঘ বর, আঁ নহে। কক্‌ এবং কাক্‌ উচ্চারণ করিলেই বুঝিতে 


পা 
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পাঁরি, বাণ্গলা উচ্চারণে-অ অ! ছুইটি স্বর-ভিন্ন। অকারের দীর্ঘ, অ-অ-অ ; আঁকারের- 
দীর্ঘ, আঁ-আ-আ। ইউ এবুপনহে। ই দীর্ঘকাল স্থায়ী করিলে ঈ, উ দীর্ঘকাল, 
স্থায়ী করিলে উ পাই। সংগে স”গে স্থুরও একটু উপরে ওঠে। এই জন্য ই 4- ই কিংবা 
ই+ইঈ-্ঈ; উ-+উ কিংবা উন-উ=উ। কিন্তু আমরা অ যেমন উচ্চারণ 
করি, তাহাতে অ+অ কিছুতে: আঁ হয় না। মৃহা+-আশয়-মহাঁশয় কি রুপে হয়, 
তাহা বেশ বুঝিতে পারি; কিন্তু রামু+আগমন-রামাগমন কেন হয়, তাহা অকারের: 
বা'গলা উচ্চারণ করিলে বুঝি না। কিন্তু যদি অকারের উচ্চারণ আঁকারের তুল্য করি; 
অর্থাৎ যদি অ-কে আকারের হত্ব স্বর মনে রাখিয়া অ উচ্চারণ করি; তাহা হইলে 
সংস্কৃতব্যাকরণের সন্ধির স্থত্র ধরিতে কষ্ট থাকে না । 

বাঁণগলা ও ওড়িয়াতেই আ হইতে অ পৃথক্‌ হইয়া পড়িয়াছে। হিন্দী হুম পড়িতে 
কুইলে' আমাদিগকে হাঁম লিখিতে হইবে। কারণ হিন্দীর অ বাগলায় নাই। মরাঠী, 
ভাঁষাতেও তাই। তেনুগু ভাষায় আরও স্পষ্ট, অকারের উচ্চারণ হব্থ আঁ। হিন্দীভাষী 
লিখিবে, অটক অংগুর অণ্গার কণ্ণীল) বণ্গভাষী লিখিবে আটক আঁ*গুর আঁ'গার 
কাণ্গাল। তেলুগু “মনুষ্য” শব্দ উচ্চারণ করিলে আমরা শুনিব, প্রায় মাঁয্য] । আমরা 
ৰা"গলায় আকারের উচ্চারণ পৃথক্‌' করিয়া সংস্কৃত ব্যাকরণের সন্ধির নিয়ম কারনিক করিয়া 

ফেলিয়াছি। এ 

বাস্গলা ও ওড়িয়াতে আ হইতে অ স্বতন্ত্র হইয়াছে। - ভি 
ভা স্বর এক ধ্বনি পায় নাই।. সং ছত্র--বাণ্গলাতে ‘ছাতা, কিন্তু ওড়িয়াতে ছতা ; 
সংকর্কট--বা*গলাতে কাঁকড়া; কিন্তু ওড়িয়াতে কণ্কুড়া ; অর্থাৎ বাণ্গল1 ভাষা সংস্কৃত 

অ স্থানে আ লিখিয়া অকারের সংস্কৃত উচ্চারণ স্মরণ করাইতে চেষ্টা করে) ওড়িয়াভাষা অ 
লিখিয়া সংস্কৃত বানান রক্ষা করে। এবিষয়ে আসামী ভাষা ওড়িয়ার তুল্য। বস্তুতঃ অ- 
কারের উচ্চারণ লঘু হইয়াছে ।. কারণ সংস্কৃত অ না-বাণ্গলা আঁ, না-ওড়িয়া অ (কিংবা 
বাঁগলা.অ )। ইহা হইতেও বুঝিতেছি সংস্কৃত অ উচ্চারণে বাণ্গলা আ৷ এবং অকারের 
মধ্যবর্তী ছিল। সহ ভিন না 

৬৬। এও ত্র ণ্ড। 

_ সংস্কৃত ভাঁষায় একার ওকারের উচ্চারণ বাণ্গলার মতন ছিল কি? দি ছিল, তবে 
অ+ ই=এ, অ+উ-ও কিবুপে হইত ? যদি সংস্কত-ব্যাকরণকার স্বর-সন্ধির 
নিয়ম কেবল কল্পনা-বলে লিখিয়া না থাকেন, তাহা হইলে সে ভাষায় একাঁরের উচ্চারণের 
শেষে ই, এবং ওকারের উচ্চারণের শেষে উ আঁদিত। বোধ হয়, এই হেতু এ এ কণ্ঠ্য- 
তাঁলব্য, এবং ও ও কণ্ঠোষ্্য বলা হইয়াছে। আরও দেখিতে পাই ইকার উকারের গুণ 
হইলে এ ও, এবং ই উ এ ওকায়ের বৃদ্ধি: হইলে এ ও হইত। সন্ধির কুয়েও 
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অ+এ- =এঁ, অ+৩-নও । ইহা হইতে বুঝিতেছি, নি এবং বাণ্গলা- 
প্রাক্ৃতে কি কারণে এ ও স্থানে এ ও হইয়াছে 

সে যাহা হউক, এ ওঁকারের বাঁণগল! উচ্চারণে সা ছুইটি বর স্পষ্ট খনিতে 
পাই। উভয় স্বরে সমান মাত্র! দিয়া দৈব__দইব, গৌর-_গউর করিয়া থাঁকি। তেলুগু 
একে আই এবং-ও-কে আউ উচ্চারণ করে। ওড়িয়া পণ্ডিত এঁঁ-কে এই উচ্চারণ 
করেন। আমরা দই লিখিতে দৈ, মউ লিখিতে মৌ লিখিয়া ফেলি ! 

বাণ্গালায় একার ওকারের হুম্বদীর্ঘ আছে, কিন্তু পৃথক পৃথক অক্ষর নাই। তেলুগু 
ও মৈথিলীতে হস্ব এ এ ও ও এবং দীর্ঘ এ এ ও ওঁকারের অক্ষরই আছে। 


| শ৭। কথার টান। 
শব্দের স্বর-বিশেষ দীর্ঘকাল স্থায়ী করার নাম কথার টান। বোধ হয়, স্বর দীর্ঘ করা 
অর্থাৎ স্থর টানা বলিলে তাহাই বুঝায়। বণ্গদেশের খ্বানন্তেদে কথার টানের প্রভেদ আছে, 
এবং ইহাই ভাখার প্রধান কারণ হইয়াছে। এক অ-্বরের কত রকম :টান আঁছে! 
কোথাও ঈষৎ লুপ্ত, কোথাও সম্পূর্ণ লুপ্ত, কোথাও অ এবং কোথাও ও হইয়াছে। 

- স্ুস্ব স্বরের উচ্চারণকাঁল ১ ধরিলে, দীর্ঘ স্বরের ২ মনে করা যাইতে পারে। অর্থাৎ হ্স্ব- 
স্থরের মাত্রা ১, -দীর্ঘস্থরের মাত্রা ২। নিয়লিখিত শব্দগুলি পড়িলে অকারাদি স্বরবর্ণের হস্যদীরঘ 
ধরা পড়িবে।- মাত্র! অধিক জানাইবার নিমিত্ত বর্ণের মাথায় উরধূ রেখা দেওয়া গেল। 

কর (হাত), (তুমি) কর্র (কিয়াপদ ) 
শর ( দুধের ), সর্ব ( ক্রিয়াপদ ) 
দেখা যাইতেছে, বিশেষ্যপদ কর শর লি 
মাত্রা প্রায় লুপ্ত হইয়াছে। কর, সবর ইত্যাদি কিয়াপদেরও মাত্রা ২; কিন্তু দ্বিতীয় অক্ষরে 
অধিক, প্রথম অক্ষরে অল্প। অর্থাৎ বিশেষ্য কর শব্দের আদ্য আকার দীর্ঘ, কিয়া কর পদের 
অস্ত অকার দীর্ঘ! | 
কাঁন (কর্ণ), কার্না (অন্ধ) 
কাঁল (সময় ), কার্লা (বধির ) 
দর্ণড় (দন্ত ), দীড় (কিয়া) 
চিনে রানের হীন 'করিলে সহজে অর্থবোধ হয় না। দেখা যায়, ছুই 
অক্ষরের বিশেষণ শব্দের শেষ অক্ষরে জোর দিতে হয়।_ বড়, ছোট, খাট, মাঠ, তিতু, ভাল 
প্রভৃতি বিশেষণ শব্দের শেষের অকার গ্রস্ত বা লুপ্ত ন! হইয়া দীর্ঘ হইয়াছে। কেহ দীর্ঘ 
অকার উচ্চারণ. করে, কেহবা অকাঁরকে ওকারে পরিণত করিয়া দীর্ঘ করে। শব্দের বিশেষ 
বিশেষ বর্ণে ব্ দিতে গিয়া স্বরের মাত্রা দীর্ঘ হইয়! পড়িতে পারে। তিনি-_এই পদের 
ই অক্ষরে মাত্রা পরায় সমান৷, কিন্ত, তিন্ন-ই শ্রফ ইকার দীর্ঘ। ঠিক বানান 
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করিতে হইলে ভীই লেখা আবশ্যক । ভিন দিন--উচ্চারণে তীন দীন। এই ছুই শব্দের 
প্রত্যেকের ২ মাত্রার প্রায় সব প্রথম অক্ষরে পড়িয়াছে। মুড়ি (চাউলের ), মুড়ী (পাঠার ) 
--এ্রই দুই শব্দের ইকার হৃম্ব দীর্ঘ না করিলে অর্থ বোঝা যাঁর না। হিন্দী ও মরাঠীতে 
ঈট (ইষ্টক) লেখা হয়। ওড়িয়াতে ইটা বলাতে, ই দীর্ঘ করিতে হয় না। আমরা! 
ইট বলিয়া ই দীর্ঘ করি। 
...: তুল্ু_ এই শব্দে ল হ্ৰস্ব অকারাস্ত। এজন্ত ত এর উ দীর্ঘ হইয়াছে। তুল ( তুলাষন্র ) 
এই শব্দে ল প্রায় হলস্ত। এই হেতু উহার মাত্রা ত এর উতে 7 
করিয়াছে। কিন্তু আমরা লিখি ইস্ব। তুলা শব্দের ছুই অক্ষরে মাত্রা প্রায় সমান পড়ি- 
রাছে। তুলো উচ্চারণ করিলেও প্রায় তাই হয়। শূল (বেদনা), শূল্র (গৌজ) শব্দ 
শুল কিংবা খুলা! লেখ! উচিত। 

দেন্‌, দেনা; কেনন (কু), কেন (কথং); মেলা (উন্মুক্ত), মেলা (হাটি), ইত্যাদি - 
শব্দে একারের ত্্বদীর্ঘ পাই। কেশ, করিলেন-_এই ছুই শব্দের এ সমান দীর্ঘ নহে। 
. :গোল (শব্দ), গ্লোল (বতুল); খোল, খোলা; শোধ, শোধা ; ইত্যাদি শবে 
ও কারের হ্স্ব দীর্ঘ পাওয়া যায়। এ j 
_ এক ছুই তিন ছয়--ইত্যাদি শব্দের শেষ অক্ষরে মাত্রা নাই. বলিলেই হয়। এজন্য সে 
মাত্রা প্রথম অক্ষরে গিয়া তাহার স্বর দীর্ঘ করিয়াছে। এ দীর্ঘ করিবার ছুই প্রকার রীতি 
দেখা যায়। এ স্থর দীর্ঘ করিয়া, এবং এ সংগে অ! সুর যোগ করিয়া । এক- শবে 
শেষোক্ত রীতি পাওয়া যায়। উহার গ্রামা উচ্চারণ এআ.ক। (তা বলিয়া উহা য্যাক নহে। 
য়্যাক কি রকমে উচ্চারণ করিব, তাহাই ভাবিয়া পাই না)) পশ্চিম বণগে ‘কেবল’ শব্দের 
কে-তে প্রথমোকৃত রীতি, পূর্ববণগে দ্বিতীয়োকৃত রীতি প্রযুক্ত হয়। যদি উচ্চারণ 
অনুসারে বানান করিতে হয়, তাহা হইলে দুই তীন লেখা আবশ্তক। 
যেমন একার দীর্ঘ করিবার দ্বিবিধ রীতি আছে, তেমনই অকার ইকার উকার দীর্ঘ 
করিবারও দ্বিবিধ দ্বিবিধ রীতি আছে। অকার উকারের এক প্রকার দীর্ঘ ওকার, ইকারের : 
একপ্রকার দীর্ঘ একার। গেল, গেলো, গেইল, গেইল্‌--একই কিয়াপদের বিভিন্ন স্বানীয় 
সুপ । - প্রভেদ সুরের মাত্রায় । | 

_ ছুই অক্ষরের মোট মাত্রা ২। তেমনই তিন অক্ষরের ৩, চারি অক্ষরের ৪1 চারি অক্ষরের 
চলিত শব্দ আই আছে। থাকিলে তাহাকে তিন অক্ষরে পরিণত করিবার চেষ্টা আছে। 
সেই রূপ, তিন অক্ষরের শব্দকে ছুই অক্ষরে আনিবার চেষ্টা আছে। করিলেন--কীলেন বা 
'কোল্পলেন, করিল--কল্লো. বা কর্লো। করিলেন--পদে ন-এর অকার প্রায় লুণ্ত। ইহার 
মাত্রা প্রথম অক্ষরে গিয়া পড়িয়াছে। কল্লেন পদে ইহা আরও স্পষ্ট। অকারের দীর্ঘ ওকার 
'হুইতে পারে। এজন্য উচ্চারণ প্রায় কোল্পেন। দ্বিতীয় অক্ষরে মাত্রা বৃদ্ধি করিলে কল্ল)ন 
"পাই। ' এইরূপ, গেলেন-_কোন্র কোন হ্বানে-গঠলেন হ্ইয়াছে। করিল-_এই পদে তিন 
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ঢ মানা তিন অক্ষরে প্রায় সমান হইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু শব্দের মোট মাত্রা সকল অঙ্গরে 
সমান ভাগে বাটিয়া দিতে ভাষা যেন কষ্টবোধ করে। ইহা ভাষার প্রাণের লক্ষণ। যদি ছুই 
অক্ষরের শব্দে দুই অক্ষরেই স্ুন্ব স্বর থাকে, তাহা হইলে একটি স্বর প্রায় লুগ্ত*হইয়! অন্টির 
মাত্রা বৃদ্ধি করে। শব্দটি তিন অক্ষরের হইলে এবং প্রত্যেক অক্ষরে ত্বস্ব স্বর থাকিলে একটি 
হইয়া অন্ত অক্ষরের স্বর বৃদ্ধি করে। তরল--শব্দের লএর মাত্রা ত-তে গিয়াছে। এই- 
রুপ, গরম, স্বপন, কলশ ইত্যাদি। দেখা যায়, শব্দের প্রথম অক্ষরের প্রতি বাণগল! ভাষার 
বেশী টান। অনেকে মনে করেন, পশ্চিম বগগে কথার টান নাই। বস্তুতঃ কথার টান 
নাই বলিতে পারা যায় না। স্থানভেদে অল্প বা অধিক, এই মাত্র প্রভেদ। করিল- এইরূপ 
রাখিলে প্রথম অক্ষরে টান দিবার সুবিধা হয় না। এইহেতৃ, কর্ল্র (বাস্তবিক কাল্লে) 
হইয়াছে। র লোপে পরবর্ণের দ্বিত্ব হয় (৪৫ স্থঃ ); তাই রাঁঢ়ে কোল্লে বা কাঁল্লে )। পড়িল_ 
রাঁঢ়ে পাড়ত্র ; নদীয়া যশোর খুলনায় ডু লুপ্ত হইয়া পালো বা পোলো। রাটের কইল 
(কহিল) ও এর জেলায় কোলো। কোন কোন্র স্থানে কিয়াপদেরও শেষ অক্ষর প্রায় হলস্ত 
উচ্চারিত হয়। তাহার মাত্রা অন্ত অক্ষরে (প্রায়ই আস্ত অক্ষরে ) দেওয়া উদ্দেশ্য। এই 
রুপে, লাগিন্র-_লীগৃল্র, লাগলো হইয়াছে। লাইগৃলো পদে ল| এর প্রতি টান চরম হইয়াছে। 
উত্তর বগে লাগিল্‌ পদ আছে। পশ্চিম বণগে শব্দের শেষ অক্ষর প্রায় হলত্ত উচ্চারিত হইলেও 
' প্রথমের প্রতি টান অধিক হয় নাই। উত্তর দক্ষিণ ও পূর্ববগে প্রথমের প্রতি টান বাড়িয়াছে। 
শব্দের শেষ অক্ষরে অ ভিন্ন স্বরবর্ণ থাকিলেও উক্ত নিয়মের ব্যতিকুম হয় না। করিতে 
-_পদ পশ্চিম বগে ক'ত্তে বা কোত্তে। এখানে দ্বিতীয় ভপেক্ষা প্রথম অক্ষরে টান বেশী। 
যশোরে প্রথম অক্ষরে টান বাড়িয়া শেষ অক্ষরে কমিয়াছে।. ফলে, কোন্তি হইয়াছে। ঢাকায় 
কইর্তে আসিয়া প্রথম অক্ষরে টান অত্যধিক হইয়াছে। ব্যাকরণ-অধ্যায়ে দেখা যাইবে» 
' কথার টানের প্রভেদে কারকের ও কিয়াপদের বিভক্তির রূপান্তর ঘটিয়াছে। | 
* বটের উচ্চারণ লক্ষ্য করিলে নিম্নলিখিত কএকটি সুত্র পাওয়া যায় । 
/ অন্ুস্বার কিংবা বিসর্গের পূর্বস্থিত স্বর দীর্ঘ হয়। যথা অংশ, ছুঃখ। 
১6 যথা, মন্ত, বেরন। 
৩০ চন্দ্রবিন্দু যুক্ত স্বর দীর্ঘ হয়। যথা, (কাচ, ইট, ভেঁড়া, রৌজা। এবিষয় পরে 
দেখা যাইবে । 
1০ ছুই কিংবা .তিন অক্ষরের শব্দের প্রথম অক্ষরের স্বর দীর্ঘ হয়। যথা, যম, তিল, 
নু নি নদী, কেশ, কেশব, গোল, গোলক । অতএব প্রথম বর্ণে দীর্ঘ স্বর বানান না. 
থাঁকিলেও তাহা দীর্ঘ উচ্চারিত হয়, এবং শেষ বর্ণে দীর্ঘ স্বর বানান থাঁকিলেও তাহা হস্ব 
উচ্চারিত হয়। স্থরের অর্থাৎ স্বরের মাত্রা, উচ্চতা নিয্নতা প্রভৃতির ভেদপ্রদর্শন সহজ নহে । 
অনাদরে রাম হয় রামা। এখানে কেবল 052 শেষ স্বর দীর্ঘ করিতে শিয়া 
- রামাঁ আগিয়াছে। রজত Roti এর 


৮৬ 'সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা 
৬৮। . ক-বর্গ। 

সংস্কৃত ভাষার ব্যাকরগকার ব্যঞ্জন বর্ণকে স্পর্শ, অন্তঃস্থ ও উন্ম-_এই তিন ভাগে ভাগ - 
করিয়াছেন। ক হইতে ম্‌ পর্যন্ত স্পর্শবর্ণ। এই সকল বর্ণ পাঁচ বর্গে (সজাতীয় শ্রেণীতে ) 
বিভক্ত, হইয়াছে। বর্ণমালার বিভাগ, বর্গে বিভাগ, বর্গে বর্ণের স্থান-নির্দেশ ইত্যাদি 
বিষয়ে সংস্কৃত-ব্যাকরণ অদ্ধিভীয়।' দুঃখের বিষয়, নিজের অজ্ঞতা ডঃ কঃ সহিত. 
অনুভব-সিদ্ধ অনুমান মিলাইয়া দেখিতে পারিলাম না। 

জিহ্বামূল মুখের পশ্চাৎদিকে লইয়া অর্থাৎ কণ্ঠে লাগাইয়া প্রশ্বাস বায়ু দ্বারা জিহ্বা 
ঈষৎ মুক্ত করিলে ক, গ উচ্চারিত হয়। অতএব ক গকে জিহ্বামুলীয় ও কণ্ঠ, দুই-ই. 
বলা চলে। হু স্বরবর্ণ তুল্য। অতএব ক+হ=ঘ, গ+হ-খ 1 যখন উ ক- 
EE তখন জিহ্বাকে ক উচ্চারণ করিবার স্থানে রাখিয়া অধিকাংশ বায়ু নাসিকা- 
পথে বাহির করিলে উ উচ্চারিত হইবে । কএকবার ক বলিতে বলিতে কঙকণ উচ্চারণ, 
করিলে, উ আসিয়া পড়ে। অতএব বাঁণগল! শব বাউল! লেখা চলে না? বোধ হয় 

স্কৃতগ্রাক্কতে অনুম্থারের উচ্চারণে ঈষৎ গ্‌ থাকিত। নতুবা সং সিংহ শব্দ সংপ্রার্কতে সিংঘ : 
অর্থাৎ সিং(গৃ+হ) হইতে পারিত না।. প্রাক্ৃত-ৰাষ্গলাতেও সিংঘ, কখনও বা সিংঘী, 
সিংগী। এইরূপ উচ্চারণ আছে বলিয়া অনেকে নিজের উপাধি সিংহ খানে ইংরেজীতে. . 
সিং, সিণ্গ, পিপ্ব লিখিয়া থাকেন। 

. দেখা যাইতেছে, ক গ এক-জাত, খ ঘ অন্তজাত। সংস্কৃত-ব্যাকরণের সংজ্ঞায়, 
খ ঘ ঘোষবর্ণণ কগ অঘোষ। সং ঘোষ অর্থে মেঘ-ধ্বনি আছে। খ ঘ উচ্চারণ করিলে 
₹ কিঞ্চিৎ গভীর ধ্বনি শুনিতে পাওয়া যায়। উচ্চারণে একটু বিশেষ প্রযত্র আবশ্যক হয়। . 
এই কারণে গ্রাম্য লোকের মুখে শব্দের খ ঘ শ্বানে ক গ বাহির হয়। | 

ক-বর্থের ন্যায় অন্তান্ত বর্গেরও প্রথম ও তৃতীয় বর্ণে এবং দ্বিতীয় ও চতুর্থ বর্ণে সজাতত্ব | 
আছে। এই হেতু সংস্কৃব্যাকরণে বাঞ্জনবর্ণের অন্য বিভাগ পাওয়া যায়। যথা, 
হয়নরল, ঞউণনম, ঝঢধঘভ, জড় দগব, খ ফছঠথ,. 
চটতকপ, শষস। 

সজাত বর্ণের পরম্পর পরিবর্তন স্বাভাবিক বলিয়া সংস্কৃতব্যাকরণে দিগ্গজ, নি . 
দিগন্ত, ণিজন্ত, যড়ানন, জগদীশ, উচ্চারণ, সচ্চরিত্র, সজ্জন, ইত্যাদি সন্ধিভাত, শব্দের 
উৎপত্তি হইয়াছে। 


_৬৯। চবর্গ। য়শ। : 


ভি তালুতে - লাগাইয়া প্রশ্বীসবায়ু দ্বারা খুলিয়া লইয়া চজ্ত উচ্চারিত হয়। 
চ4হ-্ছ, জ+হ--ঝ। চ উচ্চারণ করিবার, সম অধিকাংশ বায়ু নাক দি. 


শব্দ-শিক্ষা ৮৭ 


১ থাহির করিলে এ পাওয়া যায়। বোধ হয়, উ এবং 4 বর্ণদয়ের উচ্চারণ লক্ষ্য করিয়া 
উহাদের নাম বাণ্গলায় উর্জ এবং ইর্জ, এবং তেলুগুতে ণ্য এবং ণি(ণ এর প্রকৃত 
উচ্চারণ চাই) হুইয়াছে। চঞ্চল উচ্চারণ করিলে এ বর্ণের উচ্চারণ কতকটা ইর্জ 
হইয়া পড়ে। চ উচ্চারণ করিবার সময় মুধবিবর মেরুপ হয়, পার সেইরূপ করা শএকয় 
উচ্চারিত হয়। 

অতএব চ-বর্গের সহিত শকারের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে। পশ্চাৎ--শব্ উচ্চারণ করিবার. 
সময় শ আসে । শকৃতি-শবে শৃ অবশ্য আছে। ওড়িয়া পাঠশালায় শ এর নাম শত হইয়াছে। 
এই নামও একবারে কাল্পনিক নহে। কেহ কেহ “খাঁটি বাণ্গলা” শব্দ হইতে শঁদূর করিয়া - 
স বদাইতে বলেন। বোধ হয়, ইহার! সংস্কতপ্রাক্কৃত ব্যাকরণের সুত্র স্মরণ করিয়া এরুপ 
ইচ্ছা করেন। এতদ্বারা বাণগলাশব্দের বানান সহজ হইতে পারে, কিম্তু শব্দ বিকৃত হইয়া 

- পড়িবে । বাস্তবিক হেশেল ফাঁশ ইত্যাদি শবে স শুনি না, শ শুনি। ব্যুৎপত্তি স্মরণ 
করিলেও শ লেখা উচিত। শাদা, শিক্ষা, এমন কি, আইশ ( আইস) কিয়াপদেও শব শুনি । 
বাণ্গলাশব্দে শ উচ্চারণ আধুনিক নহে। প্রাক্কৃত-মাঁগধী ভাষায় শ ছিল। বাণ্গলাভাষা, 
তাহা রক্ষা করিয়া আদিতেছে। উচ্চারণ লক্ষ্য করিলে ওড়িয়া ও হিন্দীতে স-এর, মরাঠীতে 
শ ও স-এর, তেলুগুতে ষ ও সঁএর, এবং বাণ্গলাতে শ ও ষ্এর আধিক্য পাই। 
মূরাঠী ও হিন্দুস্থানী ও ওড়িয়া উচ্চারণ ধরিয়া শ কিংব স লিখিয়া থাকে, আমরাই 
যা-নয়-তাই লিখি। সং স্বপ্‌ ধাতু হইতে বাং শু ধাতু আসিয়াছে। কেবল এই একটি 

' ধাতুতে আমরা স ছাড়িয়া শ লইয়াছি। বোধ হয়, শয়নে শ' দেখি বলিয়া শু করিয়াছি । 

যখন এ এবং শ-এর উৎপত্তিস্বানগত সাদৃশ্য আছে, তখন অংশ বংশ প্রভৃতি. 
শব্দের বাণ্গলা উচ্চারণ বিকৃত বলিতে হুইবে। ওড়িয়া পণ্ডিত (কেবল পণ্ডিত কেন, 
সাধারণ লোকেও) অংশ উচ্চারণ করেন অঙশ। বাণগালী পণ্ডিত করেন অঙ্গশ। 
এইহেতু যাচঞা হইয়াছে যাচ্‌গীঁ, এবং বাং্রারতে যাচিশগাঁ। বোধ হয়, সংস্কৃত 
যাচ্‌ঞা উচ্চারণ কিছু কঠিন মনে করিতেন ; নতুবা যাঁচনা শব্দ আসি না, এবং চঞ্জ 
বঞ্চ গঞ্জ প্রভৃতি ধাতুর অন্ঠবুপ চন্চ বন্চ গন্জ ইত্যাদি পাইতাম না। আমরা! 
খঞ্জন শব্দ খন্জণ বলিয়া আর কি দোষ করিয়াছি। উ সম্বন্ধেও এই কথা। নি 
আকাত্ক্ষা এবং কণ্কণে কান্ক্ষ এবং কন্ক ধাতু আছে। 

আমরা জিজ্ঞাসা যজ্ঞ জ্ঞান উচ্চারণ করি জিগ্গ্যাসা যগ্গ্য গ্যান। সংজ্ঞান_ প্রাকৃতে 
ণাণ, জাণ। জিজ্ঞাসা জিগ্ঞাশা হইতে জিগ্গাশা বা জিগ্গ্যাশা। অর্থাৎ জ সানে গ 
হইয়াছে। জ্ঞান--গঞান হইতে গেআঁন বা গ্যান। হিন্দী ওড়িয়া তেলুগুতেও এইরূপ । 
"জ্ঞান মরাঠীতে দৃন্তান বা দ্যান। জ গ দ সজাত, এইমাত্র সাদৃশ্ত ; এবং গর হইতে জ, এবং 
জ হইতে দ্র অল্পেই চলিয়া আসে। প্রাক্ৃত-বাণ্গলায় এবং মরাঠীতে দূ জ-এর পরিবর্তন 
ঘটে (৫৬সঃ)। যাজপুর শবে জ গ জ্ঞ এই তিন বর্ণের পরিবর্তনের আভাস পাইতেছি। 


৮৮ | সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিক! ৃ i 
* যজ্ঞ _যাগ-_যাজ-_এই কুমে যাজ আসিয়া থাকিবে। যাগের মূল যজ্ঞ_একথ! বিস্থত ত হইয়া ( 
যাগ-যজ্ঞ সহচুর শব্দ রচিত হইয়াছে। 
জ যর উৎপত্তিস্থানগত সাদৃশ্ত আছে। দয় একত্র হইলে য় হী মতন 
শোনায়। যদি যদি যদি কএকবার পড়িলে জদি শোনা যায় | 
"এই হেতু বিছ্যুৎ হইতে বিজুলী পাইয়াছি, এবং উদ্যোগ উচ্চারণ করি ফরয 
অতএব মরাঠী যখন দ্যান বা দ্ন্তান বলে, তখন সে বাস্তবিক জান বা জান বলে অর্থাৎ 
জ্ঞান আনিবার চেষ্টা করে। সংস্কতেও দেখিতেছি বণিজ, শব্দ হইতে বণিক্‌ হয় এবং 
বণিগ্ন্তি শব্দ আছে। বিশেষতঃ কোন্‌ কোনু ধাতু- অভ্যস্ত হইলে গ খানে জহয়। 
সংস্কতে গগাম না হইয়া জগাম। সং ভুজ ধাতু হইতে ভোগ হইয়াছে? কিন্তু উচ্চারণ- 
মুলক কারণ পাইতেছি না। ৃ . 
সুধু গ্য যে জ-এর মতন শোনায়, তাহা নহে। ধ্য উচ্চারণ করিলে ঝ-এর মতন 
শোনার । ধা বাস্তবিক দ47হ7-য়। অর্থাৎ দ4-য়-জ, জ+4হ-্ঝ। এই: 
হেতু জাহাজ শব্দ মরাঠীতে ৰাজ হইয়াছে। তেলুগু যখন মধ্যাহ্ন বলে, তখন মধ্বান্ন শুনি। 
অতএব মধ্য শব্দ মাঝ হইবার কারণ আছে (৫৪ সুঃ)। জা দ সজাত, ৰা ধ সজাত। 
এই হেতু রাঢ়ের গ্রাম্য স্ত্রীলোকের মুখে জাহাদ (জাহাজ ) শুনি, এবং লং বুধ ধাতু ধাতু হইতে 
বুঝ ধাতু পাইয়াছি। : - 5 
সহ বাহ্‌ প্রভৃতি শব্দের উচ্চারণ সজ.ঝা, বাজ_ঝ হইবার কারণও পাওয়া রি সহশব্দের 
হয এর বিপর্যয়ে যহ ; এখন জহ্‌ হইতে ঝ পাই। হু-যুক্ত অন্য বর্ণেরও বিপর্যয় 
ঘটয়াছে। হল হু ন্মা হব, সকলেই আমরা বাঞ্গলা উচ্চারণে বর্ণবিপর্যয়ের পরিচয় পাই। 
যেন আগে হ্‌ উচ্চারণ করিয়া পরে ন ম য ল ন উচ্চারণ করা কঠিন। বস্তত' আগে: 
ই উচ্চারণ কষ্টকর না হইলে বিপর্যয় ঘটিত না। হু স্বরতুলা; এই হেতু আগে স্বর : 
উচ্চারণ করিয়া পরে ব্য'্জন উচ্চারণ করায় অন্গৃবিধা রি 
বোধ হয়, এইরূপ কারণে মিথ্যা-_মিছা, সত্য-_সাচ্চা বা সীচা হইয়াছে । য-ফলা না: 
থাকিলেও দ সনে জ,ধ খানে ৰু হয়। তেমনই ত শ্বানে চ, এবং থ শ্বানে ছু 
হইয়া থাকে (৫০ সঃ) | 2 
- | ৬৯। টবর্গ। খরষন্চ। ' 
জিহ্বাগ্র তাঁলুর অগ্রভাগে অর্থাৎ মূর্ধার লাগাইয়া, প্রশ্বাম বায়ুদ্বারা খুলিয়া লইয়া ট ড 





'*' একদিন এক : তেলুগু ভদ্রলোক যিদ্যুৎ বলিতেছিলেন, আমি বিদৃজুৎ শুনিতেছিলাম। ইহাডে 
আশ্চর্য হইলে ভিনি বিদ্যুৎ ধীরে ধীরে যেমন বলিলেন, জামি অমনই য় স্পষ্ট শূনিতে পাইলাম। বিহ্যৎশব্দের 
ত- যা ল হইয়| সংপ্রাতে রিজ্জুর!।_ এখানে বিদ্যুৎ শব্দের উত্তর স্বার্থে ণ মনে করা নিষ্প [যোজন 

+. ইংরেজী ৪ বর্ণে গ্‌ ও জ দুই-ই হয়। 


শব্দ-শিক্ষা ৮৯ 


. উচ্চারিত হয়। ট-+হ= ঠ, ড+হ=ঢ। ট উচ্চারণ করিবার সময় অধিকাংশ 
বায়ু নাক দিয়া বাহির করিলে পণ চলিয়া আসে। জিহ্বা ও তালুর মাঝে একটু ফাঁক রাখিলে 
ষ হয়। কতকটা এইৰূপে র ও ল।- ছিহ্বার কম্পনে র ; জিহ্বার ছুই পাশ দিয়া 
বায়ু বাহির হইলে ল। - এই ল বাস্তবিক নু, বাণ্গলা ল নহে। কিন্তু উহাদের উচ্চারণ 
স্থান এত কাছে কাছে যে কিঞ্চিৎ অসাবধান হইলেই উহার! এক হইয়া পড়ে 

একটু চেষ্টা করিলে আমর! বিষ্ণু শব্দ ঠিক উচ্চারণ করিতে পারি। তখন ম ও ৭, 
উভয়েরই ঠিক উচ্চারণ গাই। ভিক্ষা উচ্চারণ করিলে ষ ঠিক আসে যষ্ঠ শব্দ উচ্চারণ 
করিলে ট বর্গের সহিত ষ-এর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বুঝিতে পারি।. এই শব্দে ষ স্পষ্ট উচ্চারিত 
হয়। নব্য শিক্ষিতেরা অক্রেশে (ই)স্টীট বলিতে পারেন, কিন্তু সাধারণ লোকে ইষ্টীট, 
কষ্টে ইস্ট বলে। অতএব বোধ হয় আমরা ইংরেজী-শিক্ষার গুণে স্ট উচ্চারণ করিতেছি। 
তেমনই পষ চাঁৎ কিংবা পন্চাঁৎ উচ্চারণ করিতে পারি না, এমন নহে। বাস্তবিক পস্চাৎ 
. উচ্চারণ না থাকিলে পছচাৎ__পাছা! আসিতে পারিত না। -ী-এর উচ্চারণ স্থানের অতান্ন . 
দুরে ষ-এর উচ্চারপ-ন্বান, তদপেক্ষা অধিক দূরে অ-এর উচ্চারণস্থান। এই হেতু একটু 
অসাবধান হইলেই শষ এক হইয়া পড়ে, কিন্তু তত শীপ্ব.স হয়না না হইলেও 
শ হইতে ষএবং ষ হইতে স আসা সহজ। তেমনই স হইতে ষ্‌ এবং ষৃ হইতে . 
শ আসাও সহজ। 

হঠাৎ মনে হয়, ণ-এর উচ্চারণে .ড কিংবা ডু আসে। বাস্তবিক কিছু না আছে, 
এমন নয়। তথাপি এঃ অপেক্ষা উ কোমল, ন অপেক্ষা ণ কোঁমল। বিষ্ট, উচ্চারণ 
বরং শুদ্ধ, বিশ্স্থ কিংবা বিষস্ত আদতে নয় | সংস্কৃত শব্দের স্থথোচ্চারণে সংস্কৃতপ্রাকৃতের 
উৎপত্তি হইয়াছিল। ইহা! হইতেও বোঝা যায়, ণ উচ্চারণ কঠিন নহে। কষ্টকর হইলে 
ওড়িয়া তেলুগু মরাঠীতে এত ণ থাকিত না। সং শ্রেণী শব্দের র লোপ করিয়! প্রথমে 
. শেণী।  ওড়িয়াতে এইরূপ ( সেণি ) আছে। বাণ্গলায় শেণী শব্দ শিণী হইয়া এখন শিড়শ বা 
শি'ড়ী দীড়াইয়াছে। এইবুগ, সং রণ হইতে বাং বড়া, লড়া, এবং হিং লড়াই আসিয়াছে। 
রও ষ পরে কেন এ হয়, তাহার কারণ বোঝা যাইতেছে । যদি আমরা কর্ণ স্বর্ণ ঠিক 
উচ্চারণ করিতে পারিতাম তাহা! হইলে এঁ-এর প্রয়োজন বুঝিতে বিলম্ব হইত না । যখন 
বাণ্গলায় ন্‌ নাই, তখন কর্ণ হইতে কাণ এবং স্বর্ণ হইতে সোণ] লিখিলে ব্বথা পাণ্ডিত্য 
প্রকাশ হয়। ঘর্ষণ হইতে ঘষা লিখিলে উচ্চারণ মত বানান হয়, ঘন! লিখিলে না মূলের 
সহিত, না উচ্চারণের সহিত মেলে । 

উ ড রক সমজাতি বলিয়া একের স্থানে অভ বসিভে পারে। রলয়োরভেদঃ-__সুত্রের 
‘মুল এই। কে রে বা কেরা কেডা কেটা প্রায় একই শব। -ডু কিংবা ঢু সংস্কৃতে 
'_ নাই, তেলুগুভাষাতেও নাই। ওড়িয়াতেও প্রায় নাই ; নাই কারণ ফল পড়ে পড়ে,--ছই-ই 
*লেখাঁ চলে । তেমনই বই পঢ়ে পঢ়ে। ঢ ঢু-এর ফে-কোনু একটি লিখিলেই . চলে। 


৯০ 7. | সাঁহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা 


প্রাচীন কারের বৃপান্তরে বাণগলা ডু মনে হয়। ডু-এর উচ্চারণে ল ও ড ছই বর্ণ মিশিয়া 
থাকে। কারের উচ্চারণ প্রায় তাই। এইরূপ, ঢু-এর উচ্চারণে ল ও ঢ় হুই বর্ণ 
মিশিয়াছে। কিন্তু, উভয় স্বলেই ল এত অল্প উচ্চারিত হয় যে, উহারা প্রায় ড ওঢ, 
কিন্তু তদপেক্ষা কোমল। জল শব্দের ওড়িয়া জন্, কিন্তু জড বা জড় নহে। তথাপি 
যখন তেলুগু মনুষ্য ডু বলে, তখন আমাদের কাণে প্রায় মান্গয্যাড়, বোধ হয়। 

সংস্কৃতব্যাকরণের দেব+-খষি-দেবধি, মহ1+-খষিমহর্ষি প্রভৃতি সন্ধি হইতে স্পষ্ট 
বোঝা যায়, খা কদাপি রি কিংবা র নহে। খা স্বরবর্ণ, বাঞ্জন নহে। এই এক 
কথাতেই রি রুবিবাদের খণ্ডন হইতেছে। সংক খবতৃস্থগ্রসৃতি ধাতু বা"্গলায় কর্‌ ধর্‌ 
“ভর্‌ সর্‌ ধাতু হইয়াছে। এই পরিবর্তনে খাকারের স্বরত্ব বিনষ্ট হয় নাই। অন্যত্র খকার 
রি হইয়া পড়িয়াছে। কারণ খাকার অন্নেই র্‌ হইয়া পড়ে। গ্রাম্য লেখক যখন স্বত শব্দ 
শুদ্ধ করিতে গিয়া ভ্রত লেখে, তখন সে গুরু অপরাধ করে না । কিন্তু যাহারা খ্রীষ্টাব্দ শব 
খৃষ্টাব্দ লিখিয়া! বসেন, তাহীরা বা"গলাভাষার প্রকৃতি ভুলিয়া যান। কৃষ্ণ ও খৃষ্ট এক বলিতে 
পারি নাঁ। যাহা হউক, খণ শব্দ বরং রীণ লেখা চলে, শ্রী শব্দ শৃ লেখা চলে না। 


৭০। ত-বর্গ। লস। 


. জিহ্বার অগ্রভাগ উপরের দাতে লাগাইয়! প্রশ্বাসবায়ুদ্বারা খুলিয়া লইয়া ত দ উচ্চারিত, 
হয়। ত-4-হ-থ, দ+হ-ধ। ত উচ্চারণ করিবার সময় জিহ্বার অগ্রভাগ 
যেখানে থাকে, সেখানে তাহা রাখিয়া অধিকাংশ বায়ু নাক দিয়! বাহির করিলে ন হয়।, 
জিহ্বাকে তি উচ্চারণ করিবার মতন রাখিয়া সও ল উচ্চারিত হয়। এই ল দস্তয, অন্ত 
ল(ন্ড) মূরধন্য। (কেহ'কেহ তাঁলব্য বলেন; কিন্তু, কেন বলেন, বুঝি না। ) 
ত বর্গের মাথার স নিশ্চয়ই স. উচ্চারিত হয়। হস্ত, মস্তক বলিতে গেলে 
স পাই; শ কিংবা য পাই না।. কারণ শ কিংবা ষ উচ্চারণ করিতে গেলে জিহ্বা 
যেখানে রাখিতে হয়, সেখান হইতে দুত সরাইয়া ত-বর্গের নিমিত্ত দস্তমূলে আসিতে পারা 
যায় না। সংযুক্ত ব্যঞ্জন উচ্চারণের সময় আমরা অধঃস্থিত অর্থাৎ শেষবর্ণের উচ্চারণের 
নিমিত্ত ব্যগ্র হইয়া পড়ি, 'মস্তকস্থিত অর্থাৎ. প্রথমবর্ণ স্পষ্ট উচ্চারণ করিতে ধৈর্য থাকে না। 
হস্ত শব্দের হু উচ্চারণ করিয়াই শেষবর্ণ ত-এর দিকে মন পড়ে ; সেই টানে সও আসিয়া 
পড়ে। আলম্ত কিংবা জিহ্বার জড়তাহেতু মন্তকস্থিত বর্ণ সম্পূর্ণ উচ্চারিত হয় না । মানুষ 
পরিশ্রম বাঁচাইতে পারিলে ছাড়ে না। 
আমরা হস্ত শব্দকে হাত করিয়া লইয়াছি। এখানে কিন্তু, জিহ্বার জড়তা প্রধান কারণ 
হইয়াছিল । আমাদের ুরপুরুষগণ হস্ত বলিতে গিয়া হত্থ বলিতেন। শুন্যপুরীণে, পপুনরপি 
গোসাঞি ছিহত্থ বুলাইল।” ছিহত্থ--শ্রীহস্ত। পূর্বে দেখা গিয়াছে, সংযুক্তব্যঞ্জনের 
মস্তকপ্থিত ব্যঞ্জন লুপ্ত হইলে পূর্বস্বর দীর্ঘ হয়। এখানে সংস্কৃত শব্দের উচ্চারণ নিয়ম 


শব্ব-শিক্ষা ৯১ 


রক্ষিত হইয়াছে। সংযুক্ত ব্যঞ্জনের পূর্বস্বর দীর্ঘ না হইয়া পারে না । কারণ সংযুক্ত 
বাঞ্জনরুপ নাল! লাফাইয়া পার হইবার আগে থমকিয়া দীড়ইতে হয়, শক্তি সৎ্গ্রহ করিতে 
হয়। সংস্কৃতভাষায় অকারের দীর্ঘ আঁ। হস্ত শব্দের হ বর্ণের অ দীর্ঘ। হাত শব্দে 
আমর! সেই তা রাখিয়াছি। বা"গলাতেও এই আ| হস্ব নহে, দীর্ঘ। এইরূপ, সংযুক্ত 
ব্যৎ্জনের পূর্ববর্তী সকল স্বরই দীর্ঘ হয়। আমরা ধ্বনিসংবাঁদী বানান না করাতে ইট উট 
লিখিয়া থাকি, ঈট উট লিখি না। 

কারের নানাবিধ ধূনি আছে! একপ্রকার ধন ছএর ধৃমির কাছাকাছি। 
ছ-এর প্রকৃত ধুনি পাইতে হইলে তাহাকে তালব্য করিতে হইবে । স-এর নিমিত্ত জিহীগ্র 
দত্তমূলে লাগাইতে হয়। সেখান হইতে একটু পিছাইলে যু হইয়া পড়ে। বোধ হয় আমরা 
মৎস্য উচ্চারণ করি মৎ্য। জিহবাগ্র আর একটু পিছাইলে মৎগ্ত। মতস্ত শব্দ উচ্চারণ করিতে 
€ নিমিত্ত জিহাকে সমুখদিকে আনিতে হয়, কিন্তু তখনই য়ু মনে আসে। কাজেই 
জিহবাকে সমুখদিকে আনিয়াই পেছু ঠেলিতে হয়। এই তাড়তাঁড়ি আনা-গনাতে আধ্‌-পথে 
ছও বটে, সও বটে, এমন এক ধুনি বাহির হয়। তখন সদস্তাতালব্য হয়। মচ্ছ শব্দের 
ছু পশ্চিমবণগের লোকে যত কর্কশ করে, পূর্বব্গের লোকে তত করে না। ওড়িয়া 
পণ্ডিতদিগের মুখে যাবতীয় ৎস, চ্ছ-তে পরিণত হয়, কিন্তু ছু কোমল শোনা যায়। 

কেহ কেহ প্রশ্ন প্রর্ত, জ্যোত্সা- _জ্যোর্তঁণ, শনান-স্ীন উচ্চারণ করেন! আমরা 
বালাকালে এইরূপ উচ্চারণ যত শুনিতাঁম, এখন তত শুনি না। নব্যশিক্ষিতের! ওঁ ত্যাগ 
করিয়াছেন। ন্‌ =তঁ মনে না করিলে বস্তা হইতে পারিত না। বাস্তবিক শ্ু.লভাবে 
বলিতে পারা যার, কঁএর ক ত্যাগ করিলে উ, চঁ-এর চ ত্যাগ করিলে এ) ট'-এর 
ট ত্যাগ করিলে ণ, তঁএর ত ত্যাগ করিলে ন। টত্যাগ না করিলে বিষ্ট* (বিষ্ণু ), 
ত ত্যাগ না করিলে জ্যোন্ত1। প্রশ্ন শব্দের শ, নকারের সহিত যুক্ত থাকাতে উচ্চারণে 
প্রন্ন এবং তাঁর পর প্রর্ণ্ত হুইয়াছে। 

শকে স উচ্চারণ করার দৃষ্টান্ত অধিক পাই না। কিন্তু অনেক স্থলে শকে ষ 

তুল্য উচ্চারণ করিতে শুনি! শৃগাল শব্দের শ তাঁলব্য; কিন্তু তাহাতে রি (খৃ) মূরধন্ত ! 
এই রি উচ্চারণ করিতে হইবে বলিয়া জিহ্বা প্রথমেই মূর্ধায় গিয়া ঠেকে । ফলে যৃগাল বা 
বরগাল শুনি । শিআল শব্দের শ প্রায়ই ষ উচ্চারিত হুইয়া থাকে। অধিকাংশ শিক্ষিত 
ব্যকৃতি পরী শব শ্রী উচ্চারণ করেন, কিন্তু প্রাক্ৃতজন করে ও, কিংবা বী। স্থরেশ--শুরেষ 
শোনা যায়, স্ত্রী বোধ হয় যুন্ৰী। প্রশ্নের শ-কে অনেকেই ষ করেন। মেইরূপ, প্রসন্ন 
শব্দের স মূর্ধন্ত শোনা যায়। র থাকাতেই প্রশ্ন ও প্রসন্ন শব্দে ষ উচ্চারিত হয়। 

অতএব মনোযোগ করিয়া শুনিলে বুঝিতে পারি, আমরা সংযুক্ত বর্ণে শ ষসতিনই 
উচ্চারণ করি। উচ্চারণ সময়ে কান দিই ন! বলিয়া হঠাত বুঝিতে পারি না । অসংযুক্ত, 
স অন্ততঃ ছইপ্রকার- মুরঘন্ত ও দত্তাতালব্য আছে। অতএব যাহারা এক ন দ্বারা সবভুঙ্গা 

৯২ 


ক 


৯২ - সাহিত্য-পরিষৎপনথ কা 
“যাবতীয় ধুনিপ্রকাশের বাঞ্ছা করেন, তাহারা না ধৃনিস* বাদী বানানের,-'না তা 


‘ পক্ষপাতী ! ক লিখিয়া যদি বলি, উহাকে কোথাও-ক, কোথাও খ, কোথাও গ, উচ্চারণ 


করিতে হইবে,. তাহা হইলে বর্ণমালা, লঘু হয় বটে, কিন্তু কাজের লাঘব হইবে না। কারণ ' 
বাণ্গলাব্যাকরণের সংগে এক বৃহৎ শিক্ষা-শান্ত্র জুড়িয়া দিতে হইবে। ইংরেজী শব্দবকোশে 
শব্দের উচ্চারণ লিখিয়া জানাইতে হইয়াছে। বাণ্গলাতে এই উপসর্গ টানিয়া. আনা বাঞুনীয় 
নহে। ধৃনিসংবাদী বানানের পক্ষে কতদূর যাইতে পারা. যায়, তাহা দেখিতে হুইবে। 
তেমনই, সংস্কৃত শব্দ-উচ্চারণে গ্রাম্যতা ও অস্পষ্টতা যথাসাধ্য ত্যাগ করিয়া তাহা বর্ণবিস্তাস- 
সংবাদী রাখিতে হইবে । কোন্ন কাঁজে-ঘোর পরিবর্তন মণ্গলদায়ক হয়না ৷ হয়ত প্রথম 
প্রথম ছুইগ্রকার বানান . আবগ্তক- হইবে। হিন্দী. ও মরাঠী-কোশে - কোরু . কোন্র 
শব্দের ছুইগ্রকার বানান দেখা যায়।* কালে একটা থাঁকিবে। বাশ্গলাতেও এই উপায়' 
ধরা যাইতে পারে। সংস্কতকোশেও কোন্র কোন্র শব্দের ছুইপ্রকার বানান দেখিতে পাই। 
কোশ কোষ, পিস পটিশ, কুলাষ কুলাস, কলস কলশ, সম্বল-শম্বল, ইত্যাদি নানা শব্দে - 
প্রমাণ পাওয়া যায় € যে, ধনিসংবাদী বানান হইতে ছুই ছুই শব্দ উৎপন্ন বিরহ 


৭১। পবর্গ। অ। 


ওষ্ঠদ্বয় মিলিত এবং প্রশ্বাসবায়ুদ্বার! যুক্ত করিয়া প ব উচ্চারিত হয়। প+হ= =ফ, 
ব+হ-ভ মর উচ্চারণ সকলেই জানে। উ উচ্চারণ করিবার মতন ওয় ঈষৎ 
খুলিয়া জ উচ্চারিত হয়। তখন ভিহাগ্র দাতে গিয়া ঠেকে । এই হেতু ন দস্তোষ্য। 
অতএব দেখা যাইতেছে, ব এবং ন্র-এর উচ্চারণ-স্থানগত সাদৃশ্য কিছু আছে। এই হেতু, 
বাণ্গলা ও ওড়িয়ায় একটি ব, এবং হিন্দী ও মরাঠীতে কোন কোনু শব্দে বজ ছুইই বলা 
চলে। কোন কোন্র সংস্কৃত শৰ্দেও এইৰুপ বিকল্প বিধি আছে। বাণ্গলাঁয় নৰ থাকিলে ভাল 
হইত। অনেক ‘ওয়া’ হইতে রক্ষা পান্না যাইত। কোন কোন সং শব্দের ত্র স্বানে 
বা'গনাতে উ কিংবা ও হইয়াছে। তেমনই, কোন্র কোন্র শব্দের য়, ই হইয়াছে। 
কিন্ত বখানেউ কিংবা ও হয় নাই, জখানেই হয় নাই। . 


৭২। . অন্গনাসিক বর্ণ। 
 সুখনািকাঁসহিত উচ্চারন বর্ণ অন্গনাসিক। অনুনাসিক বর্ণের মধ্যে 'মকারের ' অধিকার 


ef ম্‌ প-বর্গের ' মাথায় ' চড়ে, অন্ুস্বারের স্থানেও বসে। পাঁচ বর্গের পাঁচ অন্থুনাসিক 
বর্ণ আছে, কিন্ত, য়রলন্বম শষ সহ এই কএক বর্ণের নাই। মারা ইহাঁদেরও 
৯৪১ 


* ; মরাঠী কৌশ হইতে কএকটি শব্দ দিতেছি। দেখা যাইবে, এই, সকল শব্দের বাঁনাল হিন্দী ও .ঘা”গল| 
“হইত ভিন্ন শরাব ( সদ্য ), শহর, শীহাঁজাদা, শহাণ। ( সেয়ান!), শাবান, শিজণে" ( সিদ্ধ করা), শ্ডী বা 
শিটী (শিড়ী” ), শিধা (সিদ্ধান ); শিপাই, শিরকা, দিনটি, শেঁকণে বা | শেকৰে (যেমন নটী, শেকা ), 


. সং ল্যোভিবী'মং জোশী, ইত্যাদি। 


 শক-শিক্ষী ৯৪ 
. অঙ্গনািকের কাজ চলে । তখন মূ প্রায়ই ং রূপ ধরে। সংযোগ সংবাদ সংশয় সংহার, কিন্ত” 
ঝম্প লক্ষ সম্ভব শম্বল। 

. বাণ্গলায় পাঁচ অঙ্ুনাসিক বর্ণ নিজেদের স্বত্ব চন্দ্রবিন্দুকে দান করিতে বসিয়াছে। 
তেলুগুতে চন্্রবিন্দুর নাম অর্ধাঙ্থম্বারমূ। পঞ্চ অনুনাসিক বর্ণ ৬ দ্বারা অন্থন্বারের অর্ধ 
পরিচয় প্রদান করে। ফলে ৮ দ্বারা অনুনাসিক কোমল' হুইয়াছে। এই কোমল ভাবে 
অঙ্থনাসিক বর্ণ যাহারা তাঁহারা শব্দে লোককে সনম প্রদর্শন করে, এবং অন্ত এমন শব্দের 
শিরোভূষণ হইয়াছে যে শব্দের মাথায় চড়িবার অধিকার ঙাদি : পাচ বর্ণের ছিল না। এই 
অধিকারের কারণ অনুসন্ধান করা যাউক । 

পরে বাণ্গলা-কোশ উপস্থিত করা যাইবে। তাহার শব্দ সণ্খ্যা করিবার সুযোগ 
হয় নাই। বিদ্যাসাগর মহাশয় যে বাণগলা-শব্দ-সণগ্রহ করিয়াছিলেন, তাহাকেই এখন আধার 
করা যাইতেছে। তাঁহার সংগ্রহে প্রায় ৭৫০০ শব্দ আছে। হকারাদি কএকটি শব্দ নাই 
বটে, কিন্তু সেগুলি পূরণ করিলে শব্দসণ্থা রুপ হইবে। ইহাদের ছধ্য যৌগিক শব্দ এবং 
বহুবিধ সহচর অন্ুচর শব্দ নাই! কিন্তু চলিত ভাষার অনেক ছাঁকা শব্দ পাইতেছি। 

দেখা যায়, অস্বরাদি শব্দ শতকরা ৯, কৃবরগাঁদি ২০, চবর্গাদি ১৩, টবর্গাদি ৬, 
" তবর্গাদি ১৩, পবর্াদি ২৫, রুলসহাঁদি ১২। অর্থাৎ বাণ্ণল! শব্দের অধিকাংশের আদ্ধবর্ণ 
be ও পবর্ণের একটা । রিশেষ দেখিলে, শতকরা ৮টা শব্দের আদ্তক্ষর ক, এইরূপ ব ; : 

ং শতকরা ৬টা শব্দের আছ্বক্ষর প, এইরূপ ম্‌ | অর্থাৎ এই চারিবর্ণ বাণ্গলার 
উঃ একতৃতীয়াংশের আগ্ক্ষর হইয়াছে। ঃ 

প্রথম বর্ণে চন্দ্রবিন্দু কিংবা প্রথম বর্ণে ন কিংবা ম, এমন শব্দ শতক্রা ২্টা। পূবে 
দেখা গিয়াছে, দ্বিতীয় বর্ণ অনুনাসিক হইলে আমাদের উচ্চারণে প্রথনবর্ণও অঙুনাসিক হয়। 
এইরূপ শব্দ ১১টা । অতএব মোট শব্দের প্রায় একতৃতীয়াংশ আমরা নাকী সুরে আর্ত 
করি। পরে শব্দকোশে যে বাণ্গলা ধাতু দেওয়া গিয়াছে, তাহাতেও দেখিতেছি একতৃতীয়াংশে 
_নাকীন্গর আছে। পূর্বকালে যে আরও অধিক ছিল, তাহার প্রমাণ খাঞা পাঞা ইত্যাদি। 
অতএব দেখা যাইতেছে, আমর! অনুনাসিকত্ব স্থান করিয়া আনিয়াছি। আরও হ্রাস করিবার . 
সম্ভাবনা আছে। 

বোধ হয়, সংস্কৃতে শব্দের অক্ষরবিশেষে বল-প্রয়োগে রগ ও 'অুস্বারের উৎপত্তি 
হইয়াছিল। স্বরকে যে নাকী স্বর করে, তাহ! অনুম্বর। সংস্কতের অ ইউ খ ্বরবর্ণের 
স্ব দীর্ঘ প্ুত- ত্রিবিধ মাত্ৰা, উদাত্ত অনুদদাত্ত স্বরিত--ত্রিবিধ বল-স্যাস, এবং ইহাদের সহিত 
অনুনাসিক যুক্ত হইয়া, নানাবিধ সুর হইত। এইরুপে, সংস্কতে ১৩০ স্থর গণিত হইত। 
বাপ্গলাতেও শব্দের অক্গরবিশেষে বল দিতে হয়,- নতুবা সহজে অর্থবোঁধ হয় না।. 
তুমি তাকে বোলেছে ?_এই বাক্যের এক এক পদে বল দিলে এক এক রকম অর্থ হ্য়। 
বলা বাহুল্য, বল এবং কথার মাত্রা এক নহে। কথার মাত্রায় শব্দ ভিন্নৰূপ শোনায় । 


৯৪... সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা 

অন্স্বার দ্বারা যত বল দেওয়া যায়, চন্দ্রবিন্দু'্ছারা তত দেওয়া যায় না, কিন্তু স্বর কিছু 
দীর্ঘ হয়। পক পণ্ক, পক পক উচ্চারণ করিলেই প্রভেদ ধরা পড়িবে। ফাশ ফাশ, 
খোচা খোঁচা; কাথ কাখ ইত্যাদি শব্ধ পড়িলেই চন্দ্রবিন্দু দ্বারা অক্ষরের বল ও মাত্রা বোঝা 
যাইবে। বাঁণ্গলীভাষায় শব্দের প্রথম অক্ষরে জোর পড়ে। এই কারণে অঙ্থনাসিক শব্দ 
প্রথম হইতেই অঙ্গনাসিক হ্ইয়াছে।. . 

চন্দ্ৰবিন্দু দ্বারা আর এক কাজ হয়। কোন শব্দে হুইট ছুরুচ্চার্ বর্ণ পরে ঈমাম" 
হইলে প্রথমবর্ণে চন্দ্রবিন্দু দিয়া তাহাকে কোমল করি। পূর্বে দেখা গিয়াছে, বর্গের প্রথম 
ও তৃতীয়, এবং দ্বিতীয় ও চতুর্থ বর্ম সজাত। ছুই অক্ষরের শবে দেখা যায়, (১) দ্বিতীয় 
অর্থাৎ শেষ বর্ণাট বর্গের দ্বিতীয় বা চতুর্থ বর্ণ হইলে তাঁহাকে হ্সন্ত উচ্চারণ করা কঠিন। 
কারণ নে বর্ণে ছু থাকে, এবং হু স্বরতুল্য। এই হ লুপ্ত করিতে পার! যায় না। 
কাখ্‌ কাঘ্‌, কাছ. কাঝ, পাখ্‌ পাঘ্‌, ইত্যাদি উচ্চারণে একটু বেগ পাইতে হয়। আমর! 
কাছ (নিকট ), কাঠ, ক্কাথ, চাখ, দুধ, ইত্যাদি লিখি সত্য, কিন্তু প্রায়ই বলি কাচ কাট 

কাত চাক ছুদ। শেষবর্ণে আ ই উ ইত্যাদি কোন স্বরবর্ণ থাকিলে বলিতে কষ্ট হয় না। 
| এই জন্য, কাছে পাখা বাঘা গাধা চাখা ইত্যাদি হইয়াছে। 

(২). এক বর্গের একই বর্ণ পরে পরে আনা কষ্টকর ৷ জিন এ 
পরে পরে আনাও কষ্টকর । কিন্তু কবর্গ ও চবর্গের প্রথম বর্ণ শব্দের শেষ অক্ষর 
হইলে উচ্চারণে যত বেগ পাইতে হয়, প্রবর্গেরকি তবর্গের হইলে তত হয় না। এ সকল 
লে ছুই অক্ষরের মাঝে চন্দ্রবিন্দু বসিয়া তাহাদের বিরোধ মিটাইয়া দেয়। কাঁক-_কাঁগ, 
কাচ-কীচ, টাচ, ফাক, কীক-_কীকাল, গীঠ, খাট, ইত্যাদি দেখুন। এইরূপ, ফাঁক ফাঁকি - 
ফিক (ধাতু) ফুঁক ফোঁটা শব্দ দেখিলে ০০ ইত্যাদির উচ্চারণ 
কিছু কষ্টকর! 

_ বোধ হয়, এই কারণে অনেক সংস্কৃত শব্দের মধ্যস্বিত অস্থনাসিকবর্ণের উৎপত্তি হইয়াছিল। 
. কাকই কাটা তাঁত কাপ ঝাঁপ কাথা ইত্যাদির সংস্কৃত শব্দে ও কারণের চিহ্ণ দেখিতে পাই। 
অতএব বোধ হয় শব্দের অক্ষরবিশেষের স্বর পরিবর্তন এবং উচ্চারণ স্থকর করা চন্ত্রবিন্দু- 
প্রয়োগের উদ্দেশ্য । মংস্থৃতেও দেখা যায়, একই শব্দ সাহুনাসিক ও নিরঙ্জুনাসিক উভয়ই - 
আঁছে। যথা, গুজ গুঞ্জ, খুড খুওঁ, গুফ গুল্ফ ধাতু। স্থতরাং যেমন :£বণগে কোন কোন 
স্থানে চন্দ্রবিন্দুর অভাব কিংবা সদ্ভার আছে, সেরুপ অভাব ও সদ্ভাব সংস্কৃতেও ছিল। 

| ৭৩। উচ্চারণ-সৌকর্ষ। 

7. উচ্চারণসৌকর্ষ শব্খবিকারের এক প্রধান কারণ। যে বাঞ্জন উচ্চারণ করিতে ' আয়া 

লাগে, তাহার আয়ু দীর্ঘ হয় না। কারণ গ্রয়োগেই যর নী লোকে কাজ চায়, - 
ভাব চার, কথা চায় না। 

শ্রমলাধব-চেষ্টায় শব্দের সন্ধির উৎপন্তি। সংস্কৃত ব্যাকরণের সন্ধির সু স্বাভাবিক, 


শব্দ-শিক্ষা ২. ৯৫. 
এবং যাহা স্বাভাবিক তাঁহার গতি কেহ রোধ করিতে পারে না। ছুই তিন ব্যঞ্জন একত্র. 
হইয়া যে. সংযুক্ত বর্ণের উৎপত্তি হইয়াছে, তাহারও মূল শ্রমলাঘব-চেষ্টা বোধ হয়। 
স-ত-র-ঈ একত্র করিয়া স্ত্রী শব্দ সংস্কৃত ভাষার জন্মাবধি আছে কিনা সন্দেহ। শব্দের 
উত্তর যে বিভক্তি ও প্রত্যয় হয়, তাহা প্রথমে পৃথক শব্দ থাকে, বহুল প্রয়োগে তাহা 
সংক্ষিপ্ত হইয়া পড়ে। তখন মূল শব্দ খুজিয়া পাওয়া ছুফর হয়। পানি (সং পানীয়) 
শব্দের. প্‌ লুপ্ত হইয়া, বাণগলায় আনি প্রত্যয় হইয়াছে, এবং আমরা যখন চল চৌআনি, 
তলানি বলি, তখন ঠোআনি ও তলানি শব্দে যে জল আছে তাহা তুলিয়া চীল-টোআনি জল, 
তলাঁনি জল বলিয়া ফেলি। যাহারা ‘গ্রেষ্টীটস্থ ৫ সণ্থ্যক ভবন’ লেখেন, তাঁহাঁদ্ের- সংস্কৃত 
ভাষাজ্ঞান থাকিতে পারে, কিন্তু বগভাষাজ্ঞান নাই। বিগ্ভাপতি গাহিয়াছিলেন, “তিরিবধ 
পাতক লাগয়ে তোয়।” রাঢ়ের গ্রাম্যজন যখন তিরি কিংবা সি বলে, তখন তাঁহার নিন্দা 
"হয় না, কারণ স্ত্রী স্ত্রী বলিয়া কেহ তাহার কানে শব্দটি শোনায় নাই। কিন্তু যখন শিক্ষিত: 

লোকে ভ্রীজুক্ত বলেন, তখন তাহাদের লজ্জাবোধ হওয়ার কারণ থাকে। . H 
. হস্ত শব্দ উচ্চারণ করিতে গিয়া জিহ্বার জড়তায় হত্থ হইয়াছিল ৷ : আমরা হাঁত লিখি 
বটে, কিন্তু প্রায়ই শুনি হাথ। কারণ হা] এর টানে ত এর উচ্চারণ থ-এর মতন হইয়া 
পড়ে । হাথ শব্দের অ হলস্ত উচ্চারিত হওয়াতে ত কি থ, তাহা স্পষ্ট বুঝিতে পারি না। 
কিন্তু হাতী অপেক্ষা হাঁথী অধিক শুনি। কণ্টক কাটা; কিন্তু কণ্টক ফল কাঠাল ( রাঢ়ে )। 
 ক্ৃত্তিবাস, কবিকপকণ প্রভৃতি পুরাতন গ্রন্থে কাঠাল। বোধ হইতেছে, বিদ্যাসাগর মহাশয় 
আম জীম কাঠাল লিখিয়াছিলেন।*% কীটালি বলা অপেক্ষা কাঠাল বলায় যে শ্রম-কম হয়। 
এইরূপ কারণে 'ষং অষ্টাদশ--আঠার, সং অষ্টাবিংশতি--আঠাইশ হইয়াছে। "যে ভাষা 
সং ঘটন শব্দকে গঠন করিয়াছে, 'সে ভাঁষা শব্দের মাঝে ঠ বসাইতে কাতর হয় না। যদি 
কাঠাল শব্দের আছ অক্ষর অতি বলবাঁন্‌ হয়, তবেই কাটল, নতুবা কীঠাল। এই হেতু 
কলিকাতার গ্রীম্য উচ্চারণে কাটাল নহে, কঁটটাল হুইয়াছে। . | 
শবের শেষ স্বর আ করিতে রাঢ়ের লোক কাতর।: আ সবরের পূর্বে ই পাইলে 
আঁকারকে এ; এবং উ ও পাইলে আকারকে ও করিয়া ছাড়ে। মুখ হ$ করিয়া থাকা - 
অসভ্যতা হইতে পারে; কিন্তু সভ্যতা অসভ্যতা ভাবিয়া আ1-শ্বানে, এ ও হয় নাই। 
ই উপরে আ উচ্চারণে যত কষ্ট, ই পরে এ, এবং উপরে ও উচ্চারণে তত 
নয়! এই কারণে মিঠে চিড়ে খেতে, শুখো (শুষ্ক) বুড়ো ধেরো (ধারুয়া) ইত্যাদি 
হইয়াছে। শেষস্বর এ ও হওয়াতে উচ্চারণ-শ্রম-লাঘব হইয়াছে, শব্দ কোমল ও মিষ্ট হই- 
য়াছে। বোধ হয় বণগের সর্বত্র এইবুপ উচ্চারণ অচিরে প্রচলিত হইবে। ভবিষ্যং গণনায় 
কখনও নিঃসংশয় হইতে পার! যায় না। ভাষার ভবিষ্যৎগণনা আরও কঠিন। রাঢ়ের 
ভাষার প্রাচীন করিবু করিবু পরিবত্িত হইয়া করিব আকার ধরিয়াছে। কিন্তু কথনে 


* দেখিতেছি, কৌন আধুনিক নংশোর্ধকের দাঁতে পড়িয়া আম জাম কীঠীল--আগ জাম কীটাল হইয়াছে। : 


৯৬ | সা [হিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা 


কোর্বে| লুপ্ত হয় নাই । করিনু' বা করিহ্থ, করিত আমরা করিলাম ক গিনি 
. বটে; কিন্তু কোর্লুম কোর্তুম অল্পকালে লুপ্ত হইবে বলিয়া বোধ হয় না 

. উচ্চারণ" দৌকর্ষ-েষ্টার বরণ বিপর্যয় ঘটয়া থাকে। ইং বাক্য--বাষক হা থাকে। কারণ 
বাক্ষ বলিতে প্রথমে ওষ্ঠ, তাঁর পরে একবারে ক, তারপর মূর্ধার কিয়া আবশ্যক হয়। ' 
কিন্তু বাঁক বলিতে প্রথমে ওষ্ঠা, পরে মূধন্তয, এবং শেষে কণ্ঠাবর্ণ উচ্চারণ করিতে হয়। 
ইহাই সুবিধা জনক । এইরূপ কারণে টেকী-শানা__টে'কি-শাল--ঢেঁকশাল - ঢেয কাল রোডে 
গ্রাং) হইয়াছে। কণ্ঠ তালব্য মূর্ধন্ত ও্্য এই কৃমে বর্ণ উচ্চারণ আবশ্যক হইলে শ্রমলাঘব 
হয়। বোধ হয়, এই হেতু বা"গলা শব্দের অধিকাংশের আন্তবর্ণ ক ও . প্বর্গের কোন 
এক বর্ণ হইয়াছে। 

সভ্য মানব বহুকাল চেষ্টার পর সভ্য হইয়াছে। তাহার আচার, তাহার নীতি, তাঁহার 
বুদ্ধি, তাহার ধর্মজ্ঞান অল্পকালে- পায় নাই! তাহার ভাব ও চিন্তা অল্পকালে: বিকাশ হয় 
নাই, তাহার ভাষাও হয় নাই। যে যে সোপান দিয়া মে অপরের উপরে উঠিয়াছে, সভ্য: 
মানব জন্ম হইতে সেই সেই মোপান দিয়া তাহার ব্যক্তিত্বলাভ করে। জীববিষ্ার এই 
মন্ত সত্য ভাষার কুমবিকাঁশে লাগ।ইলে দেখা যায়, সংস্কত-প্রাকৃতভাষ! জড়-প্ররুতি নিম্নদমাজের 
ভাষা ছিল। সংস্কত বদন শব্দ বন শুনিলে ' বুঝি, বঅন-ভাষী সভ্যতার নিয়- 
সোপানে রহিয়াছে। স্কৃত ও পালি পাঁশে পাশে থাকিতে দেখিলে বুঝি সংস্কৃত-ভাষ! 
শিক্ষিত জাতির এবং পালি অশিক্ষিত জন সাধারণের ভাষা ছিল। কিন্তু, যে জাতি পালিকেও 
ভাঁগিয়া সোজা করিয়া ফেলিয়াছিল, যে জাতি ব্যঞ্জন ও ্বরবর্সযা কম করিয়াছিল, 
“সে জাতি মেধাবী ছিল না। যখন শিশু প্রথম প্রথম কথা কহিতে শেখে, তখন তাহার 
উচ্চারিত শব্দ অস্পষ্ট হয় এ ওঁ এউ দ্বারা শব্দ-প্রকাশের নিক্ষল চেষ্টা দেখিলে বোঝা 
যায়, মস্তিষের যে অংশ-সাহাঁ্যে সে কথা কহিতে চেষ্টা -করিতেছে, সে অংশের পূর্ণত! 
হয় নাই। তখন সে জল-কে বলে দল, নীল-কে-বলে লীল, সতত পড়ে সদত। চোখে 
দ্রব্য দেখে, কানে সে দ্রব্যের নাম "শোনে, কিন্তু মস্তিষ্কের যে অণ্গবিশেষ দ্বারা শব্দ-জ্ঞান 
এবং পদ ও পদার্থের সম্বন্ধ সম্পাদিত “হয়, তাহা অপুষ্ঠ থাকে ।. শিশুর শব্ব-সণ্থ্যা অন্ন, 
শব্দের ব্যগ্রন অস্পষ্ট । ভাব ও ততপ্রকাঁশক-শব্দ-উচ্চারণ এক সময়ে ঘটে না। সে মাথা 
ও হাত নাঁড়িয়া, সুর করিয়া শব্দের অভাব পুরণ করে। বহুকাল অভ্যাসের পর বাগ যন্ত্রের 
পেশী তাহার মস্তিষ্কের আজ্ঞান্সারে চলিতে আরম্ভ করে। 

এখন এই পরিচ্ছেদ শেষ করি। অত্যন্ত সণক্ষেপে লেখাতে হয়ত সকল স্থল সুস্পষ্ট 
হয় নাই। কোন” কোনু স্থলে ভুলও হইয়া থাকিবে। কিন্তু বোধ হয় এই ভুলে উদ্দেস্ত- 
সাধনে বিদ্ন হইবে না। কারণ আশা আছে, সমালোচনা-অগ্নিতে পুনঃ পুনঃ দগ্ধ হইলে 
লঘু অসার অংশ থাকিবে না। 


€র্থ পরিচ্ছেদ । 
বাণ্গলা-লিখন । 
৭৪। বাণ্গলা বর্ণ। 
/০ বাঁণগলা শব্দের উচ্চারণ ও বিকার সম্বন্ধে ছুই চারি কথা বলা গেল। এখন নৰা 
লিখনরীতি দেখা যাঁইতেছে। j 
" প্রথমে সেই পুরানা কথা আবার স্মরণ করি? কতকগুলি ধূনির সমষ্টির নাম ভাষা। 
যখন হিনুখ্থানী কলান্ত্‌ উদূগান করেন, যে উদুভাষা জানেনা সে তখন কতকগুলা ধুনি- 
মাত্র শোনে। ছুই চারিবাঁর শুনিতে শুনিতে রেখা দ্বারা সেই ধুনি লিখিয়া ফেলিতেও পারে। 
তেলুগু হয়ত তেলুগু অক্ষরে লিখিবে, ওড়িয়া ওড়িয়া অক্ষরে, বাণ্গলী বাণগলা অক্ষরে, মরাঠি 
নাঁগরী অক্ষরে, ইংরেজ ইংরেজী অক্ষরে লিখিবে। যে ইংরেজী সংক্ষিপ্ত লিপি শিখিয়াছে 
সে হয়ত সেই লিপিতে গান লিখিয়া ফেলিতে পারিবে। উদূ্ভাঁষা না জানিলে ইহাদের মধ্যে - 
কেহ গানের, শব্দের অর্থ, কিছুই বুঝিবে না। এই ভারতবর্ষে সংস্কৃত শ্লোক নানা অক্ষরে 
লেখা ছাপা পড়া হইতেছে। গ্রামোফোন’ নামক যন্ত্রে নানা ভাষার গান লেখা যাইতেছে। 
অতএব অক্ষর আর কিছু নয়, এক এক ধুনির দ্যোতক, সণকেত, বা চিকু। * 





* অক্ষর শব্দের ধাত্বর্থ যাহার নাশ নাই, অনখর, স্থায়ী! এই অর্থ হইতে ব্রহ্ম, মোক্ষ। মুখের শব্দ স্থায়ী 


নহে । ধাতুপ্রস্তরাদিতে অর্পকত রেখ! স্থায়ী । বোধ হয়, ইহ! হইতে অক্ষর শব্দে অ আ ইত্যাদির অর্থ বর্ণ হুইয়া- 


. ছিল। ‘বৰ্ণ’ শব্দের এক অর্থ রগ। ব্রাহসণীদি জাঁতির বর্ণ অর্থাৎ দেহের রণ্গ এক ছিল ন!। এই রগ অর্থ হইতে 
খে.র"গ দিয়া অকারাদি জ্ঞাগিত হইত সেই রণগও বর্ণ, এবং অকারাদি ধুনিও বর্ণ বল! হইত। অক্ষর লিখিত, 
ক্ষোদিত হইবার কখ!। রগ দিয়! শব জ্ঞাপিত হইলে লিপি বল! যাঁর়। পরে অক্ষর ও বর্ণ শব্দ একার্থ হইয়! 
থাকিষে। সেইরূপ, লেখ! শব্দ হইতে রেখা, এবং লিপি অর্থেও লেখ! হইয়! থাকিবে । লিখিত--অপকিত, 
চিত্রিত ; লিপিকর--চিত্রকর, লেখক। আমরা বলি “চিত্রচকর চিত্র লেখে । . যদিও লেখার নিমিত্ত লেখনী, 
এবং বর্ণ-লেপন নিমিত্ত তুলি আবগ্ঠক.। বর্ণ শব্দের ছুই অর্থ আছে; ভাষার ধুনি-বিশেষ, এবং সেই ধ্বনির 
দ্যোতক । ক বর্ণ বলিলে ক এই ধ্বনি অর্থাৎ ক-কাঁর, এবং ‘ক’ এই যুর্ঠি। ক-কারের রূগ থা মুর্ভি“ক"। 
'সৃং-বৰ্ণম অর্থাৎ রণ্জন যা শুর্লাদিবর্ণ যোজন হইতে বাং বানান। অর্থাৎ কোন ধ্বনির পর কোন ধ্বনি, এবং কোন 
অক্ষরের পর কোন অক্ষর-্-ছুই-ই বোঝায়। 

এখানে অকাঁর ককার ইত্যাদি ‘কার! যুক্ত বর্ণ দ্বারা অ-ধ্বনি কধ্বনি, এবং অধর্ণ কৃবর্ণ দায় অকার 
কৃকার বোঝ! যাইধে।. বর্ণের আকৃতি অর্থে অক্ষর শব্দ প্রচলিত আছে। স্বর কিং! স্বর-যুক্ত ব্যপ্নকেও 
অক্ষর বলা যায়। অ ক কি শ্রী এক একটি অক্ষর। পরমেশ্বর শব্দে পাঁচটি অক্ষর আছে। “ক-অক্ষর 
গোমাংস? ঘলিলে বোঝায় ক অক্ষর লিখিতে জানে না; পরস্ত এমন নয় যে ক এই ধ্বনি উচ্চারণ করিতে পারে _. 
না? অতএব বগল! বর্ণদাল! অর্থে বাণগলা শব্দের মূল ধ্বনি-দমূহ, এবং অক্ষরমাল অর্থে অ আ| ইত্যাদি 
অক্ষর-সমূহ। 


পা 


৯৮: =  সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিক! 


%০ যাঁবতীর ভাষাতে কতকগুলি ধ্বনি পাঁধারণ। যেমন স্বরবর্ণ। সংস্কৃত ভাবার যত 
প্রধান ধূনি আছে, নাগরী অক্ষর-মালায় ঠিক তত অক্ষর আছে। সংস্কৃত ব্যাকরণে উনপঞ্চাশ - 
বর্ণের পরিচয় আছে। বাণ্গলা ব্যাকরণে উনপঞ্চাশ বর্ণ নাই, কিজু, সংস্কৃত ব্যাকরণের অঙ্গু- 
করণে উনপঞ্চাশ অক্ষর দেওয়া হইয়া থাকে। ' 

কিন্তু, এই রীতি ঠিক নহে। কারণ পূর্বে দেখা গিয়াছে বাণ্গলায় রবি জ ধ্বনি 
: নাই, এক বই দুই ন ধনি নাই, ইত্যাদি। দুই ন, ছুই জ, ছুই ব, উ এ) বা'গলা 
- অক্ষরমাঁলায় স্থান পাইবার কারণ, সংস্কৃত ভাষা হইতে বা"গলা৷ ভাষার উৎপত্তি । বিজ্ঞানের 

ভাষায়, সংস্কৃত ‘ভাষার বিবর্তনে বাণ্গলা ভাষার উৎপন্তি। ' সংস্কৃত ভাষার কএকটা ধ্বনি 
বাণ্গল ভাষায় না থাকিলেও সেই ধ্বনির চিহ্ন বা"গল!. অক্ষর মালায় রহিয়! গিয়াছে। জীব 
রাজ্যেও এইরূপ দেখা যায়। অণগের কিয়া নাই, কিন্তু অশ্গ রহিয়া গিয়াছে। কোন্‌ 
যুগ হইতে নর-নারী পৃথক হইয়াছে! কিন্তু নরের বুকে স্তন-চিহণ রহিয়া গিয়াছে। এইরূপ 
অনাবশ্তক শেধচিহু অমকালে লুপ্ত হয় না। সামাজিক প্রথায় ইহার ভুরি ভূরি প্রমাণ "' 
পাঁওয়া যায়। 

৩ সংস্কৃতবৰ্ণমালা এবং তনুরুপ অক্ষরমাল! বাণগলা ব্যাকরণে নিবি হইবার আর এক. 


কারণ আছে। সংস্কৃত পুথী, সংস্কৃত শ্লোক, সংস্কৃত শব্দ, বাণগলা অক্ষরে লেখা হইত, এবং 
হইতেছে। কেবল বাণগলায় আবস্তক অগ্দরগুলি রাখিলে সংস্কৃত পুথী কিংবা শ্লোক লিখিবার . 
সময় সে অক্ষরে কুলায় না। আমরা “রীগ বলি কিন্তু লিখি “বাণ”; আমরা বলি ‘জদি’ 
কিন্তু লিখি “যদি” ৷ অর্থাৎ যে সকল শব্দ মূলে সংস্কত, সে সকল শব্দের উচ্চারণ যাহাই . 
হউক অথবা সে সকল শব্দ বাঁগলায় যাহাই হউক, আমরা সংস্কৃত রুপটা রাখিতে চাই। 


প্রাচীন ধনীবংশ পরে নিঃস্ব হইলেও বড় মানষি চাল সহজে ছাড়িতে পারে না। এই রীতিতে ২ ' 


লাভ আছে, ক্ষতিও আছে । সংসারে কোন রীতি আছে, “যাহাতে কেবল লাভ কিংবা 
কেবল ক্ষতি আছে? তবে দেখা যায়, সংস্কতপ্রারুত-ভাষার ব্যাকরণকার অনাবশ্তক বর্ণ ও 
অক্ষর পরিত্যাগ করিতে পারিয়াছিলেন। আমর! -পাঁরিতেছি না; কারণ সংস্কত-প্রাকৃত : 
হইতে বা*গলাভাষার. জন্ম স্বীকার করিতে লজ্জা বোধ হইতেছে। গৌরবশীলী সংস্কৃত 
থাকিতে - অপত্রষ্টকে সমাদর, করিতে লজ্জা বোধ হইতেছে। কিন্তু সব সময় লজ্জা রক্ষা 
করিতে পারি না। সংস্কতে ব এবং ন্র, ছুই বর্ণ পৃথক। বাণ্গলাঁতে ছুই-ই এক করিয়া 

স্কত শব্দের বানানে তুল দেখিতেছি না, বাণ্গলা অক্ষরে লেখা ও ছাপা সংস্কৃত বহির অশুদ্ধ 
বুঝিতে পারিতেছি না। | - 

1» তথাপি বাণ্গলা -শব্দের নিমিত্ত যয়, ভড়,'ঢ ঢু প্রভেদ করিতে হইয়াছে। 

ংস্কৃতে ডু ঢ় (য) ধৃনি নাই। - বাণগলায়.ন্ড ধূনি নাই; কিন্ত, ‘হলবর্ণ’, “হলস্ত উচ্চারণ” 
ইত্যাদি নাম রহিয়! গিয়াছে।*- এইরূপ, বাণ্গলায় খা নাই, ৯ নাই। 884 ; 


* খান্তধিক হয ব্ণ। হৃ-এর পরে এই ত্চ ঘলিবার রীতি ছিল। 


-_ শব্দ-শিক্ষ ৯৯ 
নাই বলিলেও চলে। কারণ এ ও স্বর উচ্চারণে অই অউ . হইয়াছে। উঞ ণ 
বাঞ্জনও প্রায় নাই। 
- /o অতএব বানা বর্ণ এ, _অ আই ঈ উ উ এও ৮৫ ঃকখগঘচ 
ছজবটঠডড়ডড়তখদধনপফবডভময়রলশযষসহ। অর্থাৎ 
৪২টা। এই বিআলিশ বর্ণের বা ধ্বনির নিমিত্ত ইহার প্রায় আড়াই গুগ অক্ষর আছে! 
মূল অক্ষরও অল্প নহে। যথা, অআইঈউউখফ্াএএওও৮ংঃকখ 
গঘঙ্চছজবঝঞটঠডড়ঢড়ণতথদধনপফবভম্যয়রল 
₹ শষ স হু ক্ষ জ্ঞ ফ হা । অৰ্থাৎ ৫৪টা। ক্ষ জ্ঞ ফণ হা, এই চারি অক্ষর মূল-অক্ষর 
নহে। তথাপি এ ও যেমন, এই চারি অক্ষরও তেমন আবশ্যক হয়। কৈলাস গৌর 
শব্দ কইলাস গউর লিখিতে পারি; তেমনই বক্ষ_বক্খ, মনোজ্ঞ _-মনোগ্গঁ, সিলিং 
বাহ-_বীজ্ঝ লিখিলেও চলিত, কিন্তু মূল বানান থাকিত না। 
৭৫। বাগলা অক্ষর । 


/ নগরী অক্ষর হইত বগলা অর, কি বাণ্গল' হইতে নাগরী অক্ষর, কিঅপর 
' প্রক তৃতীয় অক্ষর হইতে নাগরী ও বাণ্গলা অক্ষর আসিয়াছে, বোধ হয় তাহার মীমাংসা 
, হয় নাই। উপস্থিত প্রস্তাবে তাহা জান! একাস্ত আবশ্যক নহে। তবে দেখা যায়, নাগরী ও 
_ বগলা অক্ষরে বিলক্ষণ সাদৃশ্য আছে। ' হয়ত তৃতীয় এক অক্ষর হইতে নাগরী ও বাণ্গল! 
অক্ষরের উত্পত্তি হইয়াছে। শেষোক্ত অনুমানের প্রমাণ নাগরী ও বাঁণ্গলা অক্ষরে আছে।' 

%* কালে নাগরী অক্ষরের পরিবর্তন হুইয়াছে। সব প্রদেশের ছাপার নাগরী অক্ষর 
অবিকল এক নহে। ছাপার অক্ষর-এবং হাতের অক্ষরও এক নহে। কোনু কোন প্রাচীন 
. তাঁমশাসনে নাগরী অক্ষরের সৎগে বাঁণগলা অক্ষর দেখিতে পাওয়া যায়। কালে বাঁগলা, 
অক্ষরেরও পরিবর্তন হইয়াছে । তথাপি এই পরিবর্তিত বর্তমান অক্ষর দেখিলেও বলিতে 
পারা যায় যিনি এই অক্ষর কল্পন! করিয়াছিলেন তিনি সামান্স লোক ছিলেন না। 
. ৩ কৃ-বৰ্ণের ও চ বর্ণের, এবং ট-বর্গের ও ত-বর্থের বর্ণ উচ্চারণে ও বিকাঁরে এক পর্যায় 
ভূক্ত। চবর্গের বর্ণের উচ্চারণস্বান . ক-বর্গের বর্ণের একটু সম্মুখদিকে । তেমনই ত-বর্গের 
বর্ণের স্থান টবর্গের বর্ণের একটু সম্মুথে। -চবর্সের বর্ণ পরিবতিত হইয়া কবর্ের বর্ণ 
হয়। তেমনই ত-বর্ের বর্ণ টবর্ণের হয়। অঙ্গুলোম পরিবর্তনও হয়।' বাণগলা! অক্ষরে 
এই পরিবর্তন-সম্ভাবনা ব্যক্ত আছে। কএরপ্রতিবি্ধ চ, খ-এর ছ। ক চ, খ 
ছ,গ জ, ও এ খিরচিতে দেখিলে সাদৃষঠ দেখিতে পাওয়া যায়। টবর্ণের অক্ষর উলটাইয়া 
,উপর নীচে ধরিলে তবর্সের অক্ষরের. আরারআসে। পন একই। নাগরী টঠডট 
এবং ত থ দূ ধ দেখিলে সাদৃশ্ত সহজে লক্ষ্য হইবে। কিন্তু, পবর্থ এরুপ নয়। প অক্ষর - 
হইতে ফু ৰ ভ ম্‌ অক্ষর কল্পনা হইয়াছে। ম অক্ষরে প আছে, নও. আছে।, নগরী 
২৩ 


১০০ | সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা 
খ ঝট ধভ এরমধ্যে আকার সাদৃশ্ত আছে। কোন সাৃগ্ত নাগরী অক্ষরে স্পষ্ট, কোন ' 
সাদৃপ্ত বাঁগলা, অক্ষরে স্পষ্ট। কিন্তু কি নাগরী কি বা'গলা, কোনটাতে যলশধষস 
এই কএক অক্ষরের সহিত অন্য অক্ষরের সাদৃশ্য নাই। নাগরী ন এবং ল্র অক্ষরের সাদৃস্ 
আছে) কারণ অল্পবিকারে শব বর্ণের উচ্চারণ ন্র এর মতন হইয়া পড়ে। ধার, ৯ল 
এর মধ্যে সাদৃশ্ত আছে। বাণ্গলা অ. ও হু অক্ষরের সাদৃশ্য আকস্মিক বোধ হয় না। 
লুপ্ত অকারের বাণ্গলা চিহ্ন (ই) হ-কারের তুল্য। হৃ-তে দীড়ী দিয়া যেন অ, কিংবা 
অ-এর দীড়ী কাটিয়া যেন হু হইয়াছে। অহইতে অ! সুন্দর কৌশলে. আসিয়াছে। 
অ +1 = অ, অর্থাৎ অ+1-অ = আ। উচ্চারণের সংগে অক্ষরের আক্কৃতিরও 
সামঞ্জন্ত আছে। বাঁ"গলা উচ্চারণে অ আ পৃথক স্বর হইয়! পড়িয়াছে, -কিন্তু, সংস্কৃতে 
অ এর দীর্ঘ অ! ছিল। বাণ্গলা ঈ এর আকৃতি নিশ্চয়ই পরিবর্তিত হইয়াছে। ই এর 
নীচে আর এক ই (শৃ'গহীন ) জুড়িয়া ঈ হইবার কথা। এই নিয়ম উ হইতে উ, খ। 
হইতে খন অক্ষরে আছে। অ+-1-আ ই+ই=ইঈ, উ+-উ=উ, খন লম্চ। 
শুধু সন্ধির সুত্রে নয়, আকারেও লক্ষ্য হইতেছে। কোথা হইতে এ ও মুর্তিকল্পনা, তাহা 
বোঝা যায় না। ও গোলাকার, ও বলিবার সময় মুখের যে আকার হয়। এই আকার (- : 
তেম্পষ্ট। এ তে ই এর, এবং ওঁ তে.উ এর শৃংগ আছে। একটি শূন্যে (০) অন্তু- 
স্বার, অক্ষরের মাথার উপরে শূন্যে 9. চন্দ্রবিন্দু । স্বরের পরে যে অনুনাদিক উচ্চারিত হয় 
তাহা অন্ুত্বর ; স্বরের সণগে যে অনুনাসিক উচ্চারিত হয়, তাহ! চন্দ্রবিন্দু 1% বোধ হয় ছুইটি 
শৃন্ঠে () বিসর্গ কল্পনার মুলে কিছু ছিল। রেফ (“) বর এর বাম রেখা, র-ফলা (4) র 
এর নিয়রেখা। OO 

এই সকল অক্ষরের নিমিত্ত মূর্তিউদভ বকের প্রশংসা করিতে হয়। আমরা বাল্যকাল 
হইতে দেখিতেছি বলিয়া মু্তিগুলির পরিকল্পনায় আকৃষ্ট হই না। কালে মূল আদর্শ ক্ষীণ 
হইয়া থাকিবে ; যাহা মূলে ছিল না তাহা আসিয়া থাকিবে। কারণ এতকাল লেখকের 
কলমের মুখে অক্ষরের ভাগ্য নির্ভর করিতেছিল।* 

1° বাণ্গল! হু ই দেখুন। হু অক্ষরের মতন ই কেন হইবে, তাহার কারণ পাওয়া 
যায় না। দই: অক্ষরের সহিত সৃঅক্ষরের সাদৃশ্য থাকা দোষ। পূর্বকালে কু লিখিতে 
শৃ'গহীন ঈ লেখা হইত । নাগরী ছু ভু অক্ষরে যেমন উভয়ের সাদৃশ্ত রক্ষিত হইয়াছে, 


৯ অনুত্বার উচ্চারণে যে ঈষৎ গ আনে ( ৬.৮/*, ৬৮৬৯), তাহার যুল বেদের প্রাতিণাখ্যে আছে। 


পুরীর কোন বৈদিক পঙ্ডিত শ্রা।তিশাখ্যভাষ্য হইতে এই সূত্রটি দিয়াছেন, অনুস্বারপ্ত গু স্তাৎ ছন্দসি রেফোন্মবর্ণেষু 
পরেযু। অর্থাৎ র শঘসহ পরে থাকিলে অনুস্বারের উচ্চারণ গৃ' হয়। যথা, ছন্দাংসি জগ্মিরে তন্মাৎ_ 
পড়িতে হইবে ছন্দাগৃ'সি জগ্মিরে তশ্মাৎ। বোধ হয় অনুস্থার স্থানে তেলুগুভাবার মু-এর উৎপত্তিও এইখানে। 
তেলুগুভে নত্রং শুদ্ধ ন! হইয়া! নতমু শুদ্ধ বিবেচিত হয়। 

* ইংরেজীতেও কঞ্কটি অক্ষরে সাদৃহ আছে। যথা, 58১0 9,1. ৫, জা, এছ এর সাহু 
জাকপ্মিক ঘোধ হয় না। | 
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বা"গলা ই ঈ অক্ষরে তেমন হয় নাই। র্‌ ও ব এর আকার অবিকল এক ! যয ছাপিতে 


মুদ্রাকর যে এত ভুল . করে, তাহার কারণ অক্ষর-কল্পনায় বর্তমান । . দেখা! যায়, এক অক্ষর' 


হইতে অন্য অক্ষর কল্পনায় আসিতে ত্রিবিধ কৌশল অবলস্বিত হইয়াছে । ব এ অ*কুশ দিয়া 
ক ; ব.এর নীচে বিন্দু দিয়া র) ব এর. গাএ শৃপ্গ দিয়া ঝা, ধ। পঁ এ অ+কুশ দিয়া 
ফ, ড ঢ যএর নীচে বিন্দু দিয়া ডু ঢ় য়, য এর মাঝে শৃণ্গ দিয়াষ। যিনি অক্গর 
কল্পনা করিয়াছিলেন, তিনি কোন্র কোন্তু অক্ষরে উদ্ভাবন-শ্রম লঘু করিয়াছিলেন । 

1/০ যে অক্ষর লিখিতে সময় লাগে কিংবা কষ্ট হয়, তাহার বিকার অবশ্তস্তাবী। যে 


অক্ষর কলমের এক টানে লিখিতে পারা যায় না, যে অক্ষর দেখিলে অন্য অক্ষরের ভ্রম জন্মে, . 


এবং যে অক্ষর তুল্যধ্বনি জ্ঞাপক অক্ষর হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন, তাহা ভাল বলিতে পারা যায় না । 
ফার্সী অক্ষর এমন যে কলমের এক টানে অন্ন স্থানে বহু শব্দ লিখিতে পারা যায়। 
পারা যায় বটে, কিন্তু পাঠকের নিকট সে লেখা কষ্টের কারণ। এক ন্থুকৃতা অভাবে ফার্সী 
পড়িবার সময় পাঠককে ফাঁপরে পড়িতে হয়। অজ্ঞাত ফার্সী শব্দের বানান দেখিয়া ঠিক: 
পড়িবার জো নাই! কএকটি বাণগলা! অক্ষরেও বিন্দু জুটিয়াছে। বিন্দুচিত্রের. দোষ এই, 
উহা অদৃষ্তও হইতে পারে। বিশেষ দোষ, বিন্দু দিতে কাগজ হইতে কলম তুলিতে হয়। 
কিয়াপদ ব্যতীত বাক্য হয় না, এবং বা"গল! কিয়াপদে অধোবিন্দুযুক্ত ব ও য এর বাহুল্য 
আছে। হইয়া! প্রত্যয়ান্ত পদে ও অধিকরণ কারকে য় এবং সম্বন্ধপদে র লাগে ।* প্রত্যেক 
য় এবং র লিখিতে ছুই ছুই অক্ষর লিখিবার সময় লাগে। নাগরী অক্ষরে এই অজুবিধা নাই। 


1/০ যখন ব্যঞ্জন অক্ষরে স্বর যোগ করিতে হয়, তখন অ ভিন্ন অন্ত শ্বরাক্ষরের যুক্তি. 


পরিবর্তন করিতে হয়। অ হইতে ও, এগার স্বর। এই এগার স্বাক্ষরের দশটি নূতন 
'মুতি আছে। যথা, 1টি 66004 ক মূৰ্তি অকারযুক্ত ক্‌ এর অত- 
এব ক.+অ- ক, অর্থাৎ 'অকারের অভাব-বোঁধক হুস-চিহু নুহ ) আছে। অকারাস্ত 
হু বগলা শব্দের শেষ ব্যঞ্জন প্রায় হসন্ত উচ্চারিত হয়। শুধু লিখন-শ্রম লাঘব করিতে গিয়া: 
১ আমরা অকারান্ত অক্ষর লিবিয়া থাকি। কিন্তু ইহাতে যে সুন্মতা বা ব্যকৃততার. অভাব ঘটি- 
তেছে, ' তাঁহা বলা বাহুল্য । সংস্কৃত শব্দ লিখিবার পক্ষে নাগরী অক্ষর ঠিক আছে, প্রত্যেক 
ব্যগ্রনের অকারে অ আছে। ওড়িয়া তেলুগু তামিলভাষী বা*গলা অক্ষর দেখিয়! বাঁঁগজা 
শব্দ ঠিক পড়িতে পারেন না। হিন্দী ও মরাঠী শব্দ নিখিবার সময়ে নাগরী অক্ষরেরও দোষ, 
বুঝিতে পারা যায়। কারণ বা"গলার মতন হিন্দী ও মরাগী শবের শেষের অকারাস্ত ব্যঞ্রন 
মন্ত উচ্চারিত হয়। যাঁহা সংস্কৃত শব্দ লেখার পক্ষে ঠিক ছিল, তাহাকে অবিকল বাশগলা 
হিন্দী মরাগীতে লইয়া আমরা অস্তুবিধায় পড়িয়াছি। ' 

॥W° কৃ+ইলকি, কৃ ঈ=কী । বাঞ্জনে ই বামে বসে, ঈ দক্ষিণে বষে। ই 
অক্ষরের বামাগতি আধুনিক দেবনাগর অক্ষরের এক অন্ুত ব্যবস্থা। কারণ ব্যঞ্জনের পরে 
- দিয় লেখিলে বাংলা রচনায় এক হাজার শব্দ লিখিতে গেলে পরার ১৬৭ টি য়ন এবং ২৭টি র লাগ; 
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স্বর, স্বরের পরে ব্যঞ্জন নহে। দেখা গিয়াছে, শিশু ক-+ঁঈ-ুকী অক্রেশে পড়িতে 
শেখে; কিন্তু, ক4-ই-কি পড়িবার সময় প্রথম প্রথম- ইক পড়ে। ইহাতেও বোঝা 
যাইতেছে লেখায় স্বাভাবিক কুমের বিপর্যয় ঘটয়াছে। প্রাচীন দেবনাগর অক্ষরে [শী অক্ষরের 
দাড়ী ছিল না। উপরের ধমক বামে কিংবা দক্ষিণে দিলে ই ঈ লেখা হইত।. ওড়িয়া 
অক্ষরে কি লিখিতে- হইলে. ক-এর মাথায় ধঙ্ছক মাত্র দিতে হয়। কিন্তু কী লিখিবার 
সময় কৃ-এর্‌ মাথায় ধনুক দিয়া দক্ষিণ পার্খে বা*গলার. মতন দীডড়ী দিতে হয়। অতএব 
ওড়িয়া অক্ষরে টি সম্বন্ধে প্রাচীন ও আধুনিক রীতি . মিশিয়া গিয়াছে। বা'গলা পি 
অক্ষরের ধন্থুক ফঁণশের আকার হইয়াছে। 

ই যেমন ব্যপ্রনের বামে বে, বাণ্গলা টির যার 
এই রীতির প্রশংসা করিতে পারা যায় না।' নাগরীতে উ বামদিকে, উ দক্ষিণদিকে বাকে। 
বাশ্গলায় উভয়েই দক্ষিণে বাকিয়া ২৭ সহজে বুঝিতে দেয় না। , অক্ষরের মাথা কাটা 
কি না, তাহা ছাপার অক্ষরে দেখিতে চক্ষুপীড়ন করিত: হয়। ছার ভুলও যে কত হয়, 
তাঁহা মুদ্রাকর বিলক্ষণ অবগত আছেন। | 

পূর্বে যাহা বাকা এ বলা গিয়াছে, তাহার পোতক নাই। দোতক যে অত্যাবন্তক 
তাহা স্বীকার করি না কারণ এ লিখিয়া ঠিক এ পড়িলে মহাভারত অশুদ্ধ হয় না। 
বরংবাকা এ উঠিয়া গেলেই ভাল। সংস্কৃত “বেলা” শব্দে যদি কেহ বাঁকা এ দিয়া লেখেন, 
তৰে বীরভূম ও বরিশালবাসী “দেড়” “পেট” “লেপ” প্রভৃতি শব্দে বাকা এ কেন না দিবেন? 
এই বাঁকা এ যে ভাখার অণ্গ, তাহা ভুলিয়া লাভ কি? 

কেহ কেহ বলিতে পারেন, অন্ত ভাষার শব্দ লিখিবার সময় বাঁকা এ আবশ্যক হইতে 
পাঁরে। যদি আবশ্যক হয়, তবে নৃতন অক্ষরও আবগ্তক। যাবতীয় ধূনি-জ্ঞাপন নিমিত্ত 
'বাগগলা অক্ষর নাই। কোন্র কোন ইংরেজী শব্দ বাণ্গলা হইয়া পড়িয়াছে। ইংরেজী অনেক 
শব্দের উচ্চারণে বাঁকা এ আছে। মনে করুন ইংরেজী “হেট কোট’ লিখিতে চাই ; ‘হাট’ 
লিখিলে কি ঠিক উচ্চারণ পাইব ? সংস্কৃত বর্ণমালায় য়াঁ-র উচ্চারণ বাধা আছে। .কেহ 
কেহ বলিতে পারেন, কে বাণ্গলায় বাঁকা এ মনে করিলে ক্ষতি কি? ক্ষতি এই, একই 
অক্ষরের ছুই-প্রকারি উচ্চারণ হইবে, সংস্কৃত ও বাঁ"গলাবর্ণ পৃথক মনে রাখিতে হইবে, এবং 
সংস্কৃত ও: ভারতের অন্ত- ভাষার শব্দ 'লিখিবাঁর সময় সে কথা চিন্তা করিলে সন! অক্ষরের 
. শ্রকৃত উচ্চারণ জানাইতে বিদ্ন হইবে । এক অক্ষরের নানাবিধ উচ্চারণ রাখা, এবং হিজিবিজি 
ক্লাটিয়া পড়িতে বলা প্রায় তুল্য কথা । কেহ কেহ আ্যা লিখিতে আরম্ভ করিয়াছেন। : 
উহা যে কি রূপে পড়িব তাহা ভাবিয়া পাই না। এরা! অক্ষরও দেখা গিয়াছে। ফ্ল্যা 
. অক্ষর অনেককে মোহিত করিয়াছে। কিজ্ত বাণ্গণাভাষার গ্রক্ততি স্বরণ করিলে 
অট এয! য়্য যা ইত্যাদি অক্ষর'যোজনার প্রয্োজন 'থাকে না। আমরা বেপার বেপারী. 
যেভাঁর হেলা খেলা এক প্রভৃতি শব্দে এ লিখি; কিন্তু স্থানভেদে এই এ বাঁক! উচ্চারিত - 
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হয়। সোজা এ ও বাঁক একারের মূল প্রভেদ মাত্রার ৬৭)। শব্বিশেষে স্বরের মাত্রার 
ভেদ হয়; কিন্তু লিখনে মাত্রার প্রভৈদ দেখাইতে হইলে গানের স্বরলিপির মতন লিপি 
আবিষ্কার করিতে হুইবে। ইংরেজী শব্দেও এ লিখিলে মাত্রা দেখানা হইবে না, এই মাত্র দৌষ। 
কোন্ন কোন্র ইংরেজী শব্দের বাকা একার স্থানে বাণ্গলাতে | লিখিলেও চলে), 
আর এক কথা স্মরণ' রাখিতে হইবে। ভাষাস্তরে গেলে শব্দের উচ্চারণ পরিবর্তন প্রায় ঘটে 
আবী ও ফার্সী বহু শব্দ বাঁণ্গলায় আছে। সে সকল শব্দ কি আর্বা ও ফার্সীর মতন 
বলিতেছি, না লিখিতেছি? কেবল ইংরেজী শব্দের বেল! ইংরেজের মতন উচ্চারণ-প্রয়াস 
কেন? যাবতীয় ইংরেজী শব্ধ কি অবিকল ইংরেজের মতন: আমর! বা'গলায় বলিতেছি, 
লিখিতেছি? আমরা বলি ও লিখি, "মাষ্টার ‘জজ’ ‘আপিশ* 'লঠন” “বোতল” “কোম্পানী” । 
বর্ধমান ও ‘মেদিনীপুর’ ইংরেজীতে হইয়াছে “বর্ভআন” “মিডনাপুর” । কোথায় “কাঁলীঘাটা, ) 
আর কোথায় “কাল্কাট্রা”, ‘কলিক ভা’, “কলিকাত।”! এই কারণে বলি, যাহার! ইংরেজী 
শব্দের ঠিক উচ্চারণ বাণ্গলায় রাখিতে প্রয়াসী, তাহারা নিক্ষল কাজে বৃথা শ্রম করিতেছেন 1& 
‘হাট কোট” না লিখিয়া হেটকোট লিখিলে এবং পড়িলে বা-গলাভাষা রক্ষা পার । নিধনে 
কিংবা শিক্ষাশাস্ত্রে বাকা এ আবশ্তক হইতে পারে, অন্তত্র নহে। 

//০ উচ্চারণ-সণক্ষেপ নিমিত্ত আমরা! শব্দের মধ্যস্থিত :ইকাঁর উকার লোপ করিয়া 
থাকি । এই লোপ জানাইতে কেহ কেহ “কণা”চিহ্ন (7 ) দিয়া থাকেন। কিন্তু 
কথিতভাষার ক্য়াপদ বাতীত বিশেষ্য ও বিশেষণ পদেরও মধ্যস্থিত ইকার উকার লুপ্ত ' 
হইয়া! থাকে ।- খইল (সং.খলি) সংক্ষেপে খল কিংব। খোল নহে, চাউল ডাঁইল 
চাল ডাল নহে, ধাতু মাঁধু ধাত সাধ নহে। এই সকল শব্ের'ইকার উকার স্থানে 
ঈষৎ ই হয়। ৬ পূর্বে দেখা গিয়াছে (২০) : এই ঈষৎ ই জানবার অনা 
থাকাতে ভাষার শব্ববিকার চলিতেছে। প্রাচীন বৈসহ্‌ হইয়াছে বৈস-_ বোস, এবং বন্থ 
( উপাধি) হইয়াছে বোদ্‌। এই ছুই শব্দেও ঈষৎ ই একেবারে নাই তাহা নহে। এখানে 
বরং বোস, বোস্‌ লিখিতে পারা যায়, কিন্ত, আজকাল চাঁলডাল ধাত চার দাদ 
(দু) ইত্যাদি বানান শুদ্ধ বলিতে পারি না। "হুইল কথিতভাখায় হোলো, করিল -_ 
কোর্পো বা কোল্লো। . এরুপ স্থলে হোলো কোল্লো লেখা ভাল বোধ হয়; হইয়া করিয়া 
হাসিয়া খাইয়া প্রভৃতি ইয়া-গ্রত্য়াস্ত শব্দের সংক্ষিপ্ত আকার হয়ে-কর্যে হেস্তে খেয়ে করিলেও 
চলে। শেষে য় থাকাতে হয়্যে খেক্ক্যে .লেখা আবশ্যক হয় না। ব্যাকরণ-অধ্যায়ে এ. বিষয় 
আলোচনা করা যাইবে। : 

0৮০ পূবে দেখা গিয়াছে এগারটি স্বরবর্ণের রহিশটি মৃত্ি আছে। .  ইহাঁতেও আমরা তুষ্ট 
নই। সারাটা নাহি যথা - 





* আমিও একসময়ে গ্যান’ লিখিতাম। পরে শিখিয়াছি বা’গলাতে শব্দটি গগেস; বরং 'গে। 


১০৪ সাহিত্য-পরিবৎ-পত্রিক! 


ত্’""ৎ। বাতি (যেমন গু ত ৩), (যেমন কক্রক্র) 
এ (যেমন বত্রজ)। £7 (যেমন) 
পূর্বককালে আরও কএকটি ছিল। কু), মু, ভু, লু, ইত্যাদির পূর্বরুপ এখন 
আর চলিত নাই। হু, এখনও হু আছে। হ ক্ষুদ্র তরঃগ হইয়া , কে বলবাঁন করিয়াছে। 
কোথা হইতে বা কি কারণে এই সকল রূপ জানিছে, তাহা জানিয়া সম্প্রতি লাভ নাই। 
দেখিতেছি, এগার স্বরবর্ণের সংক্ষিপ্ত রূপ যোল। মোট সাতাইশ। মনে রাখিতে হইবে, 
ব্যঞ্জন বসাইতে গেলেই একটা স্বরাক্ষর চাই, এবং , < এর রুপান্তর যে-সে ব্যঞ্জনে লাগে 
না। সংক্ষিপ্তরুপ থাকাতে কাগজ কম লাগে; এই মাত্ৰ স্থবিধা। কই লিখিতে যত সময় 
লাগে, কা বা কি লিখিতেও প্রায় তত লাগে। “ £ $ যোগ করিলে স্বরাক্ষরই 
ত্রিশটি হয়! 
0০০ ব্যঞ্জনের স্কন্ধে কেবল স্বর নহে, অন্ত ব্যঞ্জনও চড়িয়া নানারুপ ধরিয়াছে। তিনটা 
ব্যঞ্জনও উপরে উপরে চড়িয়া চীনা অক্ষরের অনুকরণ করিয়াছে। উপরে উপরে চড়াতে 
ফল এই হইয়াছে যে স্বানে একটি বপিত সে স্থানে দুই তিন, এমন কি চারি অক্ষর বসিয়! 
পরম্পরের চাপে সুস্ম আকার ধারণ করিয়াছে। নীচে কএকটি লেখা যাইতেছে। 


ক্ষ ব্য ক্ষ ক্ষ যণ ষফ্ ব্ধ ন্ধ 
ক্ব ক ড্ক স্ক ত্ত ত্ত ন্থ স্ব 
কন রু ঙ্গ তথ থ স্থ স্থ 
ক্ম ক্স ঞ্চ প্চ ত্র ত্র হম ক্ষ 
ক্র ক্রি জ্ঞ জ্ঞ গ্ধ ্ধ স্ত্র স্ত্র 
কৃত ক্ত ট্ট ট্ দ্ধ দ্ধ ক্ষম ক্ষ 
ণ্ড ও ন্ধ ন্ধ রম শব 

ইত্যাদি । অর্থাৎ 

ক এর রুপ তিন; ক,ক্ত(ক্র),ক্ষ। 

গ এর দুই; গ,ঙঈ্গ। 

ঙ এর দুই; ঙ,স্ক। 

চ এর দুই; চ,ঞ্চ। 

ঞ এর দুই; এঞ,জ্ঞ। 

ণ এর তিন; ৭, ও, ষও। 

থ এর দুই; থ,স্থ,(স্থ)। 

ধ এর দুই; ধ,দ্ধ(প্ধ,ন্ধ,ব্ধ)। 

ন এর দুই; ন,হ্ৃ। 

ম এর তিন; ম,ক্স,হ্ধ! 

য এর . ছুই; য,ক্য। . 

র এর চারি; র, প্র, ক, শ্ (ধ্য, বা, 9, দি) 

স্‌ স,স্ত। 


{ 
E" 


শব্দ-শিক্ষা ১০৫ 
পূর্বে বাণ্গলা ভাষায় ৩৪টি ব্যঞ্জনবৰ্ণ পাইয়াছি। এই ৩৪ বর্ণের. ৫৬ মুর্তি! এখানেও 
মনে ্লাখিতে হইবে যে-সে বাঞ্ধনে লাগিলে অন্ত ব্যঞ্রনের রুপান্তর হয় না। বর্গ ব এবং 
অন্তঃস্থ ব থাকাতে অর্থাৎ একই ব ছুই'বাঁর পড়াতে বা লেখাতে শিক্ষার ক্লেশ বাড়ে না । কিন্ত, 
কৃর্‌ লিখিতে হইলে কৃ না লিখিয়া ক্রু, গৃধ লিখিতে হইলে ্ব, নৃথ লিখিতে হইলে স্থ, 
ইত্যাদি শিখিতে শ্রম ও কাল ব্যয় হয়। _যাহীরা বাণ্গলা বর্ণমাল| শী ছোট করিতে আগ্রহ 
দেখাইতেছেন, দুঃখের বিষয় তাহাদের দৃষ্টি ুক্তাক্ষরের বিপুল সত পের প্রতি পতিত হয় নাই। 
আমরা বা*গলাভাষার প্রসার আকাদক্ষা করি; কিন্তু প্রসারের পথে কাটার যে ঘন বেড়া দিয়া 
রাখিয়াছি, তাহা ভুলিয়া যাই। চিরসহিষণ বাগ্ানী ছাড়া অন্তে কেন এই বেড়া সরাইয়া 
বাণ্গালাভাষা শিথিবে? বাণ্গালী শিশু দুই বৎসর ধরিয় বাণ্পালা অক্ষর শিক্ষা করে, 
বিগ্ভাসাগর মহাশয়ের “বর্ণপরিচয়ের ছুই ভাগ না শিথিলে বাণ্গলাভাষা পড়িতে ও লিখিতে 
পারে না। ভাষাশিক্ষা তাহার উদ্দেন্য ; সে উদ্দেশ্যের পথে বিদ্ব যত কম হম্ব,তত ভাল নহে কি? 
৮০ যে সকল যুক্তাক্ষরের মূল অক্ষর এত ছোট কিংবা বিকৃত যে দেখিতে বুঝিতে কষ্ট হয়, 
সে গুলার বিসর্জন এবং নূতন অক্ষরের সর্জন আবগ্তক। এ ত্র, ও ত, ই হই, ক্রক্র, 
ইত্যাদি অক্ষরের নিন্দা করিতেই হইবে । পুরুষ ও স্বরূপ এই দুই শব্দের র-তে কোন 
উ আছে, তাহ] বলিতে অনেকে ভুল করেন। ক্ষ, জ্ঞ, ষঃ, হা, এই চারি অক্ষরের উচ্চারণ 
মূল ব্যঞ্জনের মতন নহে; অর্থাৎ এই চারি অক্ষর বিশেষ বিশেষ ধূনি-জ্ঞাঁপক হইয়াছে। 
আরও দেখা যায়, স্বরাক্ষরের ছুই প্রকার আকৃতি দ্বারা বিশেষ সুবিধা হয় নাই। ছুই প্রকার 
রাখিয়াও আমরা সাতষটি অক্ষর দ্বারা বাণ্গলা! লেখা পড়া করিতে পারি। যথা, অআ ই 
ঈউউখএএওও৬ং টি (ঈষৎ ই),২০00 কখ 
গঘউচছজঝঞটঠভড়ঢঢ়ণতখদধনপফভবমযয়রল 
শষসহক্ষজ্ঞষ্ 7০ .1% 
_৮/০ ব্য'জনের মাথায় র বসিলে সংস্কৃত ব্যাকরণের নিয়মে সে ব্য'জনের দ্বিত্ব হয়, হয়ও 
না। ইহার কারণও পাওয়া যায়। কর্ম শব্দ কর্ম এবং কর্ম্ম--দুই-ই শোনা যাইত। নতুবা 
ব্যাকরণ দ্বিত্ববিধির বিকল্প থাকিত না। আমরা কর্ম বলি। এই হেতু চণভীদাস হইতে 
বর্তমান কৰি পর্যন্ত সকলেই ধরম করম মরম স্বরগ দরশন প্রভৃতি শব্দ প্রয়োগ করিয়া 
আসিতেছেন। অতএব বাণগলাভাষায় ধর্ম কর্ম মর্ম স্বর্গ দর্শন প্রভৃতি শব্দই ঠিক। 1 সংস্কৃত 





* ১৩১৩ সালের কাঁঠিকের এবং ১৩১৭ সালের বৈশাখের প্রবাসীপত্রে বাংগলা অক্ষর নামক প্রবন্ধে এই 
বিষয় আলোচন! করা গিয়াছে। 

+ শুধু রেফযুক্ত ব্যৎজনের বেল! এ কথা নহে। চিত্ত করিলে ঘৌঝ| যায়, আমরা য-ত্ব বলি না, বলি 
যত্ন; অনি, দ-ঘ বলি না, বলি অগ্নি, দগ্ধ ; ইত্যাদি। কেবল র-ফল! যুক্ত ব্যৎ্লনে রু মিশিয়। উচ্চারিত 
. হয়। যেমন শ্রী, দ্রব ইত্যাদি। বর-ফলা যুক্ত ত উচ্চারণে দ্বিত্ব হর। আমরা রাঁ-ত্রি না বলিয়! বলি 
রাত্রি ৃঁ 


১৪০৬. সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা 


ব্যাকরণের বিকল্পবিধি ধরিলেও কার্য কর্ম সর্ব কর্ম পরিবর্তন অর্ধ মৃছ্ প্রভৃতি লিখিলে বানানে 
দোষ পড়ে না । বস্তুতঃ বোম্বাই ও কাশীতে ছাপা সংস্কৃত বহিতে রেফ-যুক্ত বর্ণের দ্বিত্ব পাই 
না। জুখের বিষয় বাণ্গলায় সমুদায় ব্য'জনের দ্বিত্ব করিয়া লেখা রীতি নহে। বাণগল! বানানে | 
পুর্ণ শব্দের ণ একটি হইয়াছে, ওড়িয় বানানে এখনও পুর্ন পে বর্তমান আছে। 

॥%০ বা"গলায় সংযুক্ত অনুনাসিক ব্য'জনের সণ্খ্যা অল্প নহে। আমরা সংযুক্ত 
উ. এ. ণ. বর্ণের উচ্চারণ বিকৃত করিয়াছি। লিখনে এঁ অক্ষর রাখিয়া অধিক কি লাভ 
করিতেছি? সংযুক্ত ন ও মৃকারের উচ্চারণ ঠিক আছে। সুতরাং ওঁ ছুই অক্ষর রাখা 
অবশ্য কর্তব্য। সংস্কৃত-প্রান্কতে অন্ত্য মৃ, এবং ব্য'জন পরে থাকিলে উ ঞ এ ন স্বানে 
₹ হইত। সং পঙক্তিঃ সংপ্রাং পংত্তে, সং ৰঞ্চনম্‌ সংগ্রাং বংচণং, ইত্যাদি। সংস্কৃত 
ব্যাকরণ মতেও সংযুক্ত অনুনাসিক বর্ণ স্থানে বিকল্পে, এবং কোন কোন মতে সচ্ছন্দে 
অনুস্বার লেখা যাইতে পারে। বোস্বাই ও কাশীর পণ.ডিতেরা সংস্কৃত হিন্দী মরাঠীতে এই 
বিধান মানিয়া আসিতেছেন। আমরাও সংখ্যা পংক্তি আশংকা ইত্যাদি লিখিয়া থাকি। 
যখন বিন্দু-বিসর্গের বিন্দু অর্থে অমুস্বার চিন (২), তখন বিন্দুর গাএ হসচিষ্ন (২) না| দিলেও 
চলে । চিহ্ণ দিবার সময় কাগজ হইতে কলম তুলিতে হয়। বস্তুতঃ বিন্দু বা শুন (০) অর্থে 
একটা অক্ষর লুপ্ত। ক বর্গের পূর্বে থাকিলে তাহা উচ বর্ণের পূর্বে থাকিলে তাহা 
এন ট বর্গের পূর্বে থাকিলে তাহা ণ ইত্যাদি। * 

uo যুক্তাক্ষর ভা-দিয়া লিখিলে হনস্তচিরু দিতে দিতে সময় বহিয়া! যায়। অক্ষর-রিশেষ 
উপর নীচে লিখিলেও অক্ষরের আকার স্পষ্ট থাকে, অক্ষর-বিশেষ গাঁএ গাএ না লিখিলে 
বুঝিতে পারা যায় ন!। যুক্তাক্ষরের প্রয়োজন হলস্তচিহ্ণ লোপ কর! লিখনশ্রমলাঘব 
উদ্দেশ্য হইলে প্রত্যেক অক্ষরের আকার পবিবর্তন আবশ্তক হইতে পারে। সে পরিবর্তন 
অন্থমোদনযোগ্য নহে। যাহা আছে, তাহার সংস্কার চলে; তৎপরিবর্তে নূতন চলে না। 
উদ্দেস্ত-অন্্যারী অক্ষর ছাপাখানা নাই বলিয়া এই পুস্তকে আবশ্যক সংস্কার দেখাইতে পারা 
গেল নী । তথাপি কোন কোন যুক্তাঁক্ষর ভাগিয়া লিখিয়া সর্বাণ্গন্ন্দর অক্ষরের আশায় 
পাঠকের ও মুন্রাধ্যক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা করিয়াছি। জানিনা, লেখককে পাঠক ক্ষমা 
করিতে পারিবেন কি না । তবে একটা কথ! বলি, এখানে শব্দের বানান পরিবর্তিত হয় নাই, 
অক্ষর-বিশেষের সংযুক্তরুপ পরিবর্তিত হইয়াছে। 

বাস্তবিক, সামাজিক বহু ব্যাপারে আমরা গতান্ুগতিক-ন্তায় মানিয়া সমাজ-দেহ আটে-পিঠে 
বাধিয়া ফেলিয়াছি। সংযম মন্ষ্যত্ববিকাশের অন্তরায় । যিনি সংযমের সীমা দেখাইয়া দেন, 
রি সমাজের প্রক্কত টন 1 





০ বিল্ুযোগ দ্বার. উ ঞ্‌ ণ্‌ ন্‌ম্‌ প্রদর্শন ভাল বলিতে পাঁরা যায় না। কোন্‌ অনুনাসিক বনু হইতে 
সারে, তাহা! মহলে বোঝ! যায় বলিয়। নাগরী লিখনে এই রীতি চলিত হইয়া খাকিবে। ৃঁ 


বাঙ্গালা ভাষ। 


পীতবসন কালা ( ন্ৰ্যাক্কহ্বণ ) 


শত্রীযোগেশচন্জ রায়, এম. এ, বিদ্যানিধির রচিত। 


কলিকাতা 
অপার সারকুলার রোডের ২৪৩/১ নং বাড়ীতে, বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ হইতে 
ভ্ীরামকমল পিংহ কর্তৃক 
প্রকাশিত 


- ও 
রায়বাঁগান ষ্টরীটের, ২৫ নং বাঁড়ীতে ভারতমিহির যন্ত্রে, 
শ্রীমহ্খর ভট্টাচার্য্য দ্বারা মুদ্রিত। 
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নির্ঘণ্ট । 
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বাঙালাশব্দের মূল ১৭ 
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১ম পরিচ্ছদ। শব্দের উচ্চারণ। 
ব্ষিয় 2 
বর্ণের উচ্চারণ 
সাডেকেতিক চিহু 
১ সুত্র] পদাত্ত অ গ্রস্ত 
২ স্থঃ। পদান্ত অ উচ্চারিত 
৩সৃঃ।| অ-ঈষৎ ও 
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৪২ সঃ] ম_ব 
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৪৭ স্ুঃ! ৰ-ফলা 

- ৪৮ স্ুুঃ। ল ফলা, সংযুক্ত ল 
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৫৩ স্ুঃ। ষ্ট-_ঠ 
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[ de | 


৭৭ স্থঃ। ধাতুর বিভক্তি... 
৭৮ স্ুঃ! ঝিয়াপদের বিভক্তিবিচাঁর 


পৃষ্ঠা | বিষয় 
৫৪ | ৫৫ সঃ] আখ, ছ ১১ 
৫৫ | ৫৬ সঃ | দ, দ্যত-জ 
৫৬ | ৫৭ সথঃ। সংযুক্ত ম 
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পারা, পানা 


সাচ * 
আট. আঁটি ... 
আঁনি এলে 
আই 


ইন্দা 
খান৷ 
খোর 


চাঁ 
চী 


সই 
স্তান, স্থান 


গীর, গীরি, গি ন 


বিষয় পৃষ্ঠা | ১৬১ স্থঃ] উত্তম অর্থে 
& ১৩৮ স্থঃ। অম্ম্‌ঠ ২ আম্‌ ইম্‌ আঁং ইং, র, | ১৬২ সথঃ।- অধীন অর্থে 
আঁ, আশ. (বন্্ :-- ১৮১ ১৬৩ ্ঃ। প্রতি অর্থে "১, 
১৩৯ সঃ] খন, খান, ত, থা, বে, মত, মতি, ১৬৪ সুঃ। আর, আবার 
মন (সর্বনাম শব্দে), ''* - ১৮২ | ১৬৫ স্থঃ। ই 
১৪০ স্থঃ। ই ই এ (সখখ্যাপুরণে) :-- ১৮৩' ১৬৬ সঃ) ও 
১৪১ সঃ 1 ঈ, নী, ইনী, আনী ১৬৭ স্বঃ | রুভু, তবু 
(স্বীলিজ্গো) *** "১৮৫ | ১৬৮স্বঃ! কিকী 
১৪২ স্থঃ | গ্রীমাঁদি বাচক শব্দ ও "| ১৬৯ স্থঃ! খালি 
"প্ৰত্যয় ৮১১৮৮ | ১৭০ সঃ তা? 
৪র্থ পরিচ্ছেদ । কাঁরক ও সমাঁদ। ১৭১ সুঃ! না 
১৪৩ স্থঃ। বহুবচনের বিভক্তি ::: ১৯১ | ১৭২ স্থঃ। বা st 
১৪৪ সুঃ। কারক ও কাঁরকবিভন্তি ১৯৭ | ১৭৩ সুঃ-। বরং বরঞ 
১৪৫ হৃঃ1 শব্দবিভন্তির মুলনির্ণন ২০৬ | ১৭৪ সঃ) বুঝি 
১৪৬ সুঃ। সখি ৮ ২১১ | ১৭€স্ুঃ। মাত্ৰ 
১৪৭ স্বহ। সমাস ১:০ ২১৩ ১৭৬ স্থঃ। মধ্যে, ভিতরে -** 
- ৯৪৮ স্থঃ। দোসর শব্দ (ইত্যাদি অর্থে) .২১৯ | ১৭৭ স্থঃ। থে রি 
১৪৯ স্থঃ। সংখ্য! ও পরিমাণবাঁচীশব্ব ২২৪ | ১৭৮ স্থ৪। শুধু রি 
১৫৭ হঃ) সমূহ অর্থে শক "” ২২৮ | ১৯ আদ 
৫ম পরিচ্ছেদ । আব্যয়। নিত হা 
১৫১ স্বঃ! অব্যয় 7 ০ ২২৯ পরিশিষ্ট । 
১৫২ স্থঃ। বিশেষক অব্যয় *'* ২২০] ১। রাঁটের দৃষ্টান্ত কেন? 
১৫৩ সঃ | কারক অব্যয় ::: *** ২৩১; ২। ফলার উচ্চারণ 
১৫৪ স্থঃ। সংযোজক অব্যয় *** ২৩২1 ৩। বাঙ্গালা অক্ষর (১) 
১৫৫ স্ুঃ। কেবল অব্যয় '** *** ২৩২ | ৪1 বাঙ্গালা অক্ষর (২) 
১৫৬ স্থঃ! অনুকাঁর অব্যয় ‘'* ২৩৩ ৫1 বাঙালা শব্দের বানান 
১৫৭ সঃ] নাঁ-অর্থে উপসর্গ-অব্যয় ২৩৩ | ৬। বাঙ্গালা শব্দের য় 
১৫৮ স্থঃ। অন্ার্থে ২৩৪ | ৭! বাঙ্গালা শব্দের ড় 
১৫৯ সঃ প্রধানার্থে 22২৩৪ 1৮1 বাঙ্গালা ব্যাকরণের বিচার্য 
১৬০ স্ুঃ। নিন্দিত অর্থে “২৩৫1 ৯। সুচী 


[1০ ] 


শি সপন 


২৬৭ 


২৭৭ 
২৮২ 
২৮৯ 


শৃদ্ধিপত্র। 


; [ প্রথম অধ্যায়ে অ আ অক্ষরে মাথায় যে পৃথক মাত্রা আছে, তাহা ভুলে লে বসিয়াছে। | 


উহা কিছু নয়।] 
পৃষ্ঠা  পঙ্ন্তি অশুদ্ধ | শুদ্ব . 
১-১৬ সস্গ সংসর্গ 
৩ টীঃ মাখম্‌ শাস্ত্রী - স্তামশাস্ত্ী 
৬ ৫ হইবে না? হইবে ? 
৬ ১৬ কোন .. কোন কোন্‌ 
৬ ৬১ বিশেষণের ভেদে - পুংস্ত্ী ভেদে বিশেষণের 
৭ ১৬  দুরবতা দূরবর্তী ME 

৭ টাঃ তা করুনারীও নামের শেষে দেঈ (দেবী) 

লেখেন, এবং চৈতন্-চরিতীমৃতে 
| .. মাধবী-দেবী নাম আঁছে। 

৯... ১৭ শিক্ষা পায়. শিক্ষা পায় না 

7১০ ১৬ কতা কর্তা 
১২ টাঃ আকারের দীর্ঘ আ অকারের দীর্ঘ অ! 
১৩ ৪ ভাষার ভাখার 
১৩ ১৪ . নাই পাই | 
১৫ ৭ কোন কোন কোনু 
১৪ "১১ দেখিতেছি দেখিতেছি, 
১৬ ৩ কোন কোন কোন 
২১ ১৬ ছুই নাম, এবং . ছুই নাম পাই, তখন বুঝি 
২১ ২৬ মারবে বাস, . মারবে বাঁস যার 
২৩ ২০২১ বনধু বাঁনধবের বন্ধ-বাণ্ধবের 
২৮ ১১ মেয়ে যেয়ে 
২৮ ২৭ ভাষার : ভাখার 
২৯ ২৯ দিকে দিলে 


না পাঁরিলেও 
না, তাহ! 
হইয়াছে ? 
পদ 

বর্ণ সাহায্যে 


অমভিব্যাহারে - 


-_সমিদেব 
হরিশ--হীরশে, 
বুল 
তদ্বিধিত 
দুখঃ 
সে সকল 
করা ধাতু 
যেই সৎ 
করেছে 


মনে-হয় ন। 
বমম্‌ বমম্‌ 


অস্ত ইয়া 
আরি 

র্‌ 
নাঁপিতীনি 
ঈনী 


পারিলেও 
,তাহ! 
হইয়াছে । 
শ্ব 

অক্ষর সাহায্যে 
সৎ সমধব-_ 
গ্রাৎ সমিদ্বে . 
হরিশ-__হরশে, 
মূল 

তদ্ধিত 

ছ্খ 

যে সকল 

কর ধাতু 

সেই সং 
করেছি 


(মনেহয় না। ) 


ববম্‌-ববম্‌ 
ইয়| 
আরী 


বু! এই ভুল অন্ত স্থানে ও হইয়াছে] 


নাপিতিনী 
ইনী 


বাঙ্গালা ভাষা। . 
তৃতীয় a Ne | 


শব্দ-শিক্ষাধ্যায়ে মূল শব্দের পরিবর্তন আলোচিত হইয়াছে। বাক্যে মূল শব্দের 
অন্য পরিবর্তন হয়। তৎসহ অর্থের সম্প্রসারণ ও সঙ্কোচন হয়। 
বাক্যে স্থিতি অনুসারেও মূল শব্দের অর্থের ও অন্বয়ের বিশেষ হয়। 
এই দ্বিবিধ কারণে মূল শব্দের বে অর্থাস্তর ঘটে, ততপ্রদর্শন ব্যাকরণের মুখ্য লক্ষ্য। 
বস্তুতঃ দেহের নির্মাণ বুঝিতে হইলে ব্যবচ্ছেদ যেমন, ভাষার নির্মাণ বুঝিতে হইলে 
ব্যাকরণ তেমন আবশ্তক। অথবা, যেমন রাসায়নিক যৌগিক পদার্থ বিশ্লেষণ দ্বার! তাঁহার মূল 
এবং মূলের পরস্পর সংযোগাদি ধর্ম বুঝিতে চেষ্টা করেন, বৈয়াকরণিক ভাষ! বিশ্লেষণ করিয়া 
তাহার মূল এবং মূলের পরস্পর সংযোগে ভাঁষার রচনা বুঝিতে প্রয়াসী হন। এই কারণে 
শব্ব-শিক্ষাও ব্যাকরণের অন্তর্গত হইয়া থাকে। ব্যাকরণ শব্দের অর্থ শব্দ-বুৎপাঁদক শান । 
মহাঁমহোপাধ্যায় শ্রীহরপ্রসাদ-শীস্তী ছা অষ্টম ভাগে লিথিয়াছেন, 
বাঙ্লাভাষার প্রায় আড়াইশত ব্যাকরণ আছে ! দুঃখের বিষয়, 
এই অধ্যায় লিখিবাঁর সময় তিন চারি খানির অধিক দেখিতে পাই 
.._ নুইি। প্রথম খানি, রাজ! রামমোহন-রার-কত “গৌড়ীয় ব্যাকরণ” 
< { শক ১৭৫০); দ্বিতীয় খানি, প্রীশ্তামাচরণ-শর্ম-প্রণীত বাদল! ব্যাকরণ (বঙ্গাব্দ ১২৫৯); 
তৃতীয় খানি, শ্রীনকুলেশ্বর-বিদ্যাত্ষণ প্রণীত ‘ভাষাবোধ বাঙ্গালা ব্যাকরণ' (১৩০৫ সাল); 
এবং "চতুর্থ খানি প্রীলোহারাম-শিরোরত্ব প্রণীত “বাঙ্গল| ব্যাকরণ’ সংবৎ ১৯৩৬ )। রাজা 
রামমোহন-রায়ের .ব্যাকরণ অতি সংক্ষিপ্ত, ব্যাকরণের আরন্ত মাত্র । ' অন্য তিন খানি কিঞ্চিৎ 
বৃহত। .. 
সাঁতার বৎসর পূর্বে শামাচরণ- শর্মা বাঁজালা-ব্যাকরণরচনায় যে অন্তুসন্ধান-ফল দেখাইয়- 
ছেন; তাঁহা তাহার পরিপক্ক পাঁন্ডিত্যের পরিচায়ক । তাহীর গ্রন্থের ভূমিকা! সংক্ষিপ্ত হইলে 
সমুদ্য়াট উদ্ধার করিতাঁম। তিনি লিখিয়াছেন, শব্দমাত্র আদৌ ছুই ভাগে মিল অব্যয় ' 
ও সব্যয়। অব্যয় তাহাঁর নাম যাহার রূপ হয় না, যথা,. হইতে, দিয়া, এবং, আহা ইত্যাঁদি। 
সব্যয় তাহাকে বলে যাহা বিভক্তি আদি যোগে রূপ করা যায় । স-ব্যয় দ্বিবিধ,_খাতু ও শব্দ? 
ইত্যাদি । এই ব্যাকরণে ‘অনাদর-স্থচক সংজ্ঞার সাধন (যেমন হরি--হরে, কৃষ্ণ- কৃষ্ণা) - 


ব্যাকরণ শব্দের অভিধা। 


বাঁ ল। ব্যাকরণের সগ্থ্য 
ও বিষয়। 


১০৮ বাজাল। ব্যাকরণ |. 


 অনুকার শব্দ” (যেমন, হুম্‌ হাম, ছুম্‌ দাম ), অনুরূপ শব্দ’ (যেমন, ছুরি-টুরি, কাপড়-চোপড়), 
‘টা! আদির প্রয়োগ’, ইত্যাদি নানাবিধ বিষয়ের সারগর্ভ আলোচনা আঁছে। 

বাঁজালা ভাষার ব্যাকরণ কিয়দংশে সংস্কৃত ভাষার ব্যাকরণ, কিয়দংশে নহে। এই হেতু 
ইহার ব্যাকরণ-প্রণয়নে কেহ সংস্কৃত, ব্যাকরণের স্থত্র উদ্ধার করিরা ইর্জীতে বাঙাল! ভাষা 
সারিয়াছেন, কেহ বা ছুই প্রকার স্থত্রের অবতারণা করিয়া গঞ্জা-বমুন! ছুই পৃথক নদীর কল্পন৷ 
করিয়াছেন।* যিনি সংস্কৃত-সম ও সংস্কৃত-ভব শব্দের ব্যাকরণে তুল্য সুত্র চালাইতে পাঁরিবেন, 
তাঁহীর ব্যাকরণ্ই বাঙ্গালা ব্যাকরণ হইবে। 

এই গ্রন্থ মুদ্রাকরের হস্তে অর্পণ সময়ে শ্রীপ্রীনাথ সেন মহাশয়ের ভাষাতত্ব’ (১৩১৬ সাল) 
নামক দুই খণ্ড পুস্তক আমার দেখার অবসর হয়। ভাষাতত্ব” নাম হইতে পুস্তকের প্রতিপাদ্য 
ঠিক বুঝিতে পারি নাই। পাছে সেন-মহাশয়ের সিদ্ধান্ত তাহার পক্ষপাতী করে, এই আঁশঙকাঁও 
কিছু কিছু ছিল। এখন নিঃশঙ্ক বলিতে পারি, বহুষ্বলে তাহীর দৃষ্টির এবং আমার দৃষ্টির 
পীক্য হইয়াছে, ছই চারি স্বলে হয় নাই। পরক্য হইতে বুঝিতেছি, বাঁ্গাল! বিভন্তি ও প্রত্যয়ের 
আঁদি অনুমান একেবারে মিথ্যা হয় নাই। দুঃখের বিষয়, অনৈক্য স্থলে বিশেষ বিচারের 
সুযোগ হইল না! তাহীর প্রতিপাদ্য এই বে, “বঙ্গভাষ! হিন্দিভাষা উতৎ্কলভাষা প্রভৃতি ভাষা 
সংস্কৃতের মৌখিক ভাষা 1”? “সংস্কৃত ভারতবর্ষের সার্ক্জনিক সাহিত্যের ভাঁষ| এবং “বাঙ্গলা” 
প্রভৃতি তাহার কথিতাঁকার। “সংস্কৃত” বা “প্রাকৃত” কোন ভাঁষা বিশেষের নাম নহে। একই 
ভাঁষার পরিমা॥্জ্জত সাহিত্যিক আকারের নাম সংস্কৃত এবং অমার্জিত কথিতাকারের নাম 
গ্রা্কৃত।” দুঃখের বিষয় তিনি 'ভাষ শব্দের সংজ্ঞা নির্দেশ করেন নাই। তথাপি, আমি বলি, এই 
সৃকল ভাষা সংস্কৃত-ভাষ| হইতে উদ্ভূত বটে, কিন্তু, ইহাদের বিকৃতি এক প্রকার নহে, বিক্কৃতির 
কুমও এক প্রকার নহে। রুপান্তর যখনই স্বীকার করি, তখনই সে বৃপাস্তরের লক্ষণ ধরিয়া 
_ তাঁহাকে ভিন্ন পদার্থ বলিয়া নির্দেশ করিতে হয়, নতুবা জ্ঞান-বৃদ্দির সুবিধা হর না । কি লক্ষণ 
থাকিলে গণ ০89), কি লক্ষণ থাকিলে জাতি (52০০৫5), এবং কি লক্ষণ থাকিলে জাতির 
ভেদ কিংবা! অভেদ স্বীকার কর্তবা, তাহা লইয়া চিরকাল বিবাদ চলিতে পারে। এ তর্ক ত্যাগ 
করিয়া সচ্ছন্দে বলিতে পারি, ‘ভাষাতত্ব’ একটু অধিক শৃঙ্খলার সহিত লিখিত হইলে সংস্কৃত- 
ভাষার সহিত বাঁওালা-ভাঁষাঁর মাতা-পুত্রীর সম্বণ্ধ-নির্ণর সফল হইবে । 

ভাষার বিশ্লেষণ করিয়া শব্দের ধাতুপ্রত্যয়-নিরুপণ, পদ-সাধন, বাক্য-রচন প্রভৃতির 
নিয়ম আবিষাঁর ব্যাকরণের উদ্দেশ্য হইতে পাঁরে। তেমনই, মুল 
নিয়ম দেখাইয়া ভাষাকে ব্যাকরণ সংযত করে। মানুষ নিয়ম 
তর করে। যতদিন নিয়ম নাঁ জানে, ততদিন সে উদ্দাম থাকে ! যে দিন জানিতে পারে, সে 


ব্যাকরণের উদ্দেশ্য | 





* উল্লিখিত চারিখানি ব্যাকরণের নাম ও প্রচারকাল লক্ষ্য করিলে কোন্‌ খানির গতি কোন্‌ দিকে, তাহা 
কতকটা অনুমান করিতে পারা যায়। গৌড়ীয় ব্যাকরণ ১৭৫০ শুকে, বালা ব্যাকরণ ১২৫৯ বঙ্গাব্দে, ভাষাবোধ 
বাঙ্গালা ব্যাকরণ ১৩:৫ সালে, ঝাঙ্গল| bls ২৯৩৬ সংরতে । বহ্নদেশে সংবং প্রচলিত আছে কি? 


বাঙ্গালা ভাষা । ১০৯ 


দিন হইতে তাঁহার অভ্যাস পরিবর্তনের প্রয়োজন অনুভব করে। যদি ব্যাকরণ দেখাইয়া 
দেয়, বাঙ্ালায় স্ত্রীলিঙ্জো উই হয়, তাহা হইলে নূতন লেখক উ না লিখিয়া পারিবে না। / 
এখন কথিত ভাষার শব্দের বানানে অনৈক্য দেখা যায় ; কারণ ব্যাকরণ নিয়ম দেখাইয়া শব্দ 
বীধিয়। দেয় নাই! অন্যদিকে, অনেকে ‘দেশজ’ “দেশজ' রবে বহু শব্দকে ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতের 
অন্পৃপ্ত করিয়া রাঁখিয়াছেন! কেহ কেহ বলিয়াছেন, ব্যাকরণের দ্বারা জীবন্ত ভাষ! সংযত 
করিতে পারা যাঁয় না। কেহ কেহ বলিয়াছেন, বাঙাল! ভাষার ব্যাকরণ হইতেই পারে না। 
একথ! মানিতে পারি না। ভাষা স্বভাবতঃ উৎপন্ন হয়, পরিবর্তিত হর । কিন্তু, স্বতাবেরও 
স্বভাব আছে।. এ কথাও সত্য, ইচ্ছা করিলে মানুষ তাহার ভাষাকে নির্দিষ্ট পথে কতকটা 
চালিত করিতে পারে। ধ্বনি যখন লেখনীর মুখে বাহির হয়, তখন তাঁহার পুনর্জন্ম হয়, 
আয়ুও বাড়িয়া উঠে। ভাষার প্রকৃতির বাঁহিরে গেলেই ব্যকরণের নিয়ম নিষ্ফল হয়। জীবস্ত 
মানুষের জীবন-ধারণের, বৃদ্ধ ও পুষ্টির নিয়ম আছে। বে নিয়ম হুক্মরূপে আবিফাঁর করিতে 
না পারি নিয়ম নাই বলিতে পার! বাঁ না। সেইরূপ, জীবস্ত ভাষারও গতির নিয়ম আঁছে। 
সামাজিক বহুব্যাপারে দশজনে যাহা করে, পরে তাহাই আঁচার-ব্যবহাঁরে পরিণত হয়| 
অনেক স্বলে দেখা যায়, অতিতুচ্ ব্যাপার কাললকুমে অলঙ্যনীয় প্রথায় পরিণত হইয়াছে। 
মানুফরুূপ সামাজিক জীবের ভাষা-রুপ সামাজিক সাধনেও মানুষের অন্করণ-্পৃহা দেখিতে 
পাওয়া যায়। প্ৰতিভাশালী কখন কখন নিরমতঙ্গ করেন; কিন্তু, সাধারণ লোকের নিকট 
তাহা আৰ্য প্রয়োগ হইয়া দাড়ায় 

বাঞ্ালাভাষ! যেমন পাইতেছি, তাহাই এখানে আলোচ্য । কথিত ভাষাই লিখিত ও 
সাহিত্যের ভাষাকে জীবিত রাঁখে। লিখিত- ও সাহিত্যের ভাষ 
অন্নাধিক কৃত্রিম, এবং স্কত্রিম বলিয়াই বাঙ্ালাভাষা নামে একটা 
ভাষা হইতে পরিয়াছে। সে ভাষা কলিকাতার ভাষা নহে, বঞ্জোর উত্তর দক্ষিণ পূর্ব পশ্চিম 
স্থানের ভাষা নহে। বঞ্জের সকল স্থানের ভাষার তন্সাত্র বঙ্গভাঁষায় বিদ্যমান। সেই 
তন্মাত্রের প্রকাশনই বাঙালা-ব্যাকরণকারের, কর্তব্য হইবে । 

. “এই কার্য-সাধনের' নিমিত্ত বঞ্জোর মণ্ডল-বিশেষ্ট টের কথিত ভাষা অবলম্বন করা 
যাইতেছে । -সে ভাষা শুদ্ধ কি অশুদ্ধ, সাধু কি প্রাকৃত, তাহাঁর বিচার কর! হইবে না। কিন্তু, 
ভাঁষার সে তন্মাত্র আবিফার নিমিত্ত অব্য অন্ান্ত স্থানের কথিত ভাষার প্রতি দৃষ্টিপাত 
করিতে হইবে | কেবল বঙ্জাভীষা নহে, পার্শ্ববর্তী আসামী ওড়িয়া ও হিন্দী এবং কিঞ্চিৎ 
দুরুবর্তী মরাঠী ভাষারও ইজ্জত মধ্যে মধ্যে লক্ষ্য করিতে হইবে। বঞ্জাভাষার প্রাচীন রুল- 
অনুসন্ধান করিতে হইবে। তার পর, সম্ভব হইলে, এই সকল ভাষাঁর- জননী সংস্কৃতভাষার 
বৌড়ে আশ্রয় লওয়া যাইবে । ইহাই অজ্ঞাতের সহিত পরিচিত হইবার প্রক্নষ্ট বিধি। বস্ত-তঃ, 
বঙঞ্জভাষ যেন এক অজ্ঞাত জীব মনে করিয়া জীববিদ্যার মার্গানুসাঁরে এই ভাষার শব্দের 
আকার-প্রকার, রীতি-রিত্র, বংশ-বিস্তার, শ্রেণী-বিভাগ, শ্রেণী-সমুহের পরস্পর জ্ঞাতিত্ব-্বাপন, 


উপস্থিত গ্রন্থের অভিগ্রায়। 


১১০ "বাঙ্গাল! ব্যাকরণ! 


এবং আদি-বুপ-অন্ুমানের প্রয়াস করা যাইবে । যে শব স্পষ্ট সংস্কৃত এবং সংস্কৃত ব্যাকরণের 
সুত্রে গ্রথিত, তাঁহার নিমিত্ত সংস্কৃত ব্যাকরণ আঁছে। যে শব্দ বাঙ্গালা! এবং যে ভাষা বাঁজালা 
তাহার স্থল বি-আকরণ এখানে অভিপ্রায় । বল! বাহুল্য, বাঙ্গালা শবের মধ্যে সংস্কৃত-ভব শব্দ 
ব্যতীত আর্বা ও ফার্সী ভাষার শব্দ আছে । 

_ এই ছুরুহ চেষ্টায় পদে পদে ভ্রম হইবার সম্ভাবন! আঁছে। ছুই এক স্থলে উচিত-অন্থচিত 
শুর্ধ-অশুদ্ধর প্রসঙ্জাও আসিয়। পড়িবে । নিয়ম-বীধনে বাধা না থাকাতে অনেক শব্দ 
আমার্দের কেবল কানের অনুভূতির আশ্রয়ে বিচরণ করিতেছিল; এখানে সে সমুদ্দারকে 
নিয়মের অধীনে আসিয়া গতি. সংযত করিতে হইবে৷ এই হেতু কোঁন কোন_ শব্দের বানানে 
কিছু কিছু পরিবর্তন দেখা যাইবে । অমুক বানান এতকাল চলিয়া আসিয়াছে, অমুক লেখক 
এই বানান করিয়াছেন, অতএব তাহাই শুদ্ধ এবং অন্য অশুদ্ধ, বোধ করি এরুপ তর্ক তুলিবার 
সময় গিয়াছে। যে উচ্চারণ বাঁঙ্গালার সে উচ্চারণ শুদ্ধ ; এবং বে বানান মূলের সহিত উচ্চারণ 
প্রকাশ করে, সে বানান শুদ্ধ । শব্দের মূলের দিকে গেলে বুঝিতে পারি, কালকুমে ভাখায় 
তাঁহার কি পরিবর্তন ঘটিয়াছে। তখন ভাখার বিকার ত্যাগ করিলে মূল আকার পাওয়া 
যাইবে! সৌভাগ্যের বিষয়, বর্তমান সাহিত্যের এবং বহুষ্বলে পুরাতন পুথীর ভাষা বাঙালা- 
ভাষার আদর্শ ধরিয়া রাখিয়াছে। | | 
: সংস্কত-ব্যাকরণের পরিভাষ! বাঙ্গাল! ব্যাকরণে ঠিক চলে না। কিন্তু, বাঙালা-ব্যাকরণের 
নিমিত্ত পৃথক সংজ্ঞা কল্পনাও সহজ নহে। সং তি সংজ্ঞার 
প্রসারণ কিংবা সঙ্কোঁচনদ্বারা বাঁজাঁলা-ব্যাকরণের পরিভাষা কর! 
যাইতে পারে। যথা, যাহা শ্রবণেজিয়ের গ্রাহ্য, তাহার সামান্য নীম শব্দ । শব্দ দ্বিবিধ,ধবন্তাত্মক 
এবং অর্থাত্মক | মৃদঙ্গাদির শব্দ ধ্বন্তাত্মক; ভাষার শব্দ অর্থাত্মক ৷. অর্থাত্মক শব্দ বর্ণাত্মক । 
মানুষের কণ্ঠঁযোগে-জাত শব্দ বর্ণ। যেমন কথ ইত্যাদি । এক কিংবা বহ্বর্ণের বোগদ্ধারা 
অর্থাত্বক শব্দ হয়। 

বৈদ্য-শীস্ত্ে যেমন বাঁয়ুপিত্-কফ কিংবা রস-রন্ত-মাঁংস-মেদীদি শরীর ধারণ করিয়া থাকে, 
তেমন ভাষার বে ক্ষুদ্র অংশ শব্দ ধারণ করে, তাহার নাম ধাতু। 
অর্থাৎ ভাষার শব্দের কতকগুলি মৃূলধ্বনি আছে, সেই মুলধ্বনির 
নাম ধাতু। যথা, স* ধ বা” ধর্‌ ধাতু হইতে ধর, ধরা, ধরণ, ধরণী, ধর্ম, ধার্মিক, ধর্মী ইত্যাদি 
শব্দের উৎপত্তি হইয়াছে । এই সকল শব্দে ধর্‌ ধাতু বর্তমান সং ধূ বাঁ” ধর্‌ ধাতুর সামান্ত 
অর্থ ধারণ, খ্বিতি।. ধর ধাতুর সহিত অ যোগে ধর, আ যোগে ধরা, অন যোগে ধরণ, অনা 
যোগে ধরণা, ম যোগে ধর্ম। ই 

ধাতুর উত্তর প্রত্যয় যোগ করিয়া বে শব্দ হয়, তাহার নাম গ্রাতিপদিক ধর্ম, প্রাতিপদ্বিকে 
ইক যোগে ধাগিক, ঈ যোগে ধর্মী, ইত্যাদি! অআ অন. অন! 
ম ইক ঈ যোগে ধাতু ও গ্রাতিপদিকের এক এক অর্থ প্রত্যয় হয়) 


শব । 


ধাতু। 


প্রতায়। ৬ 


বাঙাল! ভাষা। টি ১১১ 


পা 


এই হেতু ইহাদের নাম প্রত্যয় । অতএব ধাতু কিংবা প্রাতিপদিকে যে শব্দ যুক্ত না হইলে, 
নিজের অর্থ বোধ করাইতে পারে না, তাঁহার নাম প্রত্যয় প্রত্যয় দ্বিবিধ ; ধাতু-প্রত্যয় * 
এবং প্রাতিপদিক-গ্রত্যয় । ধাতুর উত্তর যে প্রত্যয় বসে, তাঁহ! কত প্রত্যয় ; প্রাতিপদিকের 
উত্তর যে প্রত্যয় বসে, তাহ! তদ্দবিধিত-প্রত্যয়। : 
ধাতুর উত্তর যে শব্দ-রূপ অংশ যুক্ত হইলে কিয়া, বিয়ার কাল, ভাব * পুরুষ, এবং 
বিজি পুরুষের সঙ্যা বুঝায়, তাঁহার নাম ক্য়া-বিভক্তি। শব্দের সহিত 
I 
কিয়ার এবং অন্য শব্দের অন্বয় থাকে । এই অন্বয় বুঝীইতে শব্দের 
উত্তর যে বিভক্তি থাকে-তাহার নাম প্রাতিপদিক-বিভন্তি। (কারক দেখ) 
বাক্যের অর্থাত্বক এক এক অংশের অর্থাৎ শব্দের নাম পদ | যথা, রাজা-দশরথের পুত্র-রাম 
* সীতার সহিত চৌদ্দ বৎসর বনে বাঁস করিলেন। এখানে এগীরটি 
শব আছে। তন্মধ্যে রাজা-দশরথের” এবং পুত্র-রাম’ সমাসে এক 
এক পদ হইয়াছে অতএব এই বাক্যে নয়টি পদ আছে। দেখা বায়, ‘করিলেন’ পদে ক্রিয়া- 
বিভক্তি, এবং ‘দশরথের, 'দীতার “বনে” পদে প্রাতিপাদিক-বিভন্তি আছে, এবং ‘রাম’ ‘সহিত’ 
‘চৌদ্দ’ বৎসর’ ‘বাস’ এই কয়েক পদে বিভক্তি নাই। বাক্য হইতে পৃথক হইলে এই 
_ বিভন্তি-শুন্য পদগুলি শব্দ নাম পাইবে । অতএব বিভক্তি-দ্বার এবং বাক্যে স্বিতি দ্বারা পদ 
জানা যাইতেছে । সংস্কৃত-ব্যাকরণে বিভন্তি-হীন শব্দ পদ-নাঁম পাইতে পারে না, বাঁঞ্ালাতে 
পাইতে পারে। - 
পরিশেষে আর এক কথা বলিরা ক্ষান্ত হইতেছি। শাস্ত্রে স্থত্রসঙকলনের দুই উদ্দেশ্য 
থাকে । (১) জানা ব্যাপার অল্প নিয়মের অধীনে আনা, (২) অর্জন! ব্যাপার আবিষ্কারের 
পথ দেখানা। ব্যাকরণের পক্ষে, শব্দ কিংবা পদ পাইলে তাহার অর্থ নিরূপণ, এবং অর্থ 
পাইলে শব্দ ও বাক্য রচনা, দুইই আবশ্যক | বলা বাহুল্য, শেষোক্ত কাঁজ চিরদিন দুত | ॥ * 


" পদ। 


সাঙ্কেতিক শব্দ । 
আসা”*আসামী * তু***তুলন। কর 
উত্*্উচ্চারণ -. ম**"অরাঈি 
৩****ওড়িয়া সংস্কৃত 


স* প্রা**“সংস্কৃত প্ৰাকৃত 
‘গ্রাম্য বাঙ্গালা, যে বাঙ্গ।লায় অশিক্ষিত লোকে কথা কহে। গ্রামের স্মিত 
hd নরনারীর ভাষ!। 
প্রা'ব|".-'প্রাকৃত বাঙ্গালা, যে বাঙ্গালায় শিক্ষিত লোকে কথা কহে। 
বা’.“বাঙ্গাল!। ৰ'*অন্তঃস্থ ব অৰ্থাৎ অ। 


- * ক সংস্কৃতব্যাকরণে আশীলিঙ বিধিলিড লৃঙ এবং লোটও ক্রিয়ার কাল প্রকাশ না করিয়! ভাব প্রকাশ 
করে। 


ও * গ্রীরবীন্দ্রনাথ-ঠাকুর মহাশয় বাঙগালায় কৃৎ ও তদ্ধিত প্রতায় এবং দ্বিরুক্ত শব্দের সুচনা করিয়াছিলেন। 


১১৫ বাঁজালা ব্যাঁকরণ। 


৯ম পরিচ্ছেদ । ক্রিয়াপদ সাধন। 


৭৬। বাঙ্গালা ধাতু । 


. ./ বাজালায় প্রায় আট শত ধাতু চলিত আঁছে। চলিত সংস্কতেও ধাতুর সঙ্যা প্রার 
এই । নাসা প্রয়েজক ধাতু গণিলে মোট ধাতু প্রা এগার শ ত 
হইবে । বাঞালা-শব্দকোষে এই সকল ধাতু দেওয়! গিয়াছে। এই 
এগার শত ধাতু ব্যতীত প্রায় তিন শত দ্বিরুক্ত ধাতু আঁছে। কন্‌কন, দপ্‌দপ, ধকৃ-ধ্ক 
প্রভৃতিকে রি ধাতু বল! যাইতেছে। দ্বিরুক্ত ধাতুর মধ্যে অত্ঞন্ন কিয়ারূপে পাই, 
অধিকাঁংশে কেবল কৃৎ প্রত্যয় বসে! এইহেতু দ্বিরুক্ত মুল শব্দ ধাতুর মধ্যে গণ! যাইতেছে । 
বিশেষ কারণ পরে বলা যাইবে । অতএব বাঙ্খালা'র প্রায় দেড় হাজার ধাতু চলিত আঁছে। 
বাঁজালা ভাষা দীন ভাষ৷ নহে। 

৭° এই সকল ধাতুর প্রায় যোল আনা সংস্কৃত হইতে আঁসিরাছে। হুই দশটা 

ধাতুর মূল । যাঁবনিক শব্দ। দ্বিরুক্ত ধাতুর সমুদায় সংস্কৃত-মূলক | " 

৩০ সমুদায় ধাতুকে সামান্য ও নামধাতু, এই ছুই ভাগে ভাগ কর! চলে। কর্‌, খা, চল্‌, 
ইত্যাদি সামান্য ধাতু। সংস্কৃত, বাঙ্গালা, উৰ্দু ভাষার অনেক 
বিশেষ্য ও বিশেষণ শব্দ বাঙ্যালায় ধাতুরুপ পায়! ইহাদের সত্য! 
নাই বলিলেও চলে । ভাষ! সঙেকাঁচে এবং ইচ্ছামত বহুল প্রয়োগে. নানা নাঁমধাতুর স্থষ্ট - 
হইতেছে । স জিজ্ঞাসা হইতে জিজ্ঞাস, স* দণ্ড হইতে দাড়া, ইত্যাদি বহ্ধাতু আছে। সৎ 
আঁবুত্‌ ধাতু হইতে বা’ আঁওট, এবং সৎ আবর্তিত বিশেষণ শব্দ হইতে বা" আওটা ধাতু 
আঁসিয়াছে। বাঙলার বলা যার, ছুধ আওট, দুধ আওটাও ; আওটা দুধ, আওটান! ছুধ। 
এইরূপ, স* আ-চর ধাতু হইতে বা”তে চুল আঁচড়ি, এবং আচীর্ণ হইতে বাঁ“তে চুল আঁচড়াই। 
আবর্তিত আচীর্ণ প্রভৃতির তুল্য সৎ বিশেষণ শব্দ হইতে বাঁণতে অনেক নাম ধাতু আসিয়াছে। 
লতানা, মুখাঁনা, হাঁতাঁনা, কামীনা, ইাপানা, কমানা, নিরমানা, জুতানা, বেতানা, (তাঁশখেলায় ) 
তাঁশানা, পাশানা, তুরপানা, ইত্যাদি বহু বহু শব্দে নামধাতু পাই। কন্‌-কনানি, দপ-দপানি, 
ভঁ-ভঁআনি ইত্যাদির মূল দ্বিরুক্ত ধাতু, নামধাতুর তুল্য । পদ্যে অনেক ক্িয়াপদ পাই, যাহা 
কথিত ভাষায় কিংবা লিখিত গদ্যে পাই না। কৃত্তিবাসে, উত্তরিল, বন্দিল, হিংসিষ্‌, 
নমন্করি, চক্ষু না নিমিষেন রাম, ইত্যাদি পাই । কৰিকঙকণে আরও অনেক উদ্াহরণ পাওয়া 
যায়। যথা, ইচ্ছিলা, অবতরি, নাঁশিবারে, পরিহরি, আশ্রয়ি (আশ্রয় করিয়া), প্রবেশিয়া, 


বাঙ্গাল! ধাতুর সখ্য! ৷ 


মামাগ্ধ ও নাম ধাতু। 


সম্প্রতি 'শব্বতত্ব নাগক পুস্তিকাঁয় তাহ! প্রচারিত হইয়ছে। শ্রীবো'মকেশ-ুত্তফী ও শ্রীরামেন্রমন্দর-ত্রিব্দী 
মহাশয় সাহিত্যপরিষৎ-পান্রকায় কয়েকটা বাঙ্গাল! প্রত্যয় ও কারকের বিভক্তির আলোচনা করিয়ছেন। ইহাদের 
আলোচন! এবং পণ্ডিত শ্ঠামাচরণ-শর্ম। ও নকুলেশ্বর-বিদ্যাভুষণ নহাশয়ের ব্যাকরণ হইতে সাহায্য পাইয়াছি। ছুই 


ক্য়ীপদ-সাধন । | ১১৩ 


আরোপিয়া, বিড়ম্বিল, স্বরে, প্রশংসে, ভ্রমিলা, ইত্যাদি! মেঘনাঁদবধ-কাঁব্য পড়িবার সময় 
মনে হইয়াছিল, কবি বাঙ্গালা নামধাতুর প্রথম স্থষ্টি করিয়াছেন! আমরা আমাদের ভাঁষাকে 
পঞ্জ[, করিয়া রাখিয়াছি।* বাঙ্গাল! ভাষা যে-কোন বিশেষ্য ও বিশেষণ শব্দকে নামধাঁতুতে 
পরিণত করিতে পারে। বাঙ্গালা, হিন্দী, ওড়িয়া, মরাঠী, এই চারিভাঁষারই এই শক্তি অল্লাধিক 
আঁছে। ইহাদের মধ্যে মরাঠী বাঙ্গালা ভাষাকে হাঁরাইয়াছে। মরাঠী ভাষ! দণ্ড, দুখঃ, ছুন 
(দ্বিগুণ ), অন্বেষণ প্রভৃতি শব্দকেও নামধাতু করিয়াছে। এই যে শক্তি, তাহা অবশ্য 
ংস্কৃত ভাষা হইতে আসিরাছে। এই চারি ভাষার মধ্যে ওড়িয়া ভাষ! পশ্চাতে পড়িয়া আছে। 
_ কালের 'ধর্মে কতকগুলি ধাতুর প্রয়োগ কমিয়া আঁসিতেছে। নাঁরিব (ন- বা নাপারিব ), 
ত্যজিব, পিইব (পান করিব ), চিন্তিব, ইত্যাদি পদ শুনি না। কিন্তু, কথিত ভাষা হইতে 
ধাতুগুলি এখনও . নাম কাঁটায় নাই। ' বাছুর পিইয়াছে, ভাবিয়া-চিন্তিয়া দেখিব ইত্যাদি 
প্রয়োগ আছে। বীকুড়া জেলার নারি, নারিব, ঞ্বং আসামী ভাঁষায় ন-আরিব ( নোঁৱাঁরিব ) 
এখনও ভিড আছে। 
অনেক ধাতু অপর ধাতুর সঙ্গে এক যোগে কিয়া সাঁধন করে! হওয়া, যাওয়া, পড়া, 
উঠা, তুলা, দেওয়া ইত্যাদি এইরূপ সহচর:কিয়া! কর! হইল, করা 
- | গিয়াছে, ধরা পড়িয়াছে, হইয়া উঠিল না, কাজ করিয়া তুলিলাম, 
ইত্যাদি উদাঁহরণের “করা হইল” বাক্যের হইল কিয়াপদের স্বাতন্ত্য বরং দেখ! যায়, অন্যগুলি 
অন্যের অন্তুচর্যা না পাইলে ব্রিয়া-সমান্তি করিতে পারে না (পরে দেখ )। আছ ধাতুর অধিকার 
বহ্বিস্তৃত। 'তিনি. আছেন, তাঁর বাড়ী ঘর আছে, তাঁর জানা আছে, শোনা আছে, বাওয়া 
আছে, তিনি করিতে-আছেন, করিয়া-আছেন ইত্যাদি প্রায় সর্বঘটে আছ ধাতু বিদ্যমান! 
কোন্‌ কোন স্থলে আছ ও থাক ধাতুর মধ্যে কুয়া বিভাগ আঁছে। এসময়ে তিনি বাঁড়ীতে 
থাকেন, ছুটির সমর তাঁর বাসা থাকে, তিনি করিয়া থাকেন, তাঁর জানা থাঁকিত, তাঁর থাকা 
না থাকা সমান, তিনি থাকিয়! কাজি করাইবেন, আমার থেকে তিনি বড়, ইত্যাদি উদাহরণ 
খাঁকাঁর অধিকার দেখা যাঁয়। কর ধাতুর অধিকারও কম নহে। এমন কি, কর ধাতুকে 
বাঁঙালার অধম-তীরণ বলিতে পারা বায় ভাল করিয়া বলিও, এমন করিয়া দিন 
কাটাইলে, তাতে করে কাজের ক্ষতি হবে, শীত করিতেছে, ইত্যাদি ত আছেই ; দুষ্টলৌককে, 
তাঁড়না করিয়া ভদ্রলোক উপস্থিত করিবে; এমন কি, আবর্জনা বহিষ্কৃত করিয়া! ঘর 
পরিক্ষার (বা পরিষ্কৃত) কর! কর্তব্য! বস্তুতঃ সংস্কৃত অসংস্কত বিশেষ্য বিশেষণ 
যে-কোন শব্দ পাইলেই “করা বিয়া আগমন করিয়া পাশে আসন করিয়া বসে। 


৯ 


নহচর দো | 








এক স্থলে শ্রীত্রীনাথ-দেন মহাশয়ের 'ভাবাতিতেের অনুমানের সমালোচন।1 করিয়াছি । দুঃখের বিষয়, নকল স্থলে 
ইহাদের মত স্বীকার করিতে পারি নাই। 

* সধুহুদনের সৃষ্টির প্রধান দোষ, তিনি নামধাতু প্রয়োগের বাঙ্গালা রীতি দানেন নাই । সংস্কৃত ধাতু লইয়। : 
তিনি এই দোয অনায়াসে পরিহার করিতে পারিতেন। ( কর্মকারকের বিভক্তি দেখ )। 
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কিরা” না লাগাইয়া কেবল মূল ধাতু লইয়া থাকিতে হইলে বাঙ্দালাঁভাষার নির্বাহ হইত 
না। তথাপি, ‘করার’ অত্যধিক আদর করতঃ বাঙলা ভাষার দৈন্য ঘোষণ! উচিত বোধ হয় 
না। যাহার লেখায় সংস্কৃত শব্দ যত, তাহার ‘করা’র ভরসা তত। কবি ‘করার’ হাঁত অনেকটা! 
এড়াইয়া থাকেন। . নামধাতুর প্রয়োগ যদি বাঙ্গালা ভাষার রীতি-বিরুদ্ধ না হয়, তাহা 
হইলে গদ্যলেখকেরাও “করা” লইয়া টানাটানি কিছু কমাইতে পাঁরেন। 
/ সামান্য ধাতু ও নাম ধাঁতু- ব্যতীত প্রয়োজক ধাতু .আঁছে।' ণিজন্ত বলিব কি 
প্রয়োজক বলিব, দে তর্কে এখন প্রয়োজন নাই। দেখা যায়, 
অন্ন কয়েকটি সামান্ ধাতুর অকর্মক সকর্মক দুইরূপ আছে, 
অধিকাংশ সামান্য ধাতুর প্রয়োজক রূপ আছে, এবং অধিকাংশ নাম ধাতুর নাই। যেবে 
ধাতুর অকর্মক সকর্মক ছুই রূপ আছে, সে সে ধাতুর অকর্মক রূপের 'াদিস্বিত অ স্থানে 
সকর্মক রূপে অ. আসে। যথা ফল পড়ে, ফল পাড়ি; কাঠ জলে, কাঠ জ্বালি; 
আমি চলি, গুটা চাঁলি। ধাতুর উত্তর অ! করিলে প্রয়োজক রূপ পাওয়া যায়। 
যথা, আমি কাজ করি, তাঁহাকে কাজ করাই। অর্থাৎ সকর্মক সীমান্ত ধাতু আস্ত 
করিলে দ্বিকর্মক হয় । অকর্মক ধাতু আস্ত করিলে সকর্মক হয়। যথা, আমি হাঁসি, তাঁহাকে 
. হাঁসাই। সম্প্রাকৃতে অ| আসিত। যথা, সং দর্শর়তি, সম্প্রা" দিখাৱই, বাঁ” দিখাই-_ 
দেখার । এক অক্ষরের ধাতু আস্ত করিলে ধাতুর ই স্থানে এ, উ স্থানে ও হয়। যথা, আমি 
দিই, আমি দেআই ; আমি শুই, আমি শোআই ! ধাতু ছুই অক্ষরের এবং শেষ অক্ষর হলন্ত 
হইলেও প্রথম অক্ষরের ই উকারের গুণ হয়। যথা, আমি চিনি, তাঁকে চেনাই ; ফুল ফুটিয়াছে, 
আমি ফোঁটাইয়াঁছি। আঁকারাত্ত এক অক্ষরের ধাতুর উত্তরও আঁ হয়! যথা, আমি খাই, 
তাকে খাআ.ই) আমি বাই, তাকে যাআই। আমরা খাওয়া, যাওয়া লিখি বটে? কিন্তু 
খাঁআ, যাঁঅ! শুনি না, এমন নহে। মৈথিলীতে খাআ, ওড়িরাতে খআ। বাণ্তে 
(অন্ততঃ রাড়ে ) খাঁআন্‌ (ভোজন) আছে। বর্তমান বাঙ্গালা উচ্চারণে খা-আ . মিশিয়া খ! 
হইতে পারে; এই আশঙ্কায় খা এবং.আ মাঝে ও স্বর বসিয়াছে।* অধিকাংশ 
নামধাতু আঁকারান্ত। নামধাতুর প্রয়োজক রূপ প্রায় হয় না। পূর্বে বলা গিয়াছে, 
দিবুক্ত-ধাতু নাম-ধাতুর তুল্য। বলা বাহুল্য, দ্বিরুক্ত ধাতুরও প্রযোজক রূপ নাই। 
হওয়া করা প্রভৃতি ঝিয়া-যোগে নাম্ধাতু বিশেষ্য কিংবা বিশেষণ-রূপে প্রয়োগ করিতে পারা 
যায়] যথা, মোটা হওয়া মোটানা, কম করা কমানা। অনেক নাঁমধাতু প্রায়ই ইয়া প্রত্যয়াস্ত 
রূপে দেখিতে পাই। ল-কাঁর রূপে ইহাদের প্রয়োগ নাই। যথা, আম তুবড়াইয়া গিয়াছে, 
বাঁশ মচ্কহিরা গিয়াছে। প্রয়োগ-বাহল্যে নায-ধাতু সামান্ত-ধাতুতে পরিণত হয়। যথা, দই 
টকির! গিয়াছে টকিয়াছে ; সে গাঁড়িয়া ফেলিবে গাঁড়িবে; সে আঁকড়াইয়া ধরিয়াছে আঁকড়িয়া 
ধরিয়াছে। বোধ হয় প্রয়োগ-বাহ্‌ল্যে কয়েকটি নামধাতুর প্রয়োজক রুপ ঘটিয়াছে। যথা, গাছ 


প্রযোজক ধাঁতু ৷ 





* থাঁৱ৷, যাঝ। ইত্যাদি রূপ হইতে খাওয়া, যাওয়া আনিয়াছে। তু" ও* খাইব, যিবা। ( পরে দেখ) 
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জন্মে, সে গাঁছ জন্মায় ;* সে খেলা জিতিয়াছে, তাঁহাকে জিতাইয়াছে। প্রযোজক বুপেও ধাতু 
আকারাস্ত- হয় ; কিন্ত, প্রথম স্বর ই-উকারের গুণ কিংবা অন্য পরিবর্তন হয় না। সাঁধা- 
রণতঃ নামধাতুর স্বাভাবিক রূপ সামান্ত ধাতুর আস্ত রূপের তুল্য । . তথাপি, সকল স্থলে. 
সালা জি পরে নামধাতুর আর ছুই একট! লক্ষণ 
পাওয়া যাইবে। , | 
* 19° সে সকল অকর্মক ধাতুর প্রয়োজক. রূপ হয় না, সে সকল ধাতু হইতে বিশেষ্য কিংবা 
বিশেষণ শব্দ লইয়া “করা” ধাতু যোগ করিতে হয়। যথা, আমি দীড়াইয়াছি (নামধাতু ), 
তাহাকে দীড় করাইয়াছি; মাছ লাফায় (সামান্য ধাতু ), মাছ লাফাঁনা করায়, লাফ করায়, 
লাফ দেওয়ায় এ সকল স্বলে দীড়-করা, লাফ করা বা লাফদেওয়া ধাতু মনে করা চলে। 
লাঁফাঁনা-করা, তাঁকানা-করা ইত্যাদিও হয়। আমি বধিয়াছি, তাহাকে বসাইয়াছি, তাহাকে 
বাস বা বসা ক্রাইয়াছি; আমি শুইয়াছি, তাহাকে শোআইয়াছি, শৌআ করাইয়াছি,_ 
' ইত্যাদি উদাহ্রণে বসান! এবং বাঁস-করানা, শোআনা এবং শৌআ-করানা অর্থে ঠিক এক 
নহে। করা, ধাতু যোগে বল প্রয়োগ প্রকাশ হয়। 

1/০ . কিয়া পদের কতটুকু ধাতু এবং কতটুকু বিভক্তি, তাহা নিশ্চয় করিবার সাধারণ 
নিয়ম বলা যাইতেছে। উত্তম পুরুষে বর্তমান কালের ধাতুরূপ 
| ' হইতে শেষের ই বাদ দিলে যাহা থাকে, তাহা ধাতু। শব্দবকোষে 
এইরূপ দেওয়া গিয়াছে। যথা, আমি হই, হআ-ই ; লই, লঅ|-ই ) শুই, শোআ-ই ; কর্‌-ই 
করা-ই ;শিখ্ই, শেখা-ই ; দাড়|-ই, তাকা-ই, পশতা-ই, ইত্যাদি । কথিত ভাষায় কই,-সই, বই, 
. রই, টাই, ইত্যাদি হয়, লিখিত ভাষায় কহি, সহি, বহি, রহি, চাহি। ইহাদের বুৎপত্তি 
দেখিলে সকল স্বলে হ ন! আনিলেও চলিতে পারে। ' স* লভ ধাতু হইতে বাঁ” লহ বা ল ধাতু 
_ আসিয়াছে।. যদিও লহি, লহিযা হয় না, লহনা আছে। তিনি লহেন__লয়েন, বস্ত,তঃ লএন। 
অতএব কহ্‌, সহ, বহ্‌, রহ্‌, চাহ, লহ্‌, রূপ নৈয়মিক ভাষার, এবং ক নব র চা ল রূপ সাধারণ 
ভাষার ধাতু মনে করা যাইতে পারে। এই বিভাগের কারণ ধাতুরুপ করিবার সময় পাঁওয়া 
যাইবে। ধাতুরূপে, ন নই বলিয়া নিস্তার পায় না। পদ্যে নই নহি, গদ্যে নহে নহেন আছে। 
সং নী ধাতু হইতে -বা নি ধাতু নেআ বা নেওয়া। নী ধাতু প্রাপণে। লভ ধাতু লাভে। 
বাঁ" নি ও ল ধাতুর প্রভেদ লোপ পাইয়াছে। উভয় ধাতুর অর্থ, গ্রহণ দ্রাড়াইয়াছে। ন স্থানে 
ল, এবং ল স্বানে ন করিবার অভ্যাসে এ দুই ধাতু অভিন্ন বোধ হইয়াছে, কিন্তু, ব্রিয়াপদে ভিন্ন 
আছে। আমি নিই, ল-ই ; নেআ বাঁ নেওয়া, লআ বা লওয়|। তাঁকে ধরিয়া নিয়াছে, 
আমি: aul লইয়াছি, সে.লয় নাই। যাহা হউক, ধাতু দুইটি পৃথক রাখায় লাভ আছে। : 


. ধাতু নিৰ্ণয়। 





Ee ন জন্ম হইতে বাঃ জন্মা 1- এই হেতু অনেকে বলে, দেশে কাপাদ ভাল জন্মায় না--জন্মে না। 
প্রয়োজক ধাতু আবশ্যক বলিয়া জন্ম সামান্য ধু হইয়াছে। 
ll | | 


১১৬ বাঙ্গাল! ব্যাঁকরণ 1 


লহনা-পাঁঅনা যদিও নেনা-দেনা নহে, হিন্দী লেনা থাকাতে গ্রাম্য লোককে . প্রভেদ-প্রদর্শন 
কঠিন । হিন্দীতে লেনা একা আঁছে। ওড়িয়াতে লব! নেব! একই অর্থ পাঁইয়াঁছে, নেব! বেশী 
শুনিতে পাই! মরাঠীতে ও ছুই ধাতুর বালাই নাই, ঘেণে (সৎ গ্রহণ ) করিয়াছে! ওড়িয়াও 
থেণিবা রাখিয়াছে, সুতরাং আবার নেব! ন! রাখির! লবা রাখিলে ভাল করিত! ওড়িয়া! যা 
ধাতু ও গ সে* গম) ধাতু আসামী ও বাঙ্গালা বা ও গি (স* গম) ধাতুর মতন ভাগাভাগি করিয়া 
কিয়া পদ সাধিত করে। ওড়িয়া পদ্যে গমিল! পর্যন্ত আঁছে, বা* গেল করিয়াছে। প্রাচীন 
বাণ গৌঁয়ানা--গমিত করান! । বাঙ্গাল! ও ওড়িরা আদ্‌ ধাতু (আগমনে) কোথায় পাইল? 
সং আয়া ধাতু মিশাইরা হিন্দী আ আগমনে, এবং সৎ যা হইতে জ! গমনে করিয়াঁছে। 
মযাঠীতেও সয়! হইতে য়ে ধাতু আগমনে এবং যেই স* বা হইতে জা ধাতু গমনে আছে 
বাঙ্গালা ও ওড়িয়াতেও সেই রূপ ৷ শুন্য পুরাণে, কৃত্তিবাঁদে এবং বাঙ্গালা ও ওড়িয়! প্রাকৃত 
আইলা; আঁসিল! বা আসিল নহে । বলা বাহুল্য, আইল! = আঁযনিলা, অর্থাৎ আ-রা ধাতু । বোধ 
হয়, আইল! কে আহিল! মনে করিয়া হ স্বানে স দাড়াইয়াছে। আসাঁশীতে আহিলা আঁছে। 
তুমি আ-য়াহ, আহ--আস, কিংবা আরাহ-আয়িহ-আয়িস-আইস, সং আয়াহি। ঢাকায় 
আইস কিংবা রাঢ়ের এস নহে, আহ। আগামীতে আহ ধাতু । সং অস .ধাতু হইতে 
ম্রাঠীতে অসে এবং আহে ধাতু হইয়াছে । অর্থাৎ হ স্থানে ল এবং স স্থানে হ হইয়াছে 
( ৩স্থঃ)। 

যাহা হউক, বাঙ্গালা ধাতুর মূল খুজিলে প্রায় সকল ধাতুর সংস্কৃত মূল পাওয়া বাঁয়। শব্দ- 
কৌষে তাঁহা দেখাইতে চেষ্টা করা গিয়াছে। এখানে, পুনরুল্লেখ অনাবশ্তক | 


৭৭। ধাতুর বিভক্তি ৷ 


'_ /০ লিখিত ও কথিত, ভাষার মধ্যে কিয়াপদে যত গ্রভেদ আছে, ভাষার অন্ত অংশে তত 
নাই। কথিত ভাঁষার ক্বিয়াপদ ছোট, লিখিত ভাষার বড়। ভিন্ন ভিন্ন স্বানের কথিত ভাষার 
বিরাপদ এক নহে, কিন্তু, লিখিত ভাষার এক ৷ পরে দেখা যাইবে, লিখিত ভাষার ক্য়াপদ- 
সাধন অতি সহজ, এবং ছুই এক স্থান ব্যতীত কথিত ভাষার কিয়াপদের প্রভেদ অধিক 
নহে. ন | 
%০ প্রথমে লিখিত ভাষার ধাতুর বিভক্তি একত্র করা যাউক । এখানে সংজ্ঞা 
আঁৰম্ঠক । সংস্কৃত ব্যাকরণের লটলোটাঁদি সংজ্ঞা বাঙলার ঠিক 
হইবে না। ভুত ভবিষ্যৎ বর্তমান অনুজ্ঞাদি নামে বিভন্তি-ভাগও 
ধুক্তিদঙ্জাত হইবে না, কারণ বিভক্তি দ্বার কাল ও অর্থ কিয়ৎ পরিমাণে প্রকাশিত হইলেও 
অর্থভেদে কালের ভেদ হয়! ছুই একট! বিভন্তি ব্যতীত সকলের দ্বারা পুরুষজ্ঞান হয়। 
বাঙ্গালা একবচন ও বহুবচনের বিভক্তি এক । শব্দের বিভক্তি দ্বারাও একবচন বইবচন 
জ্ঞান হয় না। তদ্থারা কারকজ্ঞানও ঠিক হয় না (কারক দেখ)। এই হেতু সংস্কতে শব্দের 


বিভক্তির নামকরণ । 


কিয়াপদ সাধন! ১১৭ 


বিভক্তি প্রথম! দ্বিতীয়াদি নামে উত্তু হইয়াছে, এবং ধাতুর বিভক্তি বৰ্তমান অতীতাঁদি 
নামের পরিবর্তে লটলোটাদি নাম পাইয়াছে le as | 

বাঙ্গালা ব্যাকরণে নূতন নাম আঁবশ্তক | কাল জান কিছু কিছু হর বলিয়। কাল শব্দের ল 
লইয়া উত্তম পুরুষের বিভক্তি জুড়িয়া নৃতন নাম করা যাইতেছে। ব্যাকরণবিৎ সংজ্ঞার দোষ” 
না ধরিয়া উদ্দেশ্য বিচার করিবেন । করি--লি, করিলাম-_লিম্গ, করিতাঁম--লিতুম, করিব--লিবু, 
করিয়াছি--লিছি, করিয়াছিলাম--লিছিন্ু, করিতেছি--লিতেছি, করিতেছিলাম-_লিতেছিন্ু। 
বর্তমান ও ভবিষ্যৎ অনুজ্ঞার নিমিত্ত ।লুক ও লিস। পরে এই সকল লকারের অর্থ দেওয়া 
যাইবে। | 

৬০ বিভক্তি বিচার করিলে বাঙ্গালা ধাতু নিয়লিখিত গণে 
ভাগ করাচলে। ডি 
91 করাদিগণ। “কর্‌ বল্‌ কাঁট মার খেল্‌ ইত্যাদি যে সকল. ধাঁতুতে দুই বা অধিক 
অক্ষর আছে, এবং যাহাদের প্রথম বর্ণে অ আ এ কিংব! ও আছে'। | 

২। খাঁদিগণ। খা, গাঁ, পা ইত্যাদি এক-অক্ষরজাত আঁকাঁরান্ত ধাতু । 
- ৩। গালি গণ। গালা, করা, চালা ইত্যাদি ছুই বা অধিক অক্ষর জাত আঁকারান্ত 
ধাতু। প্রয়োজক ধাতু এই গণের অন্তর্গত ৷ 
৪] চিনাঁদি গণ! দি, নি, চিন্‌, ফিঁক্‌ ইত্যাদি ইকায়ান্ত -“এক-অক্ষর-জাত ধাতু, এবং 

. প্রথমবর্ণ ইকাঁরান্ত এমন ছুই অক্ষর-জাত ধাঁতু। 

৫1 ছুটাদি গণ। ছু’, ধু, শু, ছুট, ফুট, ইত্যাদি উকারাস্ত এক-অক্ষর জাত ধাতু; এবং 
প্রথম বর্ণ উকারান্ত এমন ছুই অক্ষর জাঁত ধাতু । 

৩৬। হাঁদিগণ। হ, ল, র ইত্যাদি অকাঁরাত্ত এক-অক্ষর'জাত ডা | 

৭। নাম ধাতু। | 


ধাতুর গণভাগ। 


।০ লিখিত রুপ । 
কর্‌ ধাঁতু। 
লি লিঙ্ু লিডুম ... বির ; প্রুক 
আমি করি করিলাম করিতাঁম করিব করি - 
| কর করিলে করিতে করিবে কর 
কর 


তুই করিস করিলি করিতিল করিবি কর 

সে ‘করে করিল করিত করিবে করুক করিবে 
* বিভক্তি-যোগে এই কয়েকটি কিিয়াপদ পাওয়া যাঁয়। অন্তান্য কিয়ারুপ পাইতে হইলে ' 
অন কিয়া যোগ করিতে হয়। 292 আছধাডু একা সব ব্রিয়ারুপে 


চির বাঙাল! ব্যাকরণ । 


থাকে না, থাক্‌ ধাতুও আবশ্যক ।হয়। * আছ ও থাক্‌ ধাতুর স্থাত্্যও আঁছে। থাক্‌ 
ধাতুর রূপ কর্‌ ধাতুর তুল্য | 


1/০ আছ্ধাতু। 
লি . লিন্ছ 
- আঁমি আছ আঁ) ছিলাম 
তুমি . আছ অ!) ছিলে 
তুই আছিস অ!) ছিলি 
তিনি ্‌ আছেন আঁ) ছিলেন 
সে আছে অ!) ছিল 


স্বতন্ত্র প্রয়োগে ছিলাম, অন্ত ধাতুর সহিত যুক্ত হইলে আঁছিলাম। মৈথিলীতে আছ 
ধাতু রূপের আদ্য আ প্রায়ই থাকে না । আমাদের কথিত ভাষাঁতেও থাকে না । আমরা বলি 
করিছি, করেছিলাম । oo 
1%ৎ আঁছ্‌ ধাতু যোগে কর্‌ ধাতুর অন্য পদ । 
লিছি লিছিহ্ন লিতেছি _ লিতেছিস্ন 
আমি করিআছি করি-আঁছিলাম করিতে (আ) ছি করিতে-ছিলাম 
তুমি করি-আছ করিআছিলে করিতে (আ)ছ করিতে-ছিলে 


তুই করি-আঁছিন করি-আছিলি করিতে (আ) ছিস করিতে-ছিলি 
তিনি করি-আঁছেন করি-আঁছিলেন করিতে-(অ1) ছেন করিতে-ছিলেন 
সে করিআছে করি-আছিল করিতে (আ) ছে করিতে-ছিল 
'।/* কথিত রুপ (রাঁট়ের) । c 
কর্‌ ধাতু । 


লি লিঙ্ক লিতুম . লিবু লুক লিস 
আমি করি . করলাম কর্তাঁম কর্ব . করি কর্ব 
তুমি কর. করলে করতে করবে কর. করিঅ 
তুই করিস করলি কর্ৃতিস করবি কর করিস 
তিনি করেন করলেন করতেন কর্বেন করুন কর্বেন 
সে করে কর্লে কর্ত করবে করুক কর্বে 
* অন্তান্য ভাষাতেও আছ ধাতু অসম্পূর্ণ; থাক ধাতু এবং হ ধাতু লইয়| সম্পূর্ণ হইয়াছে । যথা, 
বাঙ্গাল আসামী মৈথিলী ওড়িয়া হিন্দী সরাঠী | 
সে আছে আছে অছি অছি হৈ আহে, অনতো (প্রাচীন, অসে), 
[ছিল আছিল ছল  ধিলা থা খালা, হোতা! অদে 
মরাঠীতে স অন ধাতু হইতে অন এবং আহে ছুই ধাতু হইয়াছে! 





কিয়াপদ সাধন! ১১৯ 


লিছি লিছিন্ু লিতেছি লিতেছিন্ু 
আমি করেছি করেছিলাম ক্‌র্টি কর্ছিলাম 
তুমি ' করেছ করেছিলে কর্চ . কর্ছিলে 
তুই করেছিস করেছিলি কর্চিস কর্ছিলি 
তিনি করেছেন করেছিলেন কর্চেন কর্ছিলেন 
সে ' করেছে করেছিল কর্চে কর্ছিল 


অনস্তরার্থে কর্‌ ধাতুর উত্তর ই ইয়া করিলে “করি” কিংবা “করিয়া” । পদ্যে কখন কখন 
করি। প্রাচীন বাঙ্গালা ও হিন্দীতে এবং বর্তমান ওড়িয়াতে, করি। আঁমি কাজ করি-( কিংবা 
করিয়া-) আঁছি; করিতে*আছি বা করিতেছি । 
॥৭ এখন লিখিত ও কথিত রূপের তুলনা করা যাউক ৷ রাঢ়ে শব্দের উচ্চারণ-নিয়মে পরে 
ই থাকিলে পূর্ব অকার ঈষৎ ও হয়। কর্লাম, কর্তাম, কর্ব, 
জিয়াপদের লিখিত ও করেছি ইত্যাদির উচ্চারণমতন বানান হর নাই । করিলাম-কার্লাম- 
কথিত দুপ। হু ৃ 
কোল্লাম। এইরূপ, কোর্তাম কোর্ব। করিয়াছি--করেছে নহে; 
বরং কর্যেছি বা কঁরেছি। ই+আয়া হয়। .করিআছি--কর্যাছি। তুমি করিঅ, ইহাই 
শুদ্ব । করিও আঁধুনিক, এবং সকলে করিও বলে নাঁ। বিদ্যাপতি ও কৃত্তিবাসে অ হ। 
কৃতিবাঁসে কৌথা ও কোথাও য় আছে। যথা, চালাহ, যাঁইহ, যাহ, দির । দিয় বাস্তবিক দিঅ। 
শূন্-পুরাণে করহ, দেহ ইত্যাদি। ওড়িয়াতে দিঅ, আঁাদীতে দিয়! করিয়া, সংক্ষেপে কর্যা। 
কৃত্তিবাঁসে হৈয়া, ধর্যা, লৈয়৷। কবিকঙকণে রান্ধ্যা, বাঁড়্যা । মাঁণিকরামে ভেস্যা, চড়্যা, কর্যা, 
বল্যা। করিয়া স্থলে করে, ভাঁসিয়া স্থলে ভেসে লিখিলে উচ্চারণ ঠিক প্রকাশ হয় না। অধি- 
কাংশ শব্দের কোথাও না কোথাও বল দিতে হয়, নতুবা অর্থবোঁধ হয় না। বানানে তাহা ৃ 
যথাসাধ্য দেখা ইতে না পাঁরিলে বানানের উদ্দে্য বৃথা হয়। ভাষার শব্দ বাস্তবিক শব্দমাত্র। 
কাগজে রঙা লিপিয়! সে শব্দ জানানার নাম বাঁনান। পূর্বে এ বিষয় পুনঃ পুনঃ বলা গিয়াছে। 
তথাপি মূল কথা মাঝে মাঝে মনে করা ভাল । 
॥/০ এখন লিখিত ও কথিত বিভন্তি পৃথক করিলে, 


লিখিত ভাঁষাঁর বিভক্তি ! 
লি লিন লিতুম বু. লুক 
‘আমি ই ইলাম ইতাম . ইব ই ইব 
তুমি অ ইলে ইতে ইবে অ  ইঅ 
তুই ইস ইলি ইতিস ইবি — ইস . 
‘তি এন. ইলেন ইতেন ইবেন উন ইবেন - 
সে এ 2: 
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লিছি লিছিন্থ লিতেছি লিতেছিন্ন 


আমি ইয়াছি ইয়াছিলাঁম ইতেছি ইতেছিলাম 
তুমি ইয়াছ, ইয়াছিলে ইতেছ, _. ইতেছিলে 
* তুই ইয়াছিস ইয়াঁছিলি ইতেছিস ইতেছিলি 
তিনি ইয়াছেন ইয়াছিলেন ইতেছেন ইতেছিলেন 
সে ইয়াছে ইয়াঁছিল ইতেছে ইতেছিল, 
কথিত ভাঁষাঁর বিভক্তি । 
লি লিঙ্গ লিতুম লিবু. লুক লিস 
আমি ই লাঁম তাঁম ব্‌ ই র্‌ 
তুমি অ লে তে বে অ ও 
তুই ইস লি তিস বি টি ইস 
তিনি এন লেন তেন বেন উন বেন 
সে এ ললে 'ত বে - উক বে 
লিছ লিছিহু লিতেছি লিতেছিন্থু 
আমি য়াছি য়াছিলাঁম চি ছিলাম 
ভুমি য়াছ য়াছিলে চ ছিলে 
তুই য়াছিস য়াছিলি চিস ছিলি 
ও যাছেন য়াছিলেন চেন ছিলেন 
য়াছে য়াছিল চে ছিল 


নয যাইতেছে, লি ও লুকে লিখিত ও কথিত রূপ এক । লিছি ও লিছিন্ছ-তে কথিত 
য়, লিখিত ইয়া হইয়াছে । স্থতরাঁং এক বলা যাইতে পারে। লিন্থু লিতুম লিবুতে কথিত 
ভাষায় ই লোপ, লিখিত ভাষায় যোগ, এই প্রভেদ। লিতেছি ও লিতেছিনু-তে কথিত ও 
লিখিতরূপে অত্যন্ত প্রভেদ ঘটিয়াছে। লিখিত রূপ ও ছুই লকারের মূল দেখার) কথিত 
রুপ মূলে না! গিয়া বিভন্তির সথষ্টি করিয়াছে। ভাষার কুম-বিকাঁশ এবং বিভক্তি প্রত্যয়ের সৃষ্ট 
- এই প্রকারেই হয় । লিখিত ভাষা বলে, শুনিবার লোক আছে তুমি বলিয়া যাও, আমি 
শুনিতেছি ; কথিত ভাষা বলে, “শুন্বাঁর লোক আছে তুমি বল্যে যাও আমি শুন্চি। অর্থাৎ 
স্বরবর্ণ ও ত-কাঁরের লোপ । এইরূপ বর্ণই লুপ্ত হইয়া থাকে । কবি মধুহুদন তে লোপ করিরা 
লিখিরাছেন, চলিছে ধাঁইছে কীদ্িছে। আসামীতেও তে লুপ্ত হইয়াছে। 

9০ অন্ত গণের ধাতু লইয়া দেখা যাউক! খা ধাতুর উত্তর ই ইলাম ইত্যাদি বদাইয়! 
গেলে লিখিত রূপ পাওয়া যাইবে। বস্তুতঃ ছুই একটা ধাতু ভিন্ন সমুদায় ধাতুতে 


দশ লকারের বিভক্তি যোগ করিলে ক্রিয়াপদ পাঁওয়া যয়ি। ইহাকে লিখিত 


কিয়াপদ সাধন। j ১২১ ও 


ভাবার বিশেষ গুণ বলিতে পারা যায়। শব্দের সংক্ষেপ এবং উচ্চারণের সুখের দিকেই কথিত 
ভাষার টান। তথাপি, আশ্চর্যের কথা, কথিত ভাষা নিয়ন মানিয়া চলে। সে নিয়ম কেহ 
লিখিয়া দেখার না। আঁপামর সকলেই সে নিয়ম জানে, নিয়ম ' মানে। (রাঁ়ে) আমি খাই 
খেলাম খেতাম খাব খেয়েছি খেয়েছিলাম খাঁচ্চি খাচ্ছিলায়। তুই খাস, তিনি খান, সে খাএ 
খাক! তুমি খাম । কেহ কেহ বলে, খাও ; অর্থাৎ অকারকে ঈষৎ ওকাঁর করে। সে খায় 
এরুপ উচ্চারণ নহে, সে খাএ (এ স্বস্থ )। যবর্ণের উচ্চারণ ভুলিয়া আমরা লিখিখায়। দেখা 
যাইতেছে, কথিত ও লিখিত ভাষায় লি ও লুক-তে প্রভেদ নাই। খ14ইলাম-খেলাঁম-- 
সন্ধি হইয়াছে। সেইরূপ, খেতাঁম। রাঢ়ে বাস্তবিক খেলাম খেতাম নহে, বরং খেলেম 
খেতেম। চন্ডীদাসে যেতেম, পেতেম।  খাঁলাম, খাতাম__পরে পরে ছুই অ! থাকাতে অ! 
স্থানে এ হয় (২৫ স্থ)।-তাঁই খেলেম খেতেম। ( খেলুম, খেন্গ, খেতুম, পরে দেখ! যাইবে )। 
খায়াছি, অবশ্য খা-আছি নহে। খাঁয়াছি__খের়েছি। খাচ্ছি, খাচ্ছিলাম এখানে এক একটি 
অতিরিন্ত চ আসিয়া জানাইতেছে যে একটি বর্ণ লুপ্ত হইয়াছে, তাই দ্বিত্ব। এ স্থলে (সে 
. বর্ণটি ত যাহা চ হইতে পাঁরে। খাত্চি--খাচি, খংতুছিলাম খাচ্ছিলীম। কর্চি শুন্ঠ 
ইত্যাদি স্থলে রুচি, ন্চি সংযুক্ত ব্যঞ্জন থাকাতে নুপ্তবর্ণ দেখাইবাঁর প্ররোজন হয় না। ভাষার 
একট! সাধারণ নিয়ম এই যে, কৌন অক্ষর উচ্চারণে লুপ্ত হইলে তাহা পূর্ব (কিংবা পরবর্ণ) 
দীর্ঘ স্বরিত করিয়া লোপ জানাইয়া দেয় । ইহার বহু দৃষ্াস্ত নানা স্থানে পাওয়া গিয়াছে । ( তু 
বারহ-_বাঁর (১২)) (কিয়া) করহ-কর)। কৃত্তিবাঁসে যাতে ( যাইতে ), আসেছে, পাড়েছে, 
বান্ধাছে ইত্যাদি পদের প্রথম আকার এ. হয় নাই। কবিকঙকণে কিছু কিছু একার আসিয়াছে, 
মাঁণিকে অধিক আসিয়াছে! এই এক পরিবর্তন লক্ষ্য করিরাই বুঝিয়াছি যে, যদি কবি- 
কঙকণের পাঁঠ শুদ্ধ কর! না হইয়া থাকে তাহা হইলে তিনি কৃতিবাঁসের পরে ছিলেন, মাঁণিক- 
রাম আরও পরে। পূর্বকালে যে সকল বাঙ্গালীর পুর্বপুরুষ ওড়িশায় আসিয়া বাঁস করিয়া! 
ছিলেন, তাহাদের বর্তমান বংশধরের! এখনও পূর্বের মতন খা-তে যা-তে বলেন, খেতে যেতে 
বলিতে শেখেন নাই এবং সহজে শিখতে পারেন না। সজাতি হইতে বিচ্ছিন্ন হইলে নূতন 
গ্বানে জীবজাতি বহুকাল পর্যন্ত প্রাচীন ভাব রক্ষা করে। | 
আন্‌ ধাতু কথিত ভাষায় কোন কোন লকাঁরে আ হয়। পূর্বে দেখা গিরাছে ধাঁতুটি আ। 
তুমি আইস--এস্‌) তুই আসিন্‌,'আএ) তিনি আসেন, আস্থন; সে আসে আস্থক। 
আমি আদ্ৃলাঁম, আঁইলাঁম_এলাম ; বহি এডি আইয়াছি__এয়েছি ; আঁস্চি, 
আঁস্ছিলাম। 

বাঁ ধাতু লিন্ত-তে গাঁ, এবং লিছি ও লিছিন্তে গি হয়। গা ধাতুর রূপ খাঁ ধাতুর তুল্য 
গেলাম, যেমন খেলাম । গি ধাতু দি ধাতুর তুল্য। নিয়াছি-_গিয়াছি, দিয়াঁছিলাম-_গিয়া- 
ছিলাম। লিছি ও লিছিন্ছ-তেও গ৷ হইয়া গেয়েছি, গেরেছিলাম। গেয়েছি_সংক্ষেপে চি | 
গেছিলমি__-গেয়েছিলাম, গেছলাম। 
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॥৩/০ গাঁলা-আদি ছুই কিংবা অধিক অক্ষরজাঁত আকারান্ত ধাতুর রূপ খাদি-গণীয় তুল্য ! 
গ্রভেদ এই, কোনও লকাঁরে ধাতু নিজের রূপ ছাঁড়ে না। পাঠা ধাতু দেখা যাউক! পাঠাই, 
- পাঠালাম, পাঠাতাম, পাঠাৰ। লিখিত ভাষায় পাঠাইয়াছি, পাগাইতেছি? ক্থিত ভাষায় 
স্বানভেদে রূপের প্রভেদ হইয়াছে । রাছ়ে পাঠিএছি, পাঁগচ্চি। কোন কোন স্বানে পাঠাইছি, 
পাঁটিইচি। পাঠা+য়াছি__পাঠারাছি) যেমন খায়াছি। খাঁয়াছি-_খেয়েছি; তেমনই 
পাঁঠায়াছি_-পাঠেয়েছি। য়া স্থানে এ হয়, কদাচিৎ ই। বোধ হর, পাঠায়েছি ভাষার নিয়ম- 
সঞ্জাত। সাধুভাষায় পাঠায়াছি লেখা চলে। বলা বাহুল্য, পাঁঠারাছি বস্তুতঃ উচ্চারণে 
পাঠাইআছি। | 

৮০ চিনাদি-গণীয় ধাতুর লি ও লুকলিসের কোন কোন্‌ বিভন্তিতে ধাতুর ই স্থানে এ হয়। 
(রাড়ে) লিতে আমি দি-ই, তুমি দাঅ, তুই দিস, তিনি দেন, সে দেয়। লুকে আমি দিই, 
তুমি দিঅ (বা দিও), তুই দে, তিনি দিন, সে দিক! তুমি দাঅ, কৌথাঁও দ2ও, কোথাও 
দেও। বোঁধ হয়, প্রথমে দি হইতে দে, পরে দ শেষে দা হইয়াছে! অতএব দেঅ বা দেও 
করিলে সব দিক রক্ষা হয়। এইরূপ, নেঅ বা নেও, চেন, শেখ, লেখ তিনি দেন, নেন, 
চেনেন, শেখেন, লেখেন। মূল আঁকার দিন, নিন ইত্যাদি। দিন নিন বস্তুতঃ দিএন, 
নিএন ; যেমন খাএন যাএন করেন। দিএন, নিএন সংক্ষেপে দেন, নেন! লোকে কেনে, 
পসাঁরী বেচে, নেয় দেয় ইত্যাদি শুনিতে পাওয়া যাঁয়। কৃত্তিবাঁসে দেও, বেচে, কেনে । কবি- 
কঙকথেও তাই। শূন্য পুরাণে দেএ (দেয় )। অতএব অন্ততঃ তিন চারি শত বৎসর হইতে 
ধাতুর ই স্থানে এ বসাইবার চেষ্টা চলিয়া আসিতেছে । বঙ্জোর অনেক স্থানে তিনি শিখেন, 
লিখেন, নিন ইত্যাদি । কিন্তু, এই ই অধিক. দিন রাখা কঠিন হইবে! হএন, করেন, 
ইত্যাদির শেষের এন যেমন আসিয়াছে, তেমনই দেন নেন প্রভৃতি পদও আসিয়াছে। এইরূপ 
ছুটাদিগণীয় ধাতুর উকার ও হইতেছে। * (১৩১৮ সালের ভীঁদ্রমাসের প্রবাসী দেখ) 

৮/০ বস্ত;তঃ ছুটাদিগণীয় ধাতুর লি ও লুকলিসে কিছু প্রভেদ আছে। কথিত ভাঁষায়, 
তুমি শো, তুই শুস শো, তিনি শোন, সে শোএ বো শোয়) শুক । বোধ হয়, তুমি শৌঅ বাঁ. 
শোও, তিনি শুউন, সে শোএ বা শোর লেখা ভাঁল। তুই শুস শো, সে শুউক। ' তুমি ধোঁঅ, 
তিনি ধুউন্‌, সে' ধোএ বা ধোঁয়, তুই ধুস ধো, সে ধুউক। তুমি বোঝ, তিনি বুঝুন, সে 
বোঝে, তুই বুঝিস বোঝ, পে বুঝুক। সে শুএ ধুএ বুঝে কদাচিৎ শুনিতে পাই। 
এ স্থানে য় লেখাতে পুর্ব উকার ও উচ্চারিত হয়। শুইয়া রাঁে শুয়ে ; যেমন পেয়ে খেয়ে। 
বঙ্জের বহুগ্বানে শুয়া, পায়া, খায়া | অতএব শুয়াছি, শুচ্চি লিখিলে চলে। (তু 
পাঠীয়াছি) ূ I) 

* কবি মধুসুদন ই উ না লিখিয়া প্রায়ই এ ও লিখিয়াছেন। যথা, ডোবে শোকসাগরে, কেহ শোষে রক্ত 
স্রোতে, সেখানে ফোটে এফুল, ফেরে সবে মাতঙ্গিনী, ঝোঁলে তাহে অসিবর, কে ছেড়ে পগ্মের পর্ণ; খোলে আঁখি 
ইত্যাদি। 


কিয়াপদ সাধন । ১২৩ 


॥৭০ হাঁদি-গণীয় ধাতুর মধ্যে হ, ন, এবং কথিত ভাষায় ক, র, স ইত্যাদি ধাতু। 
তুমি হঅ (বা হও), তুই হস হ, তিনি হএন হন হউন, সে হএ (বা হয় ) হউক ৷ হয়াছি, হচ্চি। 
লয়াছি লচ্চি। এই এই রূপ ভাল বোধ হয় না । কারণ, লতে, ললে ভাল শোনায় না, লইতে 
লইলে পদের মাঝের ই লোপ করিতে হইলে লোঁপ-চিহ্ন দেওয়া উচিত। ন ধাতু (নাই) 
হইতে তুমি নঅ (বা নও), তুই নস নয়, তিনি নন নএন, সে নএ (কা নয়) ( বাতাস বএ, না 
বাতাস বয়? কোন্টা উচ্চারণের কাছে, যায়? উপরে যেখানে যেখানে প্রচলিত বানানের 
ওয় স্বানে অ এ লেখা গিয়াছে, সেখানে সেখানে উচ্চারণের প্রতি অধিক লক্ষ্য রাখিয়াছি, 
ধাতুর বিভক্তির মূল রূপ রাখিতে চেষ্টা করিয়াছি।) লধাতু হইতে তুমি লঅ লও, তুই লইস 
বা লাস ল, তিনি লএন লন লউন, সে লএ বা লয়, লউক। তুই ল, শুনিতে নূতন. 
ঠেকিতেছে। কারণ ইহার পরিবর্তে নি ধাতুর নে প্রচলিত আছে। (রাঁটে) কথিত ভাষায় 
ল ধাতুর প্রয়োগ প্রায় শোনা যায় না। | 

॥৩/৪ নিষেধার্থক না পরে থাকিলে ধাতুর লিছি ও লিছিন্দু-র লিখিত ভাষার আছি ও 
ছিলাম, এবং কথিত ভাষার ছি ও ছিলাম বিভক্তির লোপ হয়, এবং ন স্বানে নাই হয়। 
করিয়াছি না-করি-নাই, করিয়াছিলাম না--করি-নাই; গিয়াছিলাম নাঁযাই-নাই ) 
করাইয়াছিলাম না-করাই-নাই। বঙ্গগের পূর্বাংশে এই এই সংক্ষিপ্ত রূপ প্রচলিত 

নাই৷ 

১২ পার্‌ ধাতুর সহিত না যুক্ত হইয়া না-পার্‌ ধাতুর প লোপে নার্‌ ধাতু। নারি, নারিব 
ইত্যাদি পদ কোন কোন স্বানে চলিত আঁছে। পদ্যে নারিলা, নারিন্র আঁছে। 

১/০ রহ্‌ বার ধাতু অসম্পূর্ণ। বর্তমান কাল ব্যতীত অন্য কালে এই ধাতুর প্রয়োগ 
নাই। ওড়িশা-প্রবাসী বাঙ্গালীর মুখে কখন কখন রয়েছিলাম, রইব শুনিতে পাই। 
পূর্বকালে এরুপ প্রয়োগ ছিল কি না, বলিতে পারা যায় না। বর্তমান কালে আমি রই, তুমি 
রহ, তুই রহিস বা রস, র,সে রএ বা রয়, রহুক। অন্তান্য পদের শ্বানে আছ ও থাক ধাতুর পদ 
বসে। সণ অন্‌ ধাতু ও সপ্প্রাৎ রহ ধাতু মূলে এক। (বাঁণতে আর এক রহ ধাতু আঁছে। 
তাঁহা স” রহ ধাতু (ত্যাগে ) হইতে আসিয়াছে। শব্দকোষ দেখ ।) 

১০০ বট, ধাঁতুও অসম্পূর্ণ বর্তমান কালে বটি বট বটেন বটে। কদাচিৎ সকল 

- পুরুষেই, বটে । আমি মন্দ বটে অর্থাৎ আমি মন্দ ইহা বটে। বিহারীতেও বট ধাতু আছে। 
ওড়িয়াতে অট। হিন্দী ও মরাহীতে নাই। সপ ভূত ধাতু বিদ্যমীনতা হইতে বট ধাতু। 
সৎ ৰর্ততে বা” বটে। বা” ও আসামীতে বর্ত ধাতুও বর্তমানতা! অর্থে আছে। 

১৩০ নামধাতুর শেষ স্বর অনুসারে বিভক্তি লাগে৷ ধাতুর পরিবর্তন প্রায় হয় না। 
অধিকাংশ নামধাঁতুর দশ লকীরে প্রয়োগ নাই । ভাপ ধাতু (স* বাষ্প 
হইতে )--সে ভাপ, ভাপেছে বা ভেপেছে, আমি ভাপাই, ভাঁপালাম, 
ভাপায়াছি বা ভাঁপিয়েছি। 4 . 


{ 





নামধাতু । 


৩ 
ft 


১২৪ বাঁজালা ব্যাকরণ । 


১০ বাজালা-ব্যাকরণকাঁর রিয়াকে সমাপিকা ও অসমাপিকা এই হুই ভাগে ভাগ 
করিয়া থাঁকেন। সংস্কৃতে অসমাপিক! কিয়া পাঁই না, ইংরেজীতে 
পাই। বোধ হয় ইংরেজী হইতে অসমাপিকা বিয়ার ভাগ-কল্পনা 
বাঙ্গালা! ব্যাকরণে ঢুকিয়াছে। এবিষয় পরে আলোচনা কর! যাইবে । এখানে ইয়া ইতে 
আঁতে ইলে প্রত্যয় বলা যাউক। কর্+ইয়া-_-করিয়া, কথিত ভাঁষায় সৎক্ষেপে কষ্র্যা । 
ই পরে আ থাকিলে রাটের নিয়মে আ স্থানে এ উচ্চারিত হয়! এই নিয়মে করিয়া__কটর্যা, 
_ কোরে; খাইয়া খেয়ে, যাইয়া যেয়ে বা গিয়ে, হাঁসিয়া হেসে, ধুইয়া ধুয়ে, হইয়া হয়ে, 
ইত্যাদি ৷ 

১//০ করিতে কথিত ভাষায় কার্তে কোর্তে কোঁত্তে। এইরূপ, খাইতে খেতে, যাইতে 
যেতে, হাসিতে হাসৃতে, ধুইতে ধুতে, হইতে হীতে-_হোঁতে ৷ 
কিন্তু, গাইতে গেতে, চাইতে চেতে হয় না! তেমনই করবসল 
একব্যঞ্জন ধাতুতেও মাঝের ই আবগ্তক হয়। ইহার কারণ, এই সকল ধাতুর পরে একটা 
হ আঁছে। ধাতু বাস্তবিক গাহ কহ চাহ রহ বহ সহ লহ। ভাষার এমনই ধাঁরা যে কৌন বণ 
সহজে লুপ্ত হইতে দেয় না। যদি কোথাও লুপ্ত হয়, অমনই স্বর দীর্ঘ করিয়া তাঁহার অস্তিত্ব 
জানাইতে থাকে | ' বহুকাল না গেলে সে চিহ্ন লুপ্ত হয় না। 

১৭০ করাতে, খাওয়াতে, হাসাঁতে শোআঁতে চেনাতে ছোটাতে ইত্যাদি স্বলে লিখিত ও 
কথিত ভাষার বুপ এক। আতে প্রত্যয় ঠিক নহে, আরুদস্ত শব্দের পরে কাঁরকের তে 
জুটিয়াছে। 

১৬০ করিলে--কথিত ভাষায় ক্লে কোল্লে। খাইলে খেলে, হাঁসিলে হাস্‌লে, 
ধুইলে ধুলে, হইলে হলে হোলে । কিন্তু, যাইলে স্থানে গেলে হয়। 
গাইলে, কইলে, রইলে, লইলে, সইলে, লইলে, নইলে । 

১০ এখন লকারের অর্থ সম্বশ্ধে ছুই এক কথ! বলা যাইতেছে | 
উদাহরণ দিলে অর্থবোধ হইবে । 

লি। তিনি বাঁড়ীতে আঁছেন-_সাঁমান্ত বর্তমানে । গ্রীষ্মকালে আম EE 2 
বর্তমানে । রামমোহন-রায় খানাকুল-কৃষ্চনগরে জন্মগ্রহণ করেন_-অতীত বর্ণনায় । যদি 
[তিনি আসেন তবে আমি বলিব__ভবিষ্যৎ সংশয়ে । যখন তিনি আসেন তখন বৃষ্টি 
হইতেছিল-_-লিতেছিন্্ থাকাতে অতীতে বৰ্তমান। যদি তুমি যাঁও তৰে আমি যাই--যাই 
লুকের পদ বলা যাইতে পাঁরে। | 

দেখা যাইবে, লি দ্বারা বাস্তবিক বর্তমান কাল বুঝায় । বাঁক্যে অন্য কালের পদ না 
থাকিলে লি সে কাল বুঝাইতে পাঁরে না। রামমোহন-রায় জন্মগ্রহণ করেন, এই বাক্যের 
কিংবা পরে অতীত কাঁলের পদ থাঁকে বলিয়! লি দ্বারা অতীত কাঁল স্কুচীত হয়। সংশয়াথ 
প্রকাশ করিতে হইলে ‘যদি’ আবশ্যক | 


ইয়। প্রত,য়। 


ইতে প্রত্যয়। 


- ইলে প্রত্যয়। 


লক্ারার্থ । 


ক্যাপ সাধন | 5২৫ 
লিতেছি। বৃষ্ট হইতেছে__বর্তমানে অবিরাম কিয়! । একটু দাড়াও, যাইতেছি-- 
ভবিষ্যৎ । পথে আসিতেছি দেখিলাম একটা বাঘ শুইয় আঁছে-_আসিতেছিলাম দেখিলাম 
ছুইটা লাম পরে পরে না আনিয়া প্রথম ক্রিয়ার লাম তুলিয়া দেওয়! গিয়াছে, ফলে 
অতীতে । 
লিনু । বৃষ্টি, হইল-_বর্তমানের নিকটবর্তী ভূতকাল। খাইতে না পাইয়া মরিয়া 
গেলাম-_-অতিশযোন্তিতে বর্তমান অর্থে অতীত! কোঁখার চলিলে ?--কৌঁথায় চলিতেছ-_ চলা 
- নিশ্চিত । রাম মারুন আর রাবণ মারুক আমি মরিলাম-_-মরিক, কিন্তু মরণ নিশ্চিত। খাইল 
না চলিয়া গেল__খাইল নানা যোগে অতীতের অতীত-_চলাঁর পুর্বে না খাওয়া । বাঁধা 
ছিল, খুলিয়! গিয়াছে-_-ছিল অতীতের অতীত অর্থেও বসে। 
লিছি। পত্র লিখিয়াছি এখনও উত্তর আনে নাই--অতীত যর ফল-সভ্ভাবন!। 
পথে কাদা হইয়াছে-_ অতীত ক্রিয়ার ফল বর্তমান! 
লিছিনু । : বলিয়াছিলাম কিন্তু কথা শোনে নাই--অতীতের পূর্বের অতীত। 
বিদ্যাসাগর মহশিয়ের পিতা মাতুলালয়ে বাঁস করিয়াছিলেন- বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পূর্বে! 
লিতেছিনু । বৃষ্টি হইতেছিল__অতীতকালে অবিরাম কিয়া ! 
লিতুম | নদীর তীরে একা বেড়াইতাঁম_-.অভ্ঞাসে অতীত। সে কাঁলে চোরকে 
শুলে দেওয়! হইত-_বিধাঁনে অতীত । যদি সে আঁসিত কি সুখ হইত-_সংশয়ার্থে অতীত । 
' (অন্যব্প, সে আসিলে কি সুখ হইত )। 
লিবু। বৃষ্টি হইবে--সামান্ত ভবিষ্যৎ! বদি তিনি আসিবেন, তবে এমন কেন 
হবে ?_ থেদে অতীত অর্থে। তিনি আসিয়া থাকিবেন__সংশয়ার্থে অতীত। থাক ধাতু দ্বার! 
এই অর্থ ৷ 
লুক । তুমি সর আমি করি--বর্ত'মান ইচ্ছা আকাঙ্জা! বধ সুখে খাক- 
বর্তমীন.ও ভবিষ্যৎ । 
₹- লিস। তুমি আসিও আমি থাকিব-_ভবিষ্যৎআদেশ। তুমি আসিবে--নভ্রভাবে 
আদেশ বা অন্থরোধ | সত্য কথা কহিবে--বিধি। তোঁমাকে করিতে হইবে--ওুচিত্য ৷ 
_১//, রাঢ়ে অবজ্ঞ| ও বিরক্তি প্রকাশার্থ অনুজ্ঞায় বিভক্তির পরে গে ও সে বসে। যথা, 
বল্‌গে (বোল্‌গে), কর্গে (কোর্গে) যাগ্গে (যাউকগে ), 
_ মরুগ্‌গে (মনুক গে), ইত্যাদি । মেঘনাঁদবধে,__কেহ কহে চল, ওহে 
উঠিগে প্রাচীরে। নদীয়া জেলায় এই গে, গা হইয়াছে. কর্গা, খাগা, ইত্যাদি । মাণিকে, 
‘পাক হেতু প্রেষিত করগ্যা তাকৈ তুমি? গিয়া ব্রিরাপদের সংক্ষেপে এই গা গে বিভক্তি । 
ইহার সহিত হিন্দীর গাঁ গে এর সম্বন্ধ নাই | কবিকঙকণে, “ভূঙ্গারে পাথাল গিয়া মুখ ৷” 
»-ভৃঙ্গারে মুখ পাখালগে | গিয়া! পদের বিপরীত আঁসিয়া--সংক্ষেপে এসে । ইহা হইতে 
শুন্সে বা শোন্সে--শোন্‌ আসিয়া বা এসে! 


অনুজ্ঞায় গে, সে।। 


১২৬ বাঁজালা ব্যাকরণ । 


১৭০  অস্তির বিপরীত নাস্তি। স্‌ স্থা বা" থাক ধাতুর পূর্বে বা পরে না বসিলে নাস্তি 
হয়। নাস্তি হইতে নাই। নাই অতীত কাল! করি-আছিনা = 
করি নাই, করি-আছিলাম না=করি নাই অর্থাৎ৬বর্তমাঁন কালের 
কিঁয়াপদের পরে নাই যোগ করিলে অতীত কালের নিষেধার্থ কিয়াপদ হয়। নাই শব্দের 
একদৃপ, নি হইয়াছে । সে আসে না, সে আসে নি, সে আসে নাই, এই তিন বাক্যের অর্থ 
এক নহে। সে আসে না--কোন বিদ্ব আছে এই হেতু সে আঁসে না । সে আসে নি_ সামান্য 
অতীত কাল; সে আঁসে নাই--বিশেষ অতীত কাল বা নিশ্চয়ে। না-ই সংস্কৃত নহি মনে 
করাও যাইতে পাঁরে। নাই শব্দের ই নিশ্চয়ে । ওড়িয়াতে নি নিশ্চয়ার্থ প্রকাশ করে। 
যথা, সে খাইলা-ণি__সে খাইয়াছে। বোধ হয়, নিশ্চয়ে ই হইতে ণি-এর উত্পত্তি। এই 
ণির প্রায় অনুরূপ বাঁজীলাতে অনুরোধে, না । যথা, খাওনা, খেয়ে ফেলনা_বাস্তবিক খাইতে 
অন্থরোধ | (অব্যয় পরিচ্ছেদে না প্রয়োগ দেখ )। 

- ১৬০ পূর্বে দেখা গিয়াছে, লিখিত ভাষায় গণভেদে ধাতুর ভি রূপের প্রভেদ হয় 
না। এই এক কারণে বাঙ্গাল! ঝ্িয়াপদ-সাঁধন অতি-সহজ হইয়াছে। জপ্্রারকতেও ধাতুর 
গণভেদ ছিল না! কিন্তু, বাঙ্গালা কথিত ভাষা সম্বণ্ধে ঠিক একথা বলিতে পারা বাঁয় না! 
স্থানভেদে কি্য়াপদের ন্যুনাধিক প্রভেদ হইয়া, থাকে। পরে বঙ্গের নানাস্থানের ক্রিয়াপদের 
দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতেছে। দুই এক স্থান ব্যতীত অধিকাংশ স্থানের প্রভেদ যৎসামান্ঠ 
বলিতে পার! যায় । কোন্‌ ধাতু কথিত ভাষায় কি রূপ ধরে তাহা দেখানা এই প্রকরণের 
উদ্দেশ্য । লিখিত ভাষার ক্য়াঁপদ আদর্শ রাখিয়া কথিত ভাষা ক্রিয়াপদ সংক্ষিপ্ত করিয়াছে। 
এই সংক্ষিপ্ত রূপ লিখিত ভাষায় চলিত হউক কিংবা না হউক,নাটকাঁদিতে কথিত রূপ আবশ্যক 
হয়। তখন একটা নিয়ম মানিয়া চলিতে হয়। সে নিয়ম কি, তাহ! পাঠকের জানা না 
থাকিলে তাঁহাকে ভাখার ধ'দায় পড়িতে হয়। 


না যোগে কিয়াপদ। 


~ 
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কিয়াপদ সাঁধন। 
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বিয়াগদ স্যধন। ১২৯ 


বাঙ্গালা আসামী তুলনা । 
কর ধতুর পদ । 
বর্তমান বাঙ্গালা ভাখা প্রাচীন বাঞ্জালা আঁপামী 
করি . করে কৰোঁ 
কর, কর করা, কর করা, কর 
করে _ করএ, করে. - করে 
করিস, করিলুম, * করিলে 7, করিলে! 
করিলে -  করিলা করিল! 
[ 
করিলু করিলু 
করিম, ৷ করিব, করিম, 
করিবা . করিবা করিবা 
করিবি ৷ করিবি 1... করিবি 
করিবেন, করিবে করিব, | করিব 
- করুন - কৰু! - করা 
করুক কু | করোক্‌ 
2 কারবলাগিছে 
করিছিন্ছ "_ করিছিলে। করিছিলে' 
করিতুম, | করিত, : করিলোহেতেন্‌ 
করাইছি | . রাইছো 
করিয়া | করি- ‘বি 
করিলে করিলে * করিলে 
করিতে -  করোতে, করিলত, 


উল্লিখিত বাঙ্গালা কিয়াপদ লেখকের বণ্ধগণ দিয়াছেন। ভত্র-বংশের অশিক্ষিত নারী 
"যেমন উচ্চারণ করেন, বানানে তেমন দেখাইতে চেষ্টা কর গিয়াছে । সকলে মন দিয়! শব্দ 
লক্ষ্য করেন না, নিজের নিজের অভ্যাস ছাঁড়িতে পাঁরেন না। এই কারণে সকল পদ পাঠকের 
ঠিক'বৌধ হইবে ন!। রগ্জাপুরের পদ স্বকর্ণে শুনিবার সুযোগ হয় নাই। নাই হউক, পশ্চিম ' 
রাঁড়ের ও রঞ্গপুরের পদে আশ্চর্যজনক সমতা! পাওয়া যায়। প্রভেদ এই, রাড়ে মুই সর্বনামপদ 


১৩০, বাঙ্জালা ব্যাকরণ । 


‘অজ্ঞাত, রঞ্গাপুরে অদ্যাপি প্রচলিত। পূর্বকালে রঙাপুর কাঁমর্প-রাঁজোর অন্তর্গত ছিল। 
ইদানীং কামরূপের নাম গিয়া পূর্ব-আঁসামের নামে ‘আসামী ভাষা’ নাম হইয়াছে। পূর্ব-আঁসামী 
ও পশ্চিম-আসামী ভাষার গ্রভেদ আঁছে। তথাপি পূর্ব-আসাঁমী লেখকের ব্যাকরণ হইতে 
আসামী কিয়াপদের যে দৃষ্টান্ত উদ্ধূত হইল, তাহাতে প্রাচীন বাঙ্গালা ও আসামীর সাম্য দৃষ্ট 
হইতেছে। সর্বনাম পদেও বাঙ্গালা আসামীভাষার সাম্য পাওয়া বাইবে। গ্রীয়ার্সন সাহেব 
ভারতবর্ষের ভাষা ও উপভাষা বিষয়ক যে গ্রন্থ প্রচার করিয়াছেন, তাহাতে বঙ্োর বরুস্থানের 
ও বাঙ্গালা আসামী কথিত ভাষার দৃষ্টান্ত পাওয়! যাইবে! | 


৭৮। কিয়াপদের বিভক্তি বিচার |. 


/০ বর্তমানের আলোচনার সমর পুরাতনের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে স্বভাঁবতঃ ইচ্ছা যাঁয়। 
মানব-মনের স্বভাব এই কেবল বর্তমান লইয়া সন্তুষ্ট হয় না। গাছ হইতে পাকা আম 
পড়িল। মন জিজ্ঞাস! করে, আম পড়িল কেন? কেহ বলে, পাকা! আম পড়িয়াই থাকে । 
কেহ বলে বোঁটা রসহীন হয়, ভারী পাঁকা আমকে ঝুলাইয়া রাখিতে পারে না । কেহ বলে, 
তা নয়, বৌটার মধ্যে এমন এক স্তর জন্মে, যাহার টান থাকে না; এইহেতু আম পাঁকিলে 
খসিয়া পড়ে। কেহ বলে ত নয়, আমকে পৃথিবী টানে বলিয়া আম পড়ে। অপরে বলে, 
শুধু পৃথিবী নয়, আমও পৃথিবীর দিকে আসিতে চায়। অন্য কেহ বলে, এসব কথা কিছুই নয়, 
নূতন গাছ হইবে বলির! পাকা আম পড়ে। এইরূপ, জ্ঞান মেধা আগ্রহাদি গুণের তারতম্য হেতু 
লোকে নানাবিধ উত্তর দের । কিন্ত, ভুলিয়া! বার, সবারই ভাগ্যে অন্ধের হস্তীদর্শন মাত্র । 

০ মনে হইতেছে, এক পণ্ডিত বলিয়াছেন, কিয়াপদের বিভক্তি আঁর কিছু নর, 
সর্বনাম, আমি তুমি তিনি, কতর্ণপদের শেষভাগ মাত্র। এই অনুমান 


কিয়ার বিভক্তির যুল। 
শত কর যুগ! মিথ্যা বলিতে পারা যায় না।* স ভূ ও কব ধাতু লইয়া দেখা 





যাউক ৷ 
"* তেলুগু ভাষায় উক্ত অনুমানের সুন্দর দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় । যথ!-_- 
আমি .করি নেন চেস্তনু 
আনরা করি নেমু চেস্তামু 
তুমি ক্র ন্উি চেস্ত।উ 
তোমরা! কর মেরু চেস্তারু 
তিনি করেন বাড চেস্তাড় 
সে করে অদি চেয়ুচুন্নদি 
তাহারা করে বার চেয়ুচুন্নারু 


ইত্যাদি। সুতরাং নেনু মেমু প্রভৃতি সর্বনাম পদ প্রয়োগ না করিলেও কিগাপদ দ্বারাঁকত? অনুমিত হয়। 
রাঢ়ে একটা গ্রাষ্য প্রয়োগ আছে, যাচ্চ, কচ্চ,, শন্চু ইত্যাদি । এখানে কর্তা তুই না হইয়া তু হওয়া 
সঙ্গত। ৷ ৃ 


সংস্কৃত অহম্‌ -  ভবামি করোমি 
সংপ্ৰাকৃত অহন্সি, মি হোৌমি করমি 

মরাঠী মী হোই করিতৌ 

ওড়িয়! মু হএ .. করে (কর্+ই) 
আসামী -. মই হওঁ করৌ 

-বাঙ্ালা আমি হই করি (কর্‌+ই ) 


স্কৃতে ‘অহম্‌ ভবামি’ না হইয়! ‘অহমি ভবামি’ হইলে কর্তা ও বিয়াপদের বিভক্তির এক্য 
হইত। এই ওঁক্যের চেষ্টায় সণ্প্রাক্ৃতে অহন্মি কিংবা স্মি । মরাঠীতে প্রাচীন-রূপ করী, 
বর্তমান করিতে! পুংলিজৌ। স্থানে স্থানে স্্রীলিঙে করিতী হয়। হিণ গৈঁ, বস্তুতঃ মি শব্দের 
স্বর বিপ্রকর্ষে মই বা মুই ৷ বে বে ভাষার মুই আছে, সে সে ভাষায় অনেকে মুই স্বানে মু 
বলে। ওড়িয়াতে এইরূপ প্রাচীন বাঞ্খলার হওঁ বা হও, এবং করো ছিল। আঁসামীতে 
সেইরূপ অদ্যাপি আছে। এইরূপ হয়ত হিন্দীর ই করু' ৷ 'ওড়িয়া মুই উচ্চারণে মু হইয়া 
পড়ে। বাঁঞালাতে মুই ও আমি দুই-ই ইকারাস্ত। বর্তমান ওড়িয়াতে মু, এই একবচনের 
পদ শিষ্টসমাজ হইতে উঠিয়া! গিয়া বহুবচনের পদ আমে বা আস্তে চলিত হইতেছে। আমে 
হউ" করু ৷ অতএব কর্তায় পরিবর্তন হইলেও ব্রিয়াপদে মু দেখাইরা দিতেছে। 
যে ভাষা সংস্কৃত নামে খ্যাত, সে ভাষা যে বহুকাল ব্যাপিরা! বহুলোঁকের কথিত ভাষা ছিল 
তাহা সংস্কত-ব্যাকরণের ধাতুর নানাবিধ গণ ও পদ লক্ষ্য করিলে বুঝিতে পার! যাঁয়। সে ' 
ব্যাকরণের এক শত আশী বিভক্তি কদাপি অল্প সময়ে কিংবা অল্প লোকের দ্বারা আসিতে পারে 
নাই। বহুকাল এবং বহুপ্রদেশ ব্যাপী ভাষা বলির! কিয়াঁপদের এত বিভিন্নতা ঘটিয়াছিল, এত 
আদেশ, আগম, লোপ, ব্যতিকূম আদিয়াছিল। প্রাচীন আর্ধগণের ভাষার নাম ‘ভাষা? 
। মাত্ৰ ছিল, অর্থাৎ সে কালে সংস্কৃত বিশেষণ যোগ করিবার প্রয়োজন ছিল না । কথিত ভাঁষাঁর 
নাম বে ভাষা, তাহা অদ্যাপি হিন্দী বাঙ্গাল! ওড়িয়াতে ভাষা শব্দের প্রয়োগে বুঝিতে পার! 
যাঁয়। 'ভাঁষা-টাকা” অর্থে সাধারণের জানা ভাষা । হয়ত সে কালের চলিত ভাষার ব্যাকরণ 
হইবার পর সে ভাঁষার বিশেষণ সংস্কৃত অর্থাৎ শৌধিত হইয়াছিল। সে যাহা হউক, একটা 
ভাষা না থাকিলে তাহার সংস্কার হইতে পারিত না, এবং সংস্কৃত ভাষা আরস্তাবধি কেবল 
লিখিত ভাষা থাকিলে উহার সংস্কার আবশ্যক হইত না, কিংবা সংস্কৃত ভাষা এত জটিল হইতে 
পারিত না । সংস্কৃত ভাষার তুলনায় বাঁজালাভাষ! কত গোজ! ! ধাতুর গণভেদ প্রায়, নাই, 
ঝি্য়ীপদের এক বচন বহুবচন ভেদ নাই। এ বিষয়ে বাঁঞাঁলা আসামী (ও ওড়িয়া ভাষা) 
হিন্দী ও মরাঠীকে হারাইয়াছে। হিন্দী ও মরাঠীতে কিয়াপদের লিঙীভেদও করিতে হয় | 
কিন্তু যদি বাঙ্গাল! ভাষা কিছুকাল জীবিত থাকে, তাহা হইলে ইহাও কৃমশঃ জটিল হইয়া 
গড়িবে। মুদ্রাযন্তরের বাঁহ্‌ল্যে ও শিক্ষা বিস্তারে এই কাল দীর্ঘ হইবে বটে, কিন্তু কথিত 


৪ 


১৩২ বাঙাল! ব্যাকরণ। 


ভাষাই যখন লিখিত ভাষার রস বিধান করে, তখন পরিবর্তনের দ্বার মুক্ত হইয়া আছে। 
বাঙ্গালা কথিত ভাষার ক্রিয়াপদ কত দুত পরিবর্তিত হইতেছে! বাল্যকালে আমরা যে পদ 
শুনিয়াছি, পাঠশালায় শিখিরাছি, সে পদ আজ অপ্রচলিত হইতেছে । নীচে ইহার প্রমাণ 
পাওয়া যাইবে । , . 

৩০ আমি করি, তুমি কর, তুই কর, তিনি করেন, সে করে। অন্ত চারি ভাঁষার সহিত 
তুলনা করিলে জানা যায়, আমি তুমি তিনি বাস্তবিক বহুবচন পদ, 
এবং মুই তুই মে একবচন পদ ( কারক দেখ )। তুমি মান্ে, তুই 
অমান্তে। কিয়াপদে কর. অকারান্ত, কর হলন্ত। স্বর-যোগ ও স্বর-লোপ আদর ও অনাঁদরের 
লক্ষণ। তুমি কর, প্রাচীন বা” করহ, স* কুরুথ (থ স্থানে হ, ৩৭ স্থঃ)| তিনি করেন,_তিনি ও 
করেন, ছুই পদই অনুনাসিক। স্বর অন্ুনাসিক কর! সম্রমের লক্ষণ ছিল। করে-_-প্রাচীন রূপ 
করএ, করই--স* করোতি; বা" করই বাস্তবিক করোই ? পরে ই থাকাতে পূর্বস্থিত অকাঁর 
ও উচ্চারিত হয়! বিদ্যাপতিতে, কহই, পুরই ইত্যাদি | তিনি করেন__গৌরবে বহুবচন । শৃন্ত- 
পুরাণে বোলেস্ত, কহেন্ত, দিলেস্ত, হইলেস্ত, ইত্যাদি পূর্বকালে পূর্ববর্ভোও এই রুপ পদ ছিল। 
(সন ১৩১৬ সালের সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় শৃন্তপুরীণ আলোচনা দেখ)। প্রাচীন 
আসামীতেও এইরূপ পান্তি, ভৈলস্ত (হইলত্ত), বোলস্ত, স্বরস্ত ইত্যাদি পদ পাওয়া যায়। 
ওড়িয়াতে মান্তে এইরূপ করস্তি, বোলস্তি-করেন বলেন । হিন্দীতে (সে) করেগা, ( তাহীর৷ ) 
করেঞ্জো। অর্থাৎ মাঁন্যে বহুবচন এবং সান্ুনাসিক 1* ইহাঁর সহিত সংস্কৃত কুর্তি 
জানস্তি ইত্যাদি তুলনা করা যাইতে পারে। আশ্চর্য, বর্তমান আসামীভাষায় প্রথম পুরুষে 
একবচন বহুবচন মান্তে অমান্তে ব্রিয়াপদে প্রভেদ নাই । 

1০ সংস্কৃত-প্রাক্ৃত ভাষার করার বিভক্তি স্মরণ করিলে বর্তমান দেশভাষার বিভক্তির কাঁরণ - 
সহজ হইবে । সংস্কৃ-প্রাক্ৃতে বর্তমান কালের বিভন্তি এই 


বর্তমান কাঁল। 


ধাতুবিভক্তির শেষ স্বর । 


একবচন বহুবচন 
(অহন্মি, অচ্ছি, অন্ধি, স্মি) মি, উ  (অহ্ছে, অচ্ছো, মো) মী, মু, মা 
(তুমং, তু, তুহ ) সি, হি (তুচ্ষে, তুচ্ছ) হ, হু, ইথা 
(লো) ই, এ (তে) স্তি, স্তে, ইরে 
দেখা যায়, সংস্কৃত-প্রাকৃতে যাহা বর্তমানের বিভক্তি ছিল, প্রচলিত ভাষায় তাঁহা ভূত 
ভবিষ্যৎ বর্তমান'তিন কালেই প্রযোজ্য হইয়াছে। সংস্কৃত-প্রাঁকৃত বিভন্তির শেষ স্বর লক্ষ্য 
করিলে কথাটা স্পষ্ট হইবে। অর্থাৎ 


* বিদ্যাপতির এক স্থানে, 'ঞ্চ! ঘন, গরঞজ্তি সন্ততি, ভুনন ভরি বরিখন্তিয়!'_-বর্যণ-কারী বঞ্চা-সেখ ভূবন 
ভরিয়। সতত গঞ্সিতেছে। এখানে ঘন (মেঘ ) বহবচন মনে করিতে হইবে ।- 


ক্য়াপদ সাধন। ০ ১৩৩ 
মু,আমি উ বা উই 
তু, তুমি , ই, উ, অ 
সে, তিনি . এ, এন, ইন 
. কোন, ভাষার বিভক্তির সহিত অধিক, কোনটার সহিত অন্ন মিল আছে। শেষ স্বরই 
বিভক্তির, প্রধান অঙ্গা । 

1/০ . ভবিষ্যৎ কালে, আমি করিব | ওড়িয়াতে আমে করিব, । শ্ল্তপুরাণে, 'ফেলিআ 
ূ . মারিবু হাথর ধুনাচুর” মারিবু পদের কর্তা ‘আমি’ হইতে পারে না, 
মু মনে করিতে হইবে। পূর্ব বঙ্োর.কোঁন কোন স্থানে অদ্যাপি 
করিমু (করিব), যাইমু (যাঁইব )) সংক্ষেপে ও স্বরবিপর্যয়ে করমু-_করুম ; যাইমু-_যাঁইম। 
আসামীতে এইরূপ করিম, যাম। মূল দেখিলে-সু বিভক্তি শুদ্ব। বোধ হয় প্রাচীন মু বা 
মুই স্বানে আমি আঁসিবার সময় করিব, বা করিবু স্থানে উ লোপে করিব আসিয়াছে। হিন্দীতে 
করুঙ্গা-চারটিগীঁয়ের কর্গাম স্মরণ করার । মরাঠিতে কর ৷ হিন্দীর গা বাদ দিলে করু পাই। 
এই সকল পদের সহিত সংস্কতের মিল নাই। মু' করিব, আমি করিব-_-দ* অহং করিষ্যামি, না, 
ময়া কর্তব্যং? প্রথমে করিষ্যামি মনে হয়। বি ও প্রথম পুরুষের পদ দেখিলে বোধ 

সংস্কৃত তব্য শ্বানে বা" ইব। প্ৰাচীন কালে ইব প্রায় ছিল না, তৎস্থানে য়ব পাই। 
রাজি বিদ্যাপতিতে ইব স্থানে যব, অব। অস্বানে য় এবং য় স্থানে অ 
প্রাচীন বাঙ্গালায প্রচুর পাওয়। যাঁর | তব্য-অব্য-অয়ব-অব কিংবা কব | য় স্থানে ই উচ্চারণ : 
হইতে বিভক্তি ইব হইয়া থাকিবে । বিদ্যাপতি, ‘সহি হে কি কহব. নাহিক ওর হাম শিখায়ব 
বচন বিশেষ!’ অ স্থানে ও সহজে আসে । হাম নাহি যাওব সো পিয়াঠাম” 101/০ দেখ ) 
ভবিষ্যৎ অন্গজ্ঞার শৃহ্যপুরাণের সর্বত্র ইব। (তুমি) করিব, (সে) করিব; করিবা নহে, 
করিবেও নহে। চৈতন্যচরিতামৃতে, “কচ তোমার করিব উদ্ধার” আসামীতে অদ্যাপি এইরূপ 
ওড়িয়াতে, (তুমি) করিব, (সে) করিব। হিন্দীতেও (তুমি সে) করেগা। বর্তমান 
বাজলাতেও (তুমি) করিবে, (সে) করিবে, উভয় স্থলে ইবে। নদীয়া 1 যশোর বরিশাল 
প্রভৃতি স্বানে, তুমি যাবা করিব! । আসামীতেও এইরুপ | রাঁটের ভাষার এক লক্ষণ এই যে, 
উপান্ত বর্ণে ই থাকিলে প্রান্ত বর্ণের আ এ-কারে পরিবর্তিত হয় একারের প্রতি অনুরাগে 
ব! স্থানে বে হইয়া, তুমি করিবে । অতএব প্রথমে ব্‌ পরে বা, এখন বে। ওড়িয়াতে 
প্রথম অবস্থা ; আসামে ও পূর্ববর্তের কথিত ভাষায় দ্বিতীয় অবস্থা বলা যাইতে পারে। 

19০ প্রাচীন বাঞ্ালায় করিবাঁক, হইবাঁক ছিল। আর! বাল্যকালে জানিতাম, 
করিবেক হইবেক। বঞ্জোর কোন কোন স্থানে এখনও এইরূপ ক 
প্রয়োগ আছে। এই ক স্বার্থে বসিত, প্রায়ই নিশ্চয়ার্থ প্রকাশ 
করিত! হিন্দীতে হৌয়েগ! হোব্বেগা, করেগা” অর্থাৎ এগা- বেগ» বাঁ’ বেক তুল্য। 
অতীত কাঁলেও কিয়াপদের শেষে ক বসিত। . শুন্যপুরাণে আইলাঁক, দিলাক। কাঁলকুমে 


ভবিষ্যৎ কাল। 


ধাতু বিভক্তির ক। 


১৩৪ OO বাঙাল! ব্যাকরণ 
আইলেক,দিলেক। এখনও অনেক স্থানে এইরূপ ইলেক আছে। ভারত্চন্ত্রে, ‘বুড়ী কন 
হায় বিধি করিলেক কানা ৷৷ প্রাচীন আসামীতে করিবেক, ভৈলেক (হইলেক ), রাখন্তোক 
(রাখুন ), ইত্যাদি পাওয়! বায় । মৈথিলী ভাষায় লাগলেক, পড়লেক আঁছে। উত্তর রাঁড়ে 
দিলেক এবং দক্ষিণ রাছেও অদ্যাপি স্ত্রীলোকের মুখে খেলেক শুনিতে পাঁওয়া যায়) সভ্য 
শিষ্ট ভাষাতেও. ক আছে। সে নাই--সে নাইক ; সে করিবে না--সে করিবে নাক! 
অন্ুজ্ঞায় ক নইলে চলে না,_তা হউক, সে করুক! শুন্যপুবাণে, “বিস মধু খেঅনাক 
বৌলেন নারাঅন!” বিদ্যাপতি, ‘মান রহুক পুন যাউক পরাণ? কোন কোন পদে ক নাই, 
‘ধিক্‌ রই, এছন তোহারি স্ুনেহ।' ( এইক্ষণে তোমার সুন্সেহে ধিক্‌ রহ্বক্‌ )! ক্বৃত্তিবাসে যাউক 
স্থানে যাকু। বিদ্যাপতি ও জ্ঞানদাঁস প্রভৃতি প্রাচীন বৈষ্ণব কবি করে প্রভৃতি স্থানে ক কু 
ধৰু লিখিরাছেন। এইরূপ, আসামে মাধবদাস “করু বাঁকর পদসেবং" “তাও করু সমবেখুং 
ইত্যাদি .লিখিয়াছিলেন। বোধ হয়, বর্তমান কালে লি বিভক্তি হইতে গুভেদ করিতে অন্ুজ্ঞায় 
করুক ধরুক আঁসিয়াছে। সে করুক, আসামী ও বাঙ্গালাতে ক নইলে চলে না! কিন্তু, 
ওড়িয়াতে ক বসে না, সে করু। অতএব কিয়াপদের শেষের ক স্বার্থে শিষ্টপ্রয়োগে এবং স্বল 
বিশেষে নিশ্চয়ার্থে আসিয়াছিল। আসামীতে উত্তম ও মধ্যম পুরুষের বহুবচনে কিয়াপদে 
বিকল্পে ইক বসে। অঁক হইতে ইক বোধ হয় মান্যার্থে স্বর দীর্ঘ ও অন্ুনাসিক হইয়! অঁ বা 
ই আসিয়াছে। প্রাচীন আঁসামীতে মান্যে অন্ুজ্ঞায় কহিয়োক, করস্তোক, করিয়োক ইত্যাদি 
পাঁওয়া যাঁয়। আশ্চর্য এই, প্রথম পুরুষের বহ্বচনে কিয়াপদে মান্য প্রকাশের চিহ্ন মাত্র নাই । 
॥ 14/০ “অতীত কালে আমি করিলাম, তুমি করিলে, তুই করিলি, তিনি করিলেন, সে 
তা করিল। ওড়িয়াতে আঁমে করিল । শুন্যপুরাঁণে দেখি । আসা- 
_মীতে করিলৌ!। বিদ্যাপতিতে, অপরূপ পেখনু' রাম! মু 
করিলু' এই প্রকার পদ কবিকঙকণের কোন কোন সংস্করণে পাওয়া যাঁয়। এই ইলু' হইতে 
ইন্ছু প্রাচীন পদ্যে এবং রাঁটের ভাষায় প্রচুর আছে ।* রাটের স্ত্রীলোকে অদ্যাপি কর্ম কন), 
* যথা, বিদ্যাপ তিতে-_ রা নি ৯ 
| জনম অবধি হম রূপ নিহারনু নয়ূন না তিরপিত ভেল। 
ৃ সোই মধুর বোল শ্রবণহি শুননু শ্রতিপথে পরশ না গেল £ 
6.১ এ... "কত মধুযামিনী রভসে গৌঁয়াইন্ু ন! বুঝনু কৈছন কেলি।, 
লাখ লাথ যুগ হিয়ে হিয়ে রাখনু তবু হিয়! জুড়ন না গেলি | 
কৃত্তিবাসে গে, ডৃবিমু, দেখিন্ু, গুনিনু। দুই এক স্থানে ইলাম ও আছে। কবিবন্ধণের ত. কথাই নাই। 
চণ্ডীদাদে_ 
এ বর লাগিয়! শেজ বিছাইনু 


গাঁধিনু ফুলের মালা। 
তাম্বুল সানু দীপ.উঙ্গারিনু 
মন্দির হইল আল| &. - 


কিয়াপদ সাধন ১৩৫ 
চলন, গেম, খেন, দিহু, মনু (মর্ন্থ ), ইত্যাদি সর্বদা বলির! থাকে । বোধ হয়, কবি 
নারীজাঁতির ন্যার স্থিতিশীল । মধুস্থদন হইতে নব্য পদকর্তা প্রাচীন রূপ রক্ষা: করিতেছেন। 
রাড়ের বা প্রাচীন কালের নু ওড়িয়া ও তেলুগুতে আছে। ওড়িশার বহু লোকে গন্ধ বলে; 
শিক্ষিত লোকে গন, যেন নু অপেক্ষা লু শিষ্টগ্রয়োগ | 'বিহারীতে হঁ,, মরাঠীতে লে!। 
রাঁঢ়ে এখন গেন্ু, গেলুম, গেলেম ৷ কলিকাতায় গেলুম। এখান হইতে পূর্বদিকে লুম কুমশঃ 
লেম লাম ল্যাম হইয়াছে। আশ্চর্যের বিষয়, নু বগুড়া রস্কাপুর গোয়ালপাঁড়া কুচবিহারেও 
আঁছে। ভাষার শব্দের ও বিভক্তির গ্র,তগতির বহহৃষ্টান্ত আছে । এবংবিধ গতি সাধারণ নহে। 
সাধারণ এই বে, বিভক্তি অল্পে অল্পে পরিবর্তিত হয়! বহুদুরে ভিন্ন আকার ধরে! গে গেলু 
এক কথা | গেলুঁ__গেলুম__গেলম__গেলাম__গেল্যাম। এই সকল পদে একই অক্ষরে বল 
প্রযুক্ত হয় না! গেন্ গেলু' পদে গে উপরে বল। গেলুম পদে সে বল থে ও লু তে প্রায় 
সমান হইয়াছে । বুমশঃ গে হইতে লুতে অধিক হইয়া ল-তে আঁকার দিয়! গেলাম করিয়া 
ছাঁড়িয়াছে। 

সে গেল--সংস্কৃতে সঃ গতঃ। সং গত, বাঁ* গেল, আসা” গল, ও গলা” মণ গেলা, অর্থাৎ 
ত স্থানে ল। বিসর্গ ছিল জাঁনাইতে ল অকারান্ত কিংবা আঁকারান্ত হইয়াছে । ত লুপ্ত হইয়! হি* 
গয়া। এইরূপ, স* ক্কৃতঃ বাণ করিল, আপা” করিলে, ও” কলা, মণ কেল|, হি* কিয়া । সণ কৃতঃ 
-করিত_-করিদ_ক্রিড--করিল।. সংস্কৃতি তেন ক্কতঃ হিন্দীতে তেন পদের অনুরূপ উস্নে 
(বা ইস্‌নে ) কিয়া, মরাঠিতে ত্যার্নে করিলা। হিন্দী ও মরাঠীতে কর্মবাচ্যের প্রয়োগ, বাঙ্গালা 
আসামী ও ওড়িয়াঁতে কর্তৃবাচ্যের, ৷ তা হউক,মূল এক দেখা বাইতেছে। পূর্বকালে বাঙালাতে 
করিলা__এইবুপ আঁকারান্ত পদ ছিল। ওড়িয়াতে (তিন ) কলে কেরিলৌ,-কিন্তু (সে) কলা 
(করিলা)। অর্থাৎ মান্যে ( বহুবচনে ) লে, অমান্যে ( একবচনে ) লা'। আসামীতে তুমি তোমরা 
করিলা,সে করিলে। কিন্তু, প্রাচীন কিংবা নবীন বাঞ্গালায় ল' প্রয়োগে এরুপ বিশেষ দেখা যায় 
না। ভারতচন্দ্রে মান্যে প্রায়ই লা,.অমান্যে ও অচেতন পদার্থে ল। মেঘনাদ-বধ কাঁব্যেও এই 
রীতি প্রায় দেখ! যায় অর্থাৎ লেন স্বানে লা। অনিয়মও আছে, যথা, তাঁরাঁদল শৌভিল গগনে ! 
কুস্থুম-কুস্তল! মহী হাসিল কৌতুকে ! ছুটিল! সৌরভ, মন্দ সমীর স্বনিল! 1” এখন লিখিত ভাষায় 
করিল, মারিল? কিন্তু রাটে কোলে, মাল্লে অর্থাৎ সে করিলে, মাঁরিলে। রাঢ়ে যাবতীয় সকর্মক 
ধাতুর উত্তর লে, অকর্মক ধাতুর উত্তর ল হয়।* যথা, তা হোলো কিন্তু সে ভাত খেলে। 
আসামীতে অবিকল এই নিয়ম,_( সে) করিলে খালে ; (সে ) মরিল, গল। তিনি করিলেন 


ভারতান্তরে- পেয়েছিনু মাণিক আঁচলে ন! বান্ধিন্ধু । 
নিকটে পাইয়া নিধি হেলে হারাইনু ॥ 
* ্রাঢ়ের যেখানকার ভাষা লক্ষ্য করিয়া আলোচনা করিতেছি, সেখানকার ২২৫ বৎসরের পূর্বের কবি 
জয়কৃষ্ণ দাসের রদকল্পলতার ভাষার দৃষ্টান্ত এই,_-( সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকা, ১৩১৪ সালের ১ম সংখ্যা) 


১৩৬ বাঞ্ালা ব্যাকরণ। 


শেষের ন মান্যে বহুবচনের বিভক্তি । শুন্যপুরীণে ন স্থানে স্ত পাই। এ বিষয় পূর্বে দেখা 
গিয়াছে । কোন কোন স্থানে লাঞ পাই। যথা, ‘ধেআনেত জানিলাঞ.পরভু উল্লুক বারতা, 
জীনিলেন। কিন্ত চৈতন্যচরিতামৃতে লাম লেম স্থানে লাঞ। যথা, গেলাঞ (গেলাম), 
হইলাঁঞ (হইলেন )।- অর্থাৎ শেষ স্বর সানুনাঁসিক করা উদ্দেশ্য । 

॥০ (আমি) করিতাম-__পূর্বকালে করিত ছিল। যথা, টণ্ডীদাসে, “আগে যদি জানিতঁ 
অতর্কে থাকি এমত না করিত মনে) বিদ্যাপতি, ‘হাম যদি 
জানিতঁ, কামুক রীত’_আমি যদি কান্ুর রীত জানিতুম্‌। ত লুপ্তও 

হইত। যথা, বিদ্যাপতি, 'পাঁখী জাঁতি যদি হঙ পিয়াপাশ উড়ি যা, সব দুঃখ কহোঁ তচছু 
পাশ/_যদি পক্ষী জাতি হোঁতুম্‌, প্রিরপার্থে উড়িয়া যেতুম্‌, এবং তন্ত পার্খে সব দুঃখ কইতুম্‌। 
বাঙ্গালা লিতুম্‌ তুল্য বিতন্তি আর চারি ভাঁষায় নাই। সে চাঁরি ভাষায় অদ্যাপি ছুইটি 
ক্য়ীযোঁগে লিতুমের অর্থ প্রকাশ করিতে হয়। বাঁ যদি সুবিধা হইত-_হিন্দীতে সভীতা 
হোতা থা) ৰাণ যদি পড়িত-হিন্দিতে পঢ়তা হোতা। থা হোতা স্বতন্ত্র কিঁয়াপদ । এইরূপ, - 
যদি সে আঁদিত-_মরাঠীতে আলা (আয়াত) অসতা। অসতা পদ (সৎ অস্_হওয়া বা থাকা ) 
বাঁ” থাকিত পদের তুল্য । আল! অসতাঁ_আগত থাকিত। একেবারে বাঁ" আঁসিত কিয়াপদর 
-নহে। ওড়িয়াতে এইরূপ থা ধাতু ( বাঁ” থাক) আবগ্তক হয়। বাণষদি সে আসিত-_-ও* 
আসি থান্তা। আসামীতে আহিল-হেতেন অর্থাৎ আয়াত হইতেন। ভূত ক্রাপদের পরে, 
হইতেন.। হইতেনও ঠিক নহে; কারণ বা” হইতেন আঁ হল-হেতেন। অতএব দেখা 
যাইতেছে, বাঙ্গালা লিতুম অন্ত ক্লিয়ার প্রয়োজন ত্যাগ করিয়াছে, অন্য চারি ভাঁষা- অদ্যাপি 
সম্পূর্ণরূপে পারে নাই'। | : 
কিন্ত, পাঁচ ভাষাতেই ত কিংবা ত যোগে সংশরার্ঘ প্রকাশিত হয়। এই ত তা এর 
উৎপত্তি সংস্কৃতে থাকিবে ৷ সংস্কৃতে চেৎ এবং লুঙ্‌ বিভক্তি বোগে এইরূপ সংশয়ার্থ প্রকাশিত 
হয়। সৎ স চেৎ আগমিব্যৎ__সে যদি আসিত (ভবিষ্যৎ কালে)। লৃঙ্‌ বিভক্তি প্ৰথম পুরুষের 
একবচনে সাঁৎ, স্তত ; বহুবচনে স্তন স্তস্ত। সৎ লুপ্ত হইতে পারে। বিদ্যাপতির "পাখী জাতি 
সখি জাতি কুল শীলে, ভরম ভাঙ্গিয়া দিলে 
হেনই ডাকাতিয়া বাঁশী । 
বাশ ঝাড়ে তার জন্ম, ছিদ্রজালে।পরিপুর্ণ 
কৃষ্ণাধরে খায় সুধারাশি ॥ 
মেই অহঙ্কার ধরে, মোর নাম গান করে 
70777". বাউলী করিলা গুরুমাঝে। 
কি করিতে কিন করি, ধৈরজ ধর্িতে নারি 
দূর কৈল যত লোকলাজে ॥ 

এখানে ভায়া দিলে, বাউলী ( বাঁতুলী ). করিল! দষ্টব্য। করিলা, দিলা, মারিলা ইত্যাদি পুর্ববূপ।* পরে 

. অদ্যাপি সকর্মকে করিলে দিলে মারিলে বা কোলে দিলে মালে ইত্যাদি । .সে-_এ মাল্পেঁ-এ। 





দিতুম্‌ বিভক্তি । 





| কিয়াপদ সাধন ! ১৩৭ 

যদি হঙ’--হঙ, সংস্কৃতে অভবিষ্যম্‌। অনুপ্ত হইতে পাঁরে, তথন ভবিষ্যম্‌ হইতে হঙ আস! 
আশ্চর্য হয় না। কিন্তু, বাঙজালাতে প্রাচীন রূপের দৃষ্টান্ত আরও না পাইলে অনুমান দৃঢ় হয় 
মা। হয়ত আসামী ভাষার প্রাচীন পুথী হইতে সাহায্য মিলিবে। 
_ যেমন প্রাচীন লু, পরে লুম লেম লাম হইয়াছে; তেমনই প্রাচীন তু'; পরে তুম তেম তাম 
আকার ধরিয়াছে। যখন ভাষায় মুঁ প্রয়োগ ছিল, তখন নু বা নু, তুঁ, (ভবিষ্যতে ) বু বা 
মুঠিক ছিল। রাঢ়ে মু' স্থানে 'আমি' আসিয়াছে, কিন্তু, কিয়াপদে লু' বা নু, রহিয়া 
গিয়াছে। পূর্ববঙ্গে মু আছে, অথচ কিয়াপদে লাম, তাম চলিয়াছে। রাঁঢ়ে করিবু' ব! 
করিমু স্থানে করিব হইয়াছে, পূর্ববর্জো, আঁদাঁম ও ওড়িশাতে প্রাচীন রূপ আছে। লুট 
যেমন লুম্‌ লেম্‌ লাম্‌, এবং তু যেমন তুম্‌ তেম্‌ তাম্‌ হইয়াছে, তেমন প্রাচীন বু স্থানে ব না 
হইয়া বুম্‌ বেম্‌ বাম্‌ হইবার ছিল। বাস্তবিক মৈমনসিংহে করবাম, যাঁইবাম আছে। লাম 
তাঁম বাম বহুবচনের প্রয়োগ বোধ হয়। মু মুই স্বানে যেমন বহ্বচনে আমে, আমা, আম 
হইয়াছে (আগা-কে, আম-রা তুলনা কর, কারক দেখ ), লুম তুম বুম. স্থানে তেমনই সাধু 
ভাষায় লাম তাঁম ব প্রচলিত হইয়াছে । আশ্চর্য এই, বর্তমান সাধু ভাষা করিব হইব রুপ 
লইয়! মু বু বাম পরিত্যাগ করিয়াছে। ক্য়াপদের শেষে আম উচ্চারণ করিতে মুখ যত বিস্তার 
করিতে হয়' সুতরাং শত্তিব্যয় হয় উম এম উচ্চারণ করিতে তত আবশ্যক হয় না৷ এই কারণে 
বোধ হয় উম এম অপ্রচলিত হইতে কাঁল-বিলম্ব হইবে । 

Vo কোনও প্রাচীন পুস্তকের সর্বত্র এক প্রকার বিভক্তি পাওয়া যায় না। কোথাও 
লিপিকরের সংশোধনে বিভক্তি পরিবতিত হইয়াছে, কোথাও 
গ্রশ্থকারের সময়ের প্রচলিত কথিত ভাষার বিভক্তি এবং লিখিত 
ভাষার বিভক্তি মিশিয়া গিয়াছে। . তথাপি প্রাচীন পুস্তকের পাঠ তুলনা করিলে জান! যায়, 
সেকালে বিভক্তির একটা বীধা নিয়ম ছিল না! ভাষার শৈশবে এইরূপ ঘটিয়া থাকে। 

শূন্য পুরাণে .দেখি, প্রথম পুরুষে বৈসে বৈসএ; কহে-_-( কহে, কহেন ), কহেস্ত--( কহেন); 
তুলিলেন, রচিল-( রচিলেন ), করিলেস্ত-_( করিলেন ); রহিলাঞ ২(রহিলেন ); হইলাঁক-- 
(হইল), হইলেক--( হইলেন ), আইলেক-_( আইল ), বোলিবাঁক--( বোঁলিবে )। মধ্যম- 
পুরুষে সুন-_ ( শুন্ধুন ), দেহ-( দেন), রাখহ-( রাখুন ), করু--( করুন ) ; বুলিব, বলিবা-_ 
(বোলিবে)) করিব--(করিবে, বে স্থানে ব সর্বত্র ); উতম পুরুষে করিব, করিবু--( করিব ); 

কহিনু-(কহিলাম)) .আইলাএ--( আইলাম ), ইত্যাঁদি। শৃল্ট-পুরাণের নানা সংস্করণ 
হইয়াছিল, লিপিকরের! নিরক্ষর ছিলেন) স্থতরাং সে গ্রন্থে নানাবিধ পদ থাকা আশ্চর্য নয় | 
কিন্তু, চৈতগ্তচরিতামৃতের - লেখক কৃষ্খদাঁস-কবিরাঁজ . পঞ্িত ছিলেন, তথাপি তাঁহার গ্রন্থে 
নানাবিধ পদ গাই | গুঁই দেখোঁ আকাশ উপরে দেখি) এইরূপ, কহোঁ, পড়ে? মা । 
পিমু, দিমু, পরিমু পদও আছে।. সর্বাপেক্ষা আশ্চর্য, ‘কন্যা আমি দিল, “আমি স্বপন দেখিল’, 
‘আমি কি কৈল অপরাধ । “কে করু প্রকাশ'_-কে প্রকাশ করিবে। কবিরাজ-মহাঁশয় 


প্রাচীন বিভক্তি । 


১৩৮. বাঞালা ব্যাকরণ । 


হস্কৃত ভাষার পণ্ডিত ছিলেন; বোধ হয় এই হেতু তিনি তৎকালের বাঙ্গালা ভাষ! লক্ষ্য 
করিবার অবসর পান নাই। হয় ত তাহার গ্রন্থের লিপিকরপ্রমাদও প্রচুর ঘটিয়াছে। বোধ 
হয় লিপিকর-প্রমাদে ল অনন্থনাসিক হইয়া পড়িয়াছে। তু’ আসা* করে|, করিলেঁ। সে 
কালে ‘বন্দো মাতা সুরধনী”-_-বন্দি ব! বন্দন! করি অর্থে বন্দো-_অনেকের গ্রন্থে পাঁওয়া যায় | 
শূন্য পুরাণে (তুমি) করিব, (সে) করিব) করিব! নহে, করিবে নহে। চৈতন্তচরিতামৃতে 
কৃষ্ণ তোমার করিব উদ্ধীর। আমি করিব, তুমি করিব, সে করিব-_পাইলে বোধ হয় বেন 
পূর্বকালে ভাষার গতি স্থির হয় নাই। হিন্দুস্থানী ও ওড়িয়া বাঁজালা-ভাষার কথ! কহিবাঁর 
সময় প্রথম প্রথম বলে ‘আমি কহিল, আমি করিল । বর কখন বলে, কহল, করল। 
বিদ্যাপতিতে এইরূপ পাওয়া যায়। * - 

॥/০ প্রযোজক অর্থে ধাতুর উত্তর আ হয়| কর্‌ ধাতু হইতে করা । আসামী ওড়িয়াতেও 
এইরূপ । হিন্দী ও মরাঠীতে ধাতু একবার আস্ত করিয়া আবার আস্ত 
করিতে পাঁরা যায়। বাঁ” কর্‌ হি” কর্‌ ম* কর্‌) বাঁ করান, হি” 
করানা, ম” করৱৰ্ণে। অতএব এ বিষয়ে হিন্দী ও মরাঠী বাঁঞ্গাল! ও ওড়িয়াকে হারাইয়। 
দিয়াছে! এ বিষয়ে আসামী ভাষ! 'হিন্দীর তুল্য হইয়াছে। বা* করাইল-__আসা" করালো, 
পুনশ্চ করোর়ালে। (করোৰালে )) বাঁ করাইতেছি--আঁসাঁ" করাইছো, পুনশ্চ করোরাইস্টো 
(করোৰাইসছ্টো)। বোধ হয়, এখাঁনে। আসামীতে হিন্দীর প্রভাব লাগিয়াছে। সংস্কৃত 
ব্যাকরণে কু ধাতু হইতে কারয়তি, য| ধাতু হইতে বাপয়তি, অর্থাৎ ধাতুর আদ্য স্বরের গুণ 
বৃদ্দিবর পরে অর, এবং আকারাস্ত ধাতুর উত্তর অয় করিবার পরপ যোগ হর। বাঁঞালাতে 
অয় স্থানে আ। হিন্দী ও মরাঠী সণ-প্রাকৃত হইতে ৰ পাইয়াছে। সে ৱ সংস্কতের প বোধ হয় । 

৩০ পুর্বে সহচর ক্লিয়ার উল্লেখ কর! গিরাছে। এই করা গিয়াছে”_এগয়াছে পদের 
অর্থকি? ব্রিয়ানি্পভি মাত্র। দেখা গিয়াছে, শোনা গিয়াছে, 
বোঝা! গিয়াছে, বাঁওয়! গিয়াছে ইত্যাদিতে দেখ! শোন! ইত্যাদি 
.কর্ম নিষ্পত্তি হইয়াছে। এইরূপ, দেখা যাবে, শোন! যাবে, যাওয়া যাবে, ইত্যাদিতে ক্রিয়ার 


প্রয়েেজকে আন্ত। 


সহচর কিয়ার প্রয়োগ । 


* কয়েকটি দৃষ্টান্ত তুলিতেছি। না করয়ে সন্তরন্ন ন! করয়ে লাজ? 'বিদ্যাপতি কহ দো. চলি গেল 
কছে। 'ধছন সময়ে আওল বনদেবী। কহয়ে চলয়ে ধনী ভানুক সেবি1-ঙ্গণ সময়ে বনদেবী আইল এবং 
কহয়ে ধনী চলয়ে--চল ভানুকে সেবি। “কত কত অনুনয় করু বরনাহ'--বরনাথ কত অনুনয় করে। হইতেছে, 
হইতেছিল-_এরুপ পদ সেকালে ছিল না। এইরুপ অর্থে অত বিভক্তি ছিল। 'অবহি, যে করত পরাণ'-.এখনই 
প্রাণ যে করিতেছে নাঁচত রতিপতি ফুলধনু হাঁত'_রভিপতি ফুলধনু হাতে করিয়া নাচিতেছিল। হাহ 
না বুঝিয়ে রস তীত কি মীঠ--রল তিক্ত কি মিষ্ট, আমি বুঝি ন1। বুঝিয়ে তুল্য পদ. চৈতস্তচরিতাযৃতে এবং 
সে সময়ের অন্য গ্রন্থে আছে। য়ে কথার মা, যে, মনে করাও যাইতে পারে। হাম না বুঝিয়ে রস তীত 
কিমীঠ- রদ তিক্ত কি নিষ্ট তাহা আমি বুঝি ন! যে__নর্থাৎ যেহেতু । কিংবা, এ রস তিজ্র কি মিষ্ট আমি 
বুঝি ন!। (অবায় যে দেখ )। ৃ 


কয়াঁপদ সাধন! ১৩৯ 


ভবিষ্যৎ সম্তাবনীয়ত। বুঝাইতেছে। দেখিব- নিশ্চয় ; দেখা যাঁবে- অনিশ্চয়। ভের্জো যাবে, 
মীরে যাবে, পেকে যাবে, লেগে যাবে ইত্যাদিতে সম্ভাবনা বুঝাইতেছে। হইয়া উঠিল, হইয়া 
পড়িল; বাড়িয়া উঠিল, বাঁড়িয়া পড়িল; উঠিয়! পড়িল? হইয়া দীড়াইল ; ইত্যাদিতে ওঠ! 
পড়া দীঁড়ানা অর্থ গিয়া কেবল কিয়া-নিগ্িত্তি বুঝাইতেছে। ভবিষ্যৎ 'কাঁলের পদ থাকিলে 
সম্ভাবনা বুঝাইত। 

মার্, মারিয়া ফেল্‌) খাও, খাইয়া ফেল্‌ ; কাঁট্‌, কাঁটিয়া ফেল? কর্‌, করিয়া তোল্‌; (কাপড়) 
তোল্‌ তুলিয়া ফেল) শোন্‌ শুনাইয়া দেও ; ধর্‌, ধরিয়া লও; শেষ কর, শেষ করিয়া লও; 
. লইয়া লও) দিয়া দেও; ইত্যাদির ফেল তোল রাখ প্রভৃতি ক্রিয়ার ধাত্বর্থ নাই। এই সকল 

ক্রিয়া ইয়া প্রত্যয়ান্ত পদের পরে বসিয়া তাঁহার ধাত্র্থ নিশ্চিত করে। | 

দেখা যায়, যা গা উঠ পড় দাড়! প্রভৃতি অকর্মক ধাতুর পদ, ক্্য়াবাঁচক বিশেষ্য পদের এবং 
অকর্মক ধাতুর উত্তর ইয়া গ্রত্যয়ান্ত পদের পরে বসে। মার, ফেল, তুল, রাখ প্রভৃতি সকর্মক 
ধাতুর পদ সকর্মক ধাতুর উত্তর ইয়া প্রত্যয়ান্ত পদের পরে ৰসে 1* অন্য চারি ভাষাতেও এইরূপ 
সহচর-কিয়া৷ আছে। 

॥০ শব্দ শোনা যায়, চাঁদ দেখা যায়, প্রভৃতি উদাহরণে যায় কিয়ার কর্তা, শোন! দেখা। 
শব্দ শোন! যার- শব্বশ্রবণে বিদ্ব নাই। ছুই কাঁরণে বিদ্ব হইবার আশঙ্কা ছিল। এক 
কারণ বাহ্‌ ( যেমন দূরত্ব, বায়ুর প্রতিকূলতা, যন্ত্র দ্বারা হইলে বন্দরের দোষ ), অন্য কারণ শ্রোতার 
অসমর্থতা (যেমন বধিরত! )1 এই দ্যর্থতা দূর করিতে হইলে বলিতে হয়, শব্দ শুনিতে পাওয়া 
যায়, কিৎব! শব্দ শুনিতে পার! যায় । অতএব যায় ক্রিয়ার মুখ্য কর্তা শোনা হইলেও শব্দও 
কর্তা । এইরূপ, চাদ দেখ! যায় উদাহরণ হইতে বন্তীর উদ্দেশ্য স্পষ্ট বুঝিতে পার! যায় না । 
যায় ব্রিয়াপদের ঘটে অর্থ সং য়! ধাতু হইতে আসিয়াছে। 

৮/০ শব শুনিয়া থাকি, চাদ দেখিয়া থাকি, প্রভৃতি উদ্ণাহরণে কর্মের নিত্যতা প্রকাশিত 
হয়। শুনিয়া থাকিব, শুনিয়া থাকিতাম-_ছুই বাক্যই অতীত কালের। কিন্ত, থাঁকিব' দ্বারা 
বিস্থৃতি, এবং থাকিতাম দ্বার! নিশ্চয় প্রকাশ পায়। 

%গ০ পরিশেষে বলা আবশ্যক যে, বাঙ্গাল! বিভন্তি ও প্রত্যয়ের মূল সংস্কৃত হইলেও " 
তাঁহাদের আকারের যেমন রূপান্তর হইয়াছে প্রয়োগ ও অর্থেরও অন্তর হইয়াছে। বাঙ্গালা বিভক্তি 
প্রত্যয়ের মূলনির্ণয়ে সংস্কৃত-প্রাকৃতের বিভক্তি প্রত্যয় স্মরণ রাখিতে হইবে । কারণ এ বিষয়ে 
বাঙ্গালা সংস্কৃত-গ্রাককতের প্রাকৃত বলা যাইতে পারে। প্রাক্কতজন ব্যাকরণের ব্যতিকুম মানে 


* কাল মারিয়া তোলা, কাজ সারিয়া .ওঠা--এই দুই বাক্যের প্রথমটির অর্থ সম্পূর্ণ করা, দ্বিতীয়টির অর্থ 
শেষ করিয়া গাত্রোখান। কথাটা বোঝা দায়, কথাটা বুঝিয়া ওঠা দায়-প্রথমটি শুদ্ধ। দিতীয়টিও শূদ্ধ; তখন অর্থ 
যেন কেহ কথাটা বুঝিবার নিমিত্ত বসিয়াছিল কিন্তু বুঝিতে গারিল না, গাঁত্রোখানও করিতে পারিল না। এই 
হুল অর্থ হইতে 'বুঝিয়। শেষ করা” অর্থেও কেহ কেহ প্রয়োগ করেন। কিন্তু 'বুঝিয়! তোলা! ভাল। কারণ বুঝ 
ধাতু সকর্সকি, এবং সকর্মক ধাতুর পরে সকর্মক কিয়! বসে । 


চে 


380 বাঙ্গালা ব্যাকরণ । 

না, সাদৃশ্ত ও উচ্চারণ-সৌকর্ষ মানিয়! চলে। সঃ করোতি ভৱতি--সো করোই হঅই-সে 
করই হঅই-_সে করয় হঅয়--সে করে হএ। এই ই য় এ প্রারুতজন যাবতীয় ধাতুতে লাগাহিযা 

বাঙ্গালা বিভক্তি নির্দিষ্ট করিয়া দিয়াছে। সৎ শৃণোতি করীণাতি প্রভৃতি কতকগুলি হইতে গ 
(পরে ন) পাইয়া শুখোই কিণই, শুনোয় কিনয়, শুনে কিনে, অধুনা শোনে কেনে করিয়াছে । 
সঃ গতঃ পতিতঃ ভূতঃ মৃতঃ--সে গলা পড়িলা হেল! মল! বা মরিল! ইত্যাদির সাঁদৃশ্তে স” দত্তঃ 
দেলা, ক্কৃঃ করিলা, কথিতঃ কহিলা, হইয়াছে। দত্তঃ ক্কতঃ কথিতঃ যে সকর্মক ধাতু হইতে, 
আসিয়াছে, এবং সংস্কতে যে এই সকল ত প্রত্যয়াস্ত সকর্মক ধাতু পদের কেবল কর্মবাচ্যে 
প্রয়োগ হয়, তাহা না জানিয়া কিংবা ন! মানিয়া যাবতীয় ধাতুর উত্তর ইলা বা ইল বিভক্তি 
চলিয়াছে। যাবতীয় স্থলে এইরূপ এক নিয়ম আসিতে দেখা যায়৷ Db দেখিয়া 

যাবতীয় ভাষায় বিভক্তি প্রত্যয়ের যোগ ঘটে! * 


দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ। 
কু প্ৰত্যন্ম। Es 
৭৮। আকারান্ত প্রত্যয় |: 
ৃ বানান। 
/০ দেখা যায়, বাঙ্গালায় আকারাস্ত কবৎ ও তর্ধিত প্রত্যয় নিষ্পন্ন শব্দ অধিক আছে 
ংস্কতে যে শব্দ অকারাস্ত, বাঙ্ালায় অনুরূপ শব্দ প্রায়ই আঁকারাত্ত। বোধ হয়, বাঞ্জালা 
ভাষার আদিম অবস্থায় অকারাস্ত শব্দের শেষ অক্ষরে বল প্রযুক্ত হইত। তখন শব্দের 


শেষের অ-উচ্চারণ গ্রস্ত বা লুপ্ত হইত না। কালে সে অকার দীর্ঘ হইয়া আকারে পরিণত, 
হইয়াছে! বাঁগালায় প্রায় -যাবতীয় বিশেষণ শব্দের শেষের অ উচ্চারিত হয়, বিশেষ্ের 


* গ্রীশ্রীনাধ-মেন মহাশয় দ* আপীৎ পদ হইতে বা আহীল্‌»_ আছিল, স* অকরোৎ পদ হইতে ব” করোল-- 
ফরিল্‌--করিল পদ অনুমান করিয়াছেন। স* আসীৎ হইতে আছীল পদ সহজে আসে সত্য, কিন্তু আছিল---এই 
অকারান্ত পদ আসা দহজ নহে। আঁকারান্ত পদ প্রাচীন বা" এবং বর্তমান আদা” ও* হি" ম* ভাষায় পাইতেছি। 
স্বরলোপ হইতে দীর্ঘ আস্বরযোগ অনুমান করিতে হইলে প্রমাণ আবস্যক। ধ্বনি-সামা এবং শব্দশিক্ষার রুপান্তর- 
সুত্র পাইলেই কার্ধ-কারণ অনুমান দৃঢ় হয় না। প্রমাণ-অভাবে হনে হয়, সংস্কৃতের জটিল কিয়া বিভক্তি মুল 
হয় নাই। হয়ত কিয়া-বিভক্তির সহিত কৃপ্রত্যয় মিশিয়| গিয়াছিল। পরে এইবুপ অনেক দৃষ্টান্ত গাওয়া যাইবে । 

+ বোধ হয়, শৃষ্ধপুরাণে এই লক্ষণ আছে। j 

সংস্কৃত শব্দের অন্তস্থিত অনুন্বার ও বিদর্গ লোপের শেষ চিহু বোধ হয়। কিছু বিশেষণে শেষের অ ধিহিল, 
বিশেষ্যে গেল কেন, তাঁহার কারণ অনুমান ছুফর। হয়ত প্রয়োগ-বাহল্যে অকারাস্ত 'বিশেষা বাঞ্জনাপ্ত হইয়াছে। 

[ গড়িয়া ভাষায় এই পরিবর্তন আরস্ত হইয়াছে। | 


কৃত প্রত্যয় | ১৪১ 


মতন প্রায় হসন্ত হয় না। সে অকারে বল দিতে গিয়! আঁ আসিয়! থাকিবে । মনে রাখিতে 
হইবে এখন বাঁজ্াঁলায় অ আঁ দুইটি পৃথক স্বর; অকার দীর্ঘ করিলে আ হয় না, কিংবা 
আকার হ্ৃস্ব করিলে অ হয়না! আ ইয়া উয়! আলা আড়! রা ড়া! গ্রত্ৃতি প্রত্যয়ের 
শেষের আকারের উৎপত্তি হইয়া থাকিবে! উচ্চারণ-দোষে আ খানে য়া, এবং য়! স্থানে 
আ আঁসিষা পড়ে। সংপ্রাক্ৃতে সৎ স্ত্রীলিষ্া শব্দের অস্ত্য ব্যঞ্জন স্থানে অ! হইত! এই 
অ! কোন কোন শব্দে য়া উচ্চারিত হইত। যথা, সৎ সরিৎ স্প্রাৎ সরিয়া বা সরিঅ!। 
সণ্প্রাক্ৃতে শব্দের উত্তর স্বার্থে ক প্রচুর বসিত। সেই ক স্বানেও বাঙ্জালার আঁ আসিয়াছে। 
কেবল সংস্কৃত শব্দের রূপাস্তরে আকার হয়, এমন নহে। ইংরেজী শব্দ ‘কপি’ বাঙ্গালা 
'কাগি, ইংরেজী ‘কলেজ’ বাঙ্গালায় কাঁলেজ। ওড়িয়া ভাষায় প্রথম অক্ষরের অকার আ 
হয় ন! ৷ ' বরং সংস্কৃত শব্দের প্রথম অক্ষরের আকার অ হয় বাঁ" ছাঁতা রাজা! বাঁসা ওড়িয়াতে 
ছতা রজা বসাঁ। আঁসামীতেও এইরূপ । এ বিষয়ে বাঙ্গাল! ওড়িয়ার মধ্যে প্রভেদ আছে, 
কিন্তু, তদ্ধিত-প্রত্যয়ে বাঞ্জালার ন্যায় আসামী ও ওড়িয়াতেও আ আসিয়াছে। হিন্দীতে 
চলনেৱালা, চলনেহাঁরা, দুগুণা, চৌগুণ! ইত্যাদি আকারাত্ত শব্দ আছে। অনাদরে মানুষের 
নামের শেষেও আ আঁসে। হরি-_হরিআ,, মধু--মধুআ!। এই আকার ওড়িয়ায় আছে; - 
বর্তমান বাঙ্গালা (রাঢ়ে) ইঅ! স্থানে এ, উআ স্বানে ও হইয়া হীরে, মীধো হইয়াছে। 
ইহাঁতেও অনুমান হয়, শব্দের শেষে আ| আনা বর্তমান দেশ-ভাষার এক ধাঁরা। তাকে জানান, 
শোনান হয়েছে,_জাঁনাঁন ও শোনান পদের শেষের ন সম্পূর্ণ অকারাস্ত উচ্চারিত হয়। বর্তমান 
ছাপাখানার অক্ষর দ্বারা এই অকারান্ত ন জানাইবার উপায় নাই। এই হেতু কেহ কেহ 
ন পরিবর্তে নো লিখিয়া বাঙ্গালা ভাষার স্রোত পরিবর্তন করিতেছেন। কিন্তু, আর এক 
উপায় আঁছে। রাঁচে অনেকে বলে, তাকে জানানা, শেনান! হয়েছে। বস্তুতঃ জানানা, 
শোনান, দেখান! প্রভৃতি শব্দের সহিত জাঁনাপথ শোনা-কথ! দেখা"দেশ, এবং পথ-জানা 
কথা-শোঁন! দেশ-দেখা ইত্যাদির আঁকারান্ত জানা শোনা দেখা শব্দের সাম্য আছে। পা- 
কামান বাকি আছে, পা কামান হয়েছে; রাত্রে খাওয়ান আছে, তাকে খাওয়ান হইবে ; 
ইত্যাদি বাক্যে কামান খাওয়ান পদ বিশেষ্য কি বিশেষণ তাহ! বানান দেখিয়া বুঝিতে 
গাঁরা যায় না। বঞ্জোর কোন .কোন স্থানে এইরূপ নাস্ত বিশেষণ শব্দও হসন্ত উচ্চারিত 
হইয়! থাকে। অক্ষরের অভাবে শব্দের উচ্চারণ-বিকাঁর ঘটিতেছে। এই দোষ নিবারণ করিতে 
হইলে নুতন অক্ষর নির্মাণ আবগ্তক ! আমার সামান্য বিবেচনায়, অন-প্রত্যয়াত্ত শব্দ অনা- 
প্রত্যয়ান্ত মনে করিলে ভাষায় দোষ ঘটিবে ন৷। অনে! অপেক্ষা অন! কর! বাঙ্গাল! ভাষার 
গতি বোধ হয়! (তদ্দিধত প্রত্যয় আ দেখ) 

"9০ শীঁসাল (ফল), জমকাঁল ( পোষাক ), ইত্যাদির উদ্ঞারণে কেহ কেহ সান 
ঈষৎ ওকাঁরাস্ত করিয়া ফেলেন। ভাল (মানুষ ), কাল (কাপড়) ইত্যাদিতে ও 
ফেলেন ৷ তথাঁপি কালা (পেড়ে) ধুতি, ছিয়াল! মান্য, দুধালা গাই শুনিতে না পাওয়া রা এমন 


১৪২ বাঙ্গালা ব্যাকরণ 


নহে। ঘোরালা গোছালা বাঁজালা তেজালা ছু'চালা ইত্যাদি আকারাস্ত উচ্চারণ সহজে আসিয়া! . 
পড়ে। আরও কথা আছে। আমর! বুড়া খুড়া শব্দ বুড়ো খুঁড়ো (রাচে) উচ্চারণ করি। 
কিন্ত বুড়ো খুড়ো শব্দ এ পর্যন্ত বাঙ্গালা ভাষার শব্দ বলিয়া গণ্য হয় নাই। তেমনই ছু'চালা 
শব্দ উচ্চারণে ছু'চালো হইতে পারে, এ কথা বিশ্বত হইলে চলিবে না। অতএব বিশেষণ শব্দ 
অকাঁরাস্ত উচ্চারণ জানাইবাঁর নিমিত্ত উপায় আবশ্যক । সে উপায় অকারাস্ত অক্ষর উদ্ভাবন 
কিংবা আঁকারান্ত প্রত্যয় নির্দেশ। সংস্কৃত শব্দের বেলা প্রত্যর-পরিবর্তন চলেনা । . তখন 
আবশ্যক হইলে বর্ণের নীচে “মাত্রা” দেওয়া যাঁইবে। বাঙ্ালা-প্রত্যন্বনিপনন শব্দে আ 
যৌগ করিলে মাত্রা আবশ্তক হইবে না। অনপপ্রত্যয়-নিষ্পন্ন অনেক ' বিশেষ্য শব্দও 
অকারান্ত উচ্চারিত হইয়া থাকে । সেখানে ন কিংবা না লেখা বই অন্য উপায় দেখি 
না। 

৬৩ শিক্ষা-অধ্যায়ে দেখ! গিয়াছে, ই-পরস্থিত আঁকার এ উচ্চারিত হয়। যথা, পিঠা 
_পিঠে। উ পরস্থিত আঁকার ও উচ্চারিত হয়। যথা, খুড়া__খুড়ো। ই-পূর্বস্থিত অকার 
ঈষৎ ও উচ্চারিত হয়। যথা, চালনী-_চাঁলোনী। আ পরে আঁ, কিংবা আ পরে ইয়! 
থাকিলে সংক্ষিপ্ত উচ্চারণে উভয় স্বানে এ এ হয়। যথা গাঁজাল--গেঁজেল, মাঁটিয়া--মেটে। 
আঁকারাত্ত শব্দের উপাস্তয অ ই উ প্রায়ই গ্রস্ত হয়। যথা, পিটনা__-পিট্না, পানীত! 
পান্তা, শকুনী_শঁকৃনী। কোন কোন্‌ স্বলে উপান্ত্য আকাঁরও গ্রস্ত হয়। যথা শুকানা 
(ৰা শুখানা )--শুক্না (বা শুখ্না ), ছু'চালা-_-ছুচ্লা। এ সকল বিষয় শিক্ষাধ্যায়ে দেখা 
গিয়াছে। স্মরণার্থে পুনর্বার উল্লেখ করা গেল। 


1 দ্বিবুক্ত ধাতু-শব্দ। 


/o কৃত আন্তে এমন শব্দের উল্লেখ করা যাইতেছে, যাঁহাঁর ধাঁতুতে কোন প্রত্যয় 
লাগেনা । প্রত্যয়হীন শব্দ সংস্কৃতেও আছে। যথা, পরি-যদ্‌, শাস্ত্-বিদ্‌, কর্ম-কৃৎ, অগ্নি-চিৎ। 
বাঙ্জালায় কন্‌কন, কল্‌-কল, টন্‌-টন, নড়২লড় ইত্যাদি দ্বিরু্ত শব্দে প্রত্যয় নাই। সংস্কৃত: 
ও বাঙ্জাঁলা ধাতু দ্বিরুক্ত হইয়া এই সকল শব্দের উৎপত্তি হইয়াছে। সং কণ ধাতুর অর্থ 
আর্তনাদ! এই ধাতু দ্বিরুক্ত করিয়া আমরা কন্‌-কন শব্দ পাইয়াছি। ক্বৎ অ! করিয়া কন্কনা 
(শীত), 'আনি করিয়া কন্‌-কনানি (ভাবে ), এবং তদিধত ইয়া করিয়া কন্কনিয়া বা 
কন্কন্তে (কন্কন ভাব-বিশিষ্ট) পাইয়াছি। শীতে হাঁত-পা কন্কন করে,-_অর্থাৎ হাতে 
পায়ে এত শীত বোধ হয় যে তাঁহার যন্ত্রণায় আর্তনাদ করিতে হয়। নদীর জল কল্কল 
শব্দে (সৎ কল্‌ ধাতু শব্দে, গতিতে ) বহিয়! যায়, ফোড়া ফুলিয়া টন্টন (সৎ তন্‌ ধাতু বিস্তারে ) 
করে, দাত আলগা হইয়া নড় নড় (সৎ নড ধাঁতু ভ্রংশে, পতনে) করে। নদীর কল্কলানি, 
ফোঁড়ার টন-টনানি, দাঁতের নড়নড়ানি সবাই জাঁনে। bit A বাঙ্গালা 
০০০০০ রহিয়াছে। 


কৃত প্রত্যয় । .. ১৪৩. 


"9০ শুধু বাঙ্গাল! ভাষার কেন, ওড়িয়া হিন্দী ও মরাঠি ভাষাঁতেও এইবুপ দ্বিরুন্ত শব্দ 
আছে; কিন্তু, ওড়িয়াতে অত্যন্প, হিন্দীতে তদপেক্ষা অধিক, এবং মরাঠী ও বাঙ্খালায় সমধিক। 
কতকগুলি দ্বিরুক্ত শব্দ এই চারি ভাষাতে এক ; কারণ শব্ব-গুলির মূল সংস্কৃত! অপর কতক- 
গুলি এক এক ভাষার নিজস্ব বোধি হয়। কিন্তু; ইহাও স্মরণ করিতে হইবে যে সংস্কৃত শব্দ 
চারি ভাষাতে একই ভাবে বিকৃত হয় নাই কিংবা শব্দের অর্থ সম্প্রসারণ একই দিকে হয় নি । 
মরাঠী ভাষার এক বিশেষ এই, সে ভাষায় বহু দ্বিরুক্ত শব্দ কিরার আকার ধারণ করে, বাঙ্গা- 
লাতে অল্পই করে, অধিকাংশের পরে কর্‌ ধাতুর পদ বসাইতে হয়। বাঁঞ্জালাঁতে কন্কনা- 
ইতেছে, টন্টনাইতেছে ইত্যাদি ছুই একটা দ্বিরুক্তকিয়া-পদ শোনা যায় বটে, কিন্তু, অধি- 
কাঁংশের পরে কর্‌ ধাতু আবপ্তক হয়। পদ্যের ভাষা স্বতন্ত্র, কিয়াপদ না থাকিলেও চলে, এবং 
আবশ্যক হইলে যে ধাতু দ্বিবুক্তু হয় সেই ধাতুর কিয়াপদ বসাইতে পারা যায় । কবিকঙকণে, 
সাঁই সাঁই করি বাণ চলে ব্যোমপথে” উঠে পড়ে ঘরগুলা করে দোলমাল।' এইরূপ 
দ্বিরুন্ত-শব্দ-প্রয়োগে অন্ুপ্রীসপ্রিয় ভাঁরতচন্ত্র পটু ছিলেন। নানা গুণ-বিশিষ্ট তাহার গ্রন্থে দ্বিরুক্ত 
শব অনেক পাঁওয়! যায় 1+ হড়মড়ী মেঘের ভেকের মকমকী ॥ ঝড়ঝড়ী ঝড়ের জলের ঝর- 
ঝরী। চাঁরিদিকে তরঙ্গ জলের তরতরী॥ থরথরী স্থাবর বজের কড়মড়ী। ঘুটঘুট আন্ধার 
শিলার তড়তড়ী ৷” ভারতচন্জরের দ্বিরুন্ত-শব্ব আলোচনা করিলে এইরূপ শব্দের প্রকৃতি পাওয়া 
যায়। জাহ্নবী ঝরে; তাঁই, “ঝর্ঝর বরে জাঁহবী তায়? মণি দীপ্তি পায় ; তাই “প্‌ দপ্‌ 
দপ দীপয়ে মণি। ফণী গর্জে) তাই, গির্‌ গর্‌ গর গরজে ফণী? স” তৃ ধাতু হইতে তারা 
শব্দ--যাহা দীপ্তি বিকিরণ করে; ভাঁরতচন্দ্রও লিখিয়াছেন, ‘ত ‘তর তরু তর. চা যিনি 
অনুপ্রাসের মিষ্টতাঁয় অধিক লুক্ধ হইয়াছিলেন, বোধ হয় তাঁহীকে অনেক দ্বিরুক্ত শব্দ নূতন 
করিতে হইয়াছিল। ব্যাকরণের তুলাদণ্ডে, সকল শব্দ ঠিক বসে নাই। তিনি লিখিয়াছেন, 
দল-মল দোলে মুণ্ডের মাল? কিন্ত, মাল! কাহাকে দলিত ও মলিত করিতেছিল ? মুণ্-মালা 
গুরুভার হইলে দেহ দলিত মলিত হইতে পাঁরে। পিষ্ট পর্বত কচমচিয়া*__ফলের মতন কাঁচা 
দ্রব্য চিবাইলে “কচ” শুনি, এবং ‘ভাজা পিঠা’ নইলে “কচ্মচ” করিয়া! খাওয়া যায় না। 
‘সুশোভিত তরুলত! নবদল পাঁতে। তর্তর থরথর ঝরঝর বাঁতে॥ এখানে নবদূল বলিয়া 
আবার পাতা! এইরূপ দোষ আরও কয়েক স্থলে আছে। কিন্তু নবদল যদ্দি বা তরুতর 
অথবা থরথর করে,-ঝরঝর করিতে পারে না । টল্টল করে জল মন্দ নন্দ বায়? ভূমিকম্পে 
নদী ও পুফরিণীর জল টল্টল করিতে পাঁরে, কিন্তু মন্দ বাঁতে করে কি? 


* কবি মধুসুদন অনুপ্রাসের লোভে অপ্রচলিত সংস্কৃত শব্দ প্রয়োগ করিয়াছেন । কিন্তু, দ্বিরুক্ত শব্দ-প্রয়োগে 
কুশলতা দেখান নাই। মেঘনাদবধ-কাব্যে গৌটা কয়েক ঘিরুক্ত ধাতু-শব্দ পুনঃ পুনঃ প্রয়োগ করিয়াছেন। বার ঝার 
ঝরে অধিরল অশ্রধারা; ‘মড় মড় রবে লড়ে ভুকম্পনে, 'ঝোলে তাহে অসিবর বল ঝাল ঝলে। বৰ্‌ ঝকৃঝকি; ঝল- 

মলি ঝলে ; ক্ষিতি টলমলি ; কড় কড় কড়ে বজ্র পড়িল ভূতলে, ধকধকি উজ্জ্বল ভ্বলনে ; কীদে ছট্ফটি; ইত্যাদি । 
- + তিনি বুসথলে লিখিয়াছেন। “কোকিল হুষ্কারে। কিন্তু অস্তান্য কবির ভাষায় কোকিল কুহরে। এবং আমর] 


১৪৪ " বাঙ্গালা ব্যাকরণ । 

৩০ যাহা হউক, দেখা গেল দ্বিরুক্ত শব্দ আর কিছু নহে, প্রত্যয়-শৃষ্য ধাতু মান্র। হর্ষ- 
' শৌক-কৌঁধ-বিন্য়াদির আতিশয্যে মনের ভাব সম্পূর্ণ ব্যক্ত করিবার অবসর থাকে না, ফ্কৎ- 
তদ্দিবিত প্রত্যয়াদি মনে আসে না, কোন প্রকারে ধাতু মাত্র উচ্চারণ করিয়া গদগদ স্বরে বন্তৃব্য 
শেষ করিতে হয়। কর্মের গীড়নের সময় বলি আঁঃ, বিস্ময়ে বলি বাঁঃ। অন্যের কষ্ট দেখিলে 
বলি আঁহা, বিস্ময়ের কিছু হ্রাসে বলি ব!-আ-বা. ( বাঁহাব!)। যে কারণেই হউক, মনের ভাঁব- 
প্রকাশে অসমর্থ হইলে মুখে কথা জোগায় না, ছুই একটি যাহা জোগায় তাহা. বলিয়াই নিরস্ত 
হইতে হয়। ভ্যৈ্ঠের রৌদ্র ঝাঁবী! (সৎ খা! ধাতু ) করে, রৌদ্রে বালি ধূধু (স" ধু ধাতু) 
করে। পিপাসা প্রাণ ধুক্-ধুক (সৎ ধুক্ষ ধাতু) করে। বর্ষাকালে পুফ্করিণীর জল থম্থম 
(সৎ স্তম্ভ ধাতু) করে, পথ-ঘাট কাঁদায় পচ্পচ (সৎ পচ ধাতু) করে, তখন কখনও বৃষ্টি 
তড় তড় (স* তট ধাতু কিংবা তন্ড ধাতু) করিয়া, কখনও ঝম্ঝম (স* ধম বা ধ্বন ধাতু ) 
করিয়া পড়ে। কে জানে রোদ ঝাঁঝা করে, কি আর কিছু করে। কিন্ত, ইহ জানি রোদে 
কচি গাঁছ ঝামরিয়! যায়, এবং এই হেতু, বুঝি, রাধিকা বলিয়াছিলেন, নীলকমল ঝামরু 
হইয়াছে মলিন হইয়াছে দেহ’ (চন্ভীদাস )। রোদে বালির ধূ-ধূ করা বুঝি না বুঝি, আগুনে 
ধুনা পড়িলে ধুর! কীপিতে কীপিতে উপরে উঠে। এইরূপ, যে সকল ধাতু হইতে ভাষার 
শব্দ পাইয়াছি,. সেই সকল ধাতু হইতে দ্িরুক্ত শব্দও পাইরাছি। সংস্কতে পৌনঃপুন্ত ও 
আতিশয্য অর্থে যঙন্ত ও যঙ্লুগত্ত ধাতু আছে। বাঙ্গাল! দ্বিুক্ত শব্দও সেইরূপ অর্থ 
প্রকাশ করে। সংস্কৃত হইতে বাঙ্গালায় গ্রভেদ এই, সংস্কৃতে ধাতুর উত্তর প্রত্যয় করিয়া শব্ধ 
হয়, বাঙ্গালাতে হ্লন্ত ধাতুর উত্তর কৌন প্রত্যয় হয় না। কিংবা অ প্রত্যয় হয়, বাঙ্যালা . 
শব্দের উচ্চারণ রীতিতে অকারন্ত শব্দের অ উচ্চারিত হয় না। ইহাই ঠিক বোধ হয়। 
নতুবা! কন্কনিয়া, নড়বড়িয়া, ইত্যাদি শব্দ পাইতাম না! যে কারণ হউক ঝম্ঝম বন্বন 
টন্-টন সর্-সর ইত্যাদি শব্দে প্রত্যয়ের চিহ্ন দেখি না। এই হেতু এইরূপ শব্দকে দ্িবুক্ত 
ধাতু-শব্দ বলিতেছি। দ্বিরুন্ত শব্দ বলিলে আরও শব্দ বুঝাইতে পারে। এই হেতু এক 
নূতন নাম ধাতু-শব করিতে হইল 1» 





গদ্যের ভাষায় কোকিলের কুহু বলিয়! থাকি । ভারতচন্দ্রও লিখিয়াছেন, 'হৃষ্কার ছাড়িয়া জয়ারে ডাকিয়া”-_-এখনে 
কোধে হৃষ্কার ছাড়িবারই কথ!। 
* সন ১৩০৭ সালের সাহিত্য-পরিষৎপত্রিকায় ্ীরবীন্রনাথ- ঠাকুর মহাশয় বাঙ্গল। ধ্স্থাত্মক শব্ধ নামে 
: এখানে বর্ণিত ঘিুক্ত ধাতুশব্দ আলোচন! করিয়াছেন। কতকগলি শব্দ আলোচনার ফলে তিশি।বন্িয়াছেন যে সকল 
ধ্বন্যাত্মক শব্দে ধ্বনিষাতর প্রকাশ হয় না। আমার সামান্য জ্ঞানে বোধ হইয়াছে, পশু পক্ষ্যাদির অনুকার-শব্দ ব্যতীত 
অন্ত শব্দ কেবল ধ্বনি প্রকাশ করে ন!। হয়ত ভাষা-ষ্টির সময় শব্দ ধ্বনি-নাত্র থাকে, কিন্তু পরে তাহ! অর্থাত্বক 
হইয়া পড়ে। কাঁলক্সে অর্থের বিকার প্রসারণ সংকোচন ঘটে ; কিন্তু শব্দের আদিম অর্থ একেবারে লুপ্ত হয় না। 
যে-কোন শব্দ হউক, মূল অজ্ঞাত থাকিলে তাহ! লোকমুখে স্থানভেদে বিকৃত বা পরিবর্তিত হইতে খাঁকে। কিন্ত 
মুল ধরিতে পাঁরিলে অর্থ যেমন পরিদ্বট হয়, শব্দ-বিকারের পথও তেমন রদ হয়। 


কৃত প্রত্যয় । ১৪৫ 


1০ শীতকালে দিবানিদ্রায় গা মাঁটিমাটি করে! এই মাটি-মাঁটি শব্দ সণ মৃত্তিকা নহে, 
সং মৃদু শর্ব। কোমল আরজ তেজহীন পদার্থকে মৃতু বলা যাঁ়। গা মাট-মাটি করিলে শরীর 
আর্ক নিস্তেজ বোধ হয়। সণ মৃতু হইতে মিটু-মিটু ; ইহার বিকারে মাঁট-মাটি। কিংবা 
স" মৃদ ধাতু হইতে মাঁট-মাটি, এবং দ স্থানে জ করিয়া মেজ্মেজ আসিয়াছে। বস্তুতঃ 
মূলে এবং অর্থে মাটিমাঁটি এবং মেজংমেজ এক ৷ সণ মৃদ্‌ ধাতু হইতে মিট্মিট শব্দও 
পাইয়াছি। তেল অল্প হইলে কিংব! শলিতা সরু হইলে দীপ মিট-মিট করিয়া! জলে-_অর্থাৎ 
আলো মৃদু হয়। আলে! আরও মৃদু হইলে মিটি-মিটি বলি। মিট্মিটা লোকও মৃতু স্বভাব । 
গ্রীম্যজন তাহাকে মেদা বলে। কিন্তু, কাঁসার বাসন দীপ্তিহীন হইলে মাঁটিমাটি কিংবা মিট 
মিট করে না, মেঁড়ংমেঁড় করিতে পাঁরে। ভাঁত খাইবার পর থালায় ভাঁত শুখাইলে থালা 
মেঁড়-মেঁড় করে_যেন মণ্ডলিপ্ত দেখায় । বাস্তবিক ঈষৎ মণ্ডলিপ্ত হইয়া মীড়মীড় করে। 
এই মীড়ংমীড় শব্দের রাঢ়ীয় বিকাঁরে ম০ড়-মঁ০ড় এবং কুমে মেঁড়-মেঁড়, মেঁড়-মেঁড়িয়া, 
মেঁড়-মেঁড়ানি শব্দ আসিয়াছে । কীসার বাসন ঈষৎ মণ্ডক্প্ত হইলে দীপ্তিহীন হয়, বহুকাল 
অমার্জিত হইয়া ঘরে পড়িয়া থাকিলেও হয়। তখন বলি বাসন মেঁড়ংমেঁড় করিতেছে ।« 

1/০ অতএব দেখা যাইতেছে, যাবতীয় দ্বিরুক্ত শব্ধ এক জাতীয় নহে। দ্বিরুক্ত ধাঁতু- 
শব্দ এক জাতীয়, দ্বিরুক্ত সামান্ শব্দ অন্য জাতীর ৷ 'দ্বরুক্ত ধাতুশব্দে ধাতুমাত্র থাকে, দ্বিরুন্ত 
সামান্ত শবে প্রত্যয় থাকে৷ ধাতুশব্ৰ দ্বিরুক্ত হইলে পৌনঃপুন্ত কিংবা অতিশয় অর্থ প্রকাশ 
করে, সামান্ঠ শব দ্বিরুক্ত হইলে ঈষৎ অর্থও প্রকাশ করে। স্পষ্ট জর ন! হইলে বলি জর-জর, 
স্পষ্ট না কীদিলে বলি কীদকীর, স্পষ্ট ন! ভুবিলে বলি ডুব-ডুব। বিশেষণ শব্দ দ্বিরুক্ত হইলে 
প্রকর্ষ অর্থ প্রকাশ করে। ভাল ভাল লোক, খাশা খাশা আম, গরম-গরম লুচী ইত্যাদিতে 
বিশেষণ প্রকর্ষ-বাঁচক। বহুলতা-বাচকও বটে। ইহা হইতে বোঁধ হয় দ্বিরুন্ত ধাঁতু-শব্দ 
বিশেষণ ও অব্যয় শ্রেণীতে পড়িবাঁর যোগ্য । কীদ-কীদ, হাঁসি-হাসি (মুখ) প্রভৃতি শব্দ 
বিশেষণ । 

19০ দ্বিরুক্ত ধাতু-শব্দের এক একটিতে ধ্বনি অর্থে অর, আত্‌, আকৃ আন্‌, আং প্রভৃতি 
প্রত্যয় লাগিয়া বহু ধ্বন্তাত্মক শব্দ হইয়াছে। এই সকল প্রত্যয় তদ্দিধতের মধ্যে ফেলায় 
সুবিধা আঁছে (১২০--৪)। যাহা হউক, কচ করিয়া কাঁটা, এবং কচ্কচ করিয়া কাটায় 
প্রভেদ এই প্রথমটি দ্বারা একবার, দ্বিতীয়টি দ্বারা বহুবার, অস্ততঃ দুই বার, কাঁটা বুঝাঁয়। 
কচ্‌-কচ্‌-কৃচ বলিলে বহ্বাঁরত্ব স্পষ্ট প্রকাশিত হয়। এ বিষয় নীচে দেখা যাইতেছে । 

1৬০ এক একটি ধাতু-শব্দ হইতে অনেক শব্দ উৎপন্ন হইয়াছে। দেখা বায়, এ আ 
ও যোগে যাহা বুঝায়, অ যোগে তাহার অন্নতা বা মৃছ্ূতা, ই যোগে তাহার অন্নতা, উ 
যোগে তাহারও অন্নতা বুঝায় । প্রত্যেক শব্দের যে এত প্রকার প্রয়োগ আছে, তাহা নহে। 

.* ঘিরুক ধাতুশব্দের বানানে দ্বিতীয় শব্দের শেষ ব্যঞ্রনে হস্ত চিহ্ন দেওয়ার প্রয়োজন দেখা যায় না। কারণ 
বাঙ্গালা শব্দের উচ্চারণ নিয়মে সে ব্যঞ্জন হসন্ত উচ্চারিত হয়। স' মুণ্ড হইতে মাড় নহে, মাড় শব্দ হইয়াছে। 
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গজগ্রজ, গিজ্গিজ, গুজ্গুজ ; ফন্‌ফস, ফিন্ফিস, ফুন্ফুস ; সর্সর, সির্সির, সুর্স্তুর ) কড় কড়, 
কুড় কুড় ; খলখল, খিল্থিল ) চক্চক, চিকচিক ; ঝার্ঝর, ঝিরুঝির, ঝুরঝুর? ইত্যাদি। খল্খল 
করিয়া হাসা আর খিলৃথল করিয়া হাসার মধ্যে খিল্খিল হাস! মৃতু । এইরূপ  অন্তান্ত শবে । 

॥, কোন কোন স্থলে দ্বিুক্তু শবদবয়ের প্রত্যেকের শেষে ই কিংবা উ যোগ করিলে 
আন্নত| ৰা মৃদুতা বুঝায় ! যথা, কবিকঙকণে, “বক্ষের কীচলি করে ঝিলিমিলী, শোঁভিছে অঙ্গ 
ছটায়।, “বিভূতি মাথেন গাঁয় ঝিমিকে ঝিমিকে যায়, ভাগ্যে আছে পরে বাঘছাল। ঝল্‌ 
মূল, ঝিলমিল এবং ঝিলিমিলি-এই তিন শব্দের মূল ভাব এক, কিন্তু, অকাঁর ইকাঁর 
স্বরভেদে ঝল্মলের বিস্তার ঝিল্‌মিলে থাকে না, এবং ঝিল্‌মিলের দ্রুততা ঝিলিমিলিতে নাই! 
স্বরের উচ্চারণ-গতি দ্বারা ক্য়ারও গতি প্রকাশিত হয়। - 

1/০ একটি শব্দ একবার ন! বলিয়া তিনবার বলিলে শব্দের উচ্চারণে যেমন একটু একটু 
বিরাম ঘটে, অর্থেও সেই প্রকার ধীরগতি ব! বিরাম বুঝায়। যথা, রামপ্রসাঁদের শিবসঙ্গীতে, 
“শিঙ্গ৷। করিতেছে ভে ভোঁ ভে| বমম্‌ বমম্‌ ॥ আঁধ চাঁদ কিবা করে চিকিমিকি, নয়নে জলে 
অনল ধিকি ধিকি ধিকি, প্রজলিত হয় থাকি থাকি থাকি, দেখে রিপু যাঁয় ভাগিয়া ॥ বদনইন্দু 
ঢল ঢল ঢল, শিরে দ্রবমযী করে টল টল, লহ্রী উঠিছে কল কল কল, জটাজুট মাঝে থাকিয়া ॥ 
ভে! ভে ভোঁ, ধিকি ধিকি ধিকি, থাকি থাঁকি থাঁকি, ঢল ঢল ঢল ইত্যাদি দ্বারা মৃছ্তাঁর সঙ্ো 
সঞ্জে কালের দীর্ঘতা বুঝাইতেছে। অথবা কালের দীর্ঘতা হেতু মৃদুতা বুঝাইতেছে। টল্‌টল্‌ 
ঢল্‌ না পড়িয়া চল ঢল চল পড়িলে মৃদ্ভাব আরও স্পষ্ট হয়। আঁখি চল চল, আঁখি ঢুল ঢুল, 
এবং আঁখি ঢুলু ঢুনু-_আঁখির বিস্তারের কুমশঃ হ্রাস বুঝাইতেছে। 

॥/০ অতএব গতির প্রাবল্যে একটি শব্দ, যেমন পট করিয়া ছেঁড়া, কট করিয়া! কাঁমড়ানা; 
প্রীবল্যের কিঞ্চিৎ হাসে ছুইটি শব্ব__পট্‌ পট করিয়! ছেঁড়া, কট্‌ কট করিয়া কাঁমড়ানা ; এবং 
গ্রাবল্যের-বিরীমে তিনটি শব্দ-_পট্‌ পট্‌ পট করিয়া ছেঁড়া, কট্‌, কট, কট করিয়া কাঁমড়ানা । 
পট. ছেঁড়াতে একবার ছেঁড়া, পট্‌.পট ছেঁড়াতে অন্ততঃ ছুই বার, এবং পট, পট, পট ছেঁড়াতে 
বহুবার ছেঁড়া বুঝাইতেছে! ঘট, করিয়া জল-পান, ঘট্‌ ঘট করিয়া জল-পাঁন, এবং ঘট্‌ঘট্‌ ঘট 
করিয়া জল-পাঁন বলিলে কর্মের কৃমিক কাল-বৃদিব বুঝায় । . 

১০ কর্মে পৌনঃপুন্ত স্পষ্ট বুঝাইতে প্রথম শবে আ যুক্ত হয়। অ! যোগে পরে 
কর্‌ ধাতু আবশ্যক হয় না! যথা, গপ্গপ করিয়া সন্দেশ গেলা, আর গপাগপ গেলা. যে 
গপ্গপ করিয়া গেলে সে বহুবার গেলে সত্য ; কিন্তু, যে গপাগপ গিলিতে থাকে সে যে বহু 
সন্দেশ উদরসাৎ করে তাহাতে সন্দেহ নাই। গপাগপ গিলিতে অধিক কাল লাগে, কাজেই 
বহত্ব প্রকাশিত হর । আ' যোগে স্বর দীর্ঘ হয়, অর্থও প্রসারিত হয়। এইরূপ, খচ্খচ 
করিয়।৷ লেখা আর খচাঁখচ লেখা ; খট্খট করিয়া চলা আর খটাখট চলা । অবর্ণাদি হব্দে 
অ! যোগ হয়, অন্ত স্বরাঁদি শব্দে হয় না । দুমদুম করিয়া কীল, কিন্তু দমাদম কীল। 

%০ কর্মের ব্যস্ততায় শব্দও'ব্যুস্ত হয় । টল্টল আর টল্মল; ছট্ছট আর ছট্‌ফট, ধড় - 
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ধড় আর ধড়ফড়, দড় দ্ুড় আর দড় বড়, কড়.কড় আর কড় ড়, কিল্কিল আঁর কিল্বিল, 
নড়বড় আর নড় বড়, হড়ংহড় আর হড়মড়, ইত্যাদির দ্বিতীয়টি দ্বারা গতির সুব্যবস্থা না 
বুঝাইয়া ব্যস্ততা বুঝায়। মান্য কাজে অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়া পড়িলে তাঁহার আহারাদির বসনেরও 
যেমন সুব্যবস্থা থাকে না, হর্ষ-ভয়-শোকাঁদির আঁতিশয্যে শব্দেরও থাকে ন! । এইহেতু শব্দের 
ব্যস্ততা দ্বারা কর্মের ব! ভাঁবেরও ব্যস্ততা প্রকাশিত হয়। ভারতচন্ত্রে, লটাপট-জটাভুট-সংঘট 
"গঙ্গা! ছলচ্ছল টলটল কলক্কল তরঙ্গা!! কিন্তু দেখা যায় এই ব্যস্ততার মধ্যে ব্যবস্থা 
আছে। “কারণ টল্মল, দল্‌মল, ঝল্মল ইত্যাদির দ্বিতীয় শব্দ অর্থযুক্তু ধাতুশব্দ। বস্ত;তঃ 
দ্বিরুক্ত ব্যস্ত শব্দ সহচর ও অন্গুচর শব্দের তুল্য (১৫০ দেখ)। এইহেতু ইচ্ছা করিলেই 
এরুপ শব্দ গড়িতে পারা যায় না? এবং সাবধান না হইলে প্রয়োগে ভুল ঘটিয়া থাকে। 

৮/০ আর একটি. বিষয় লক্ষ্য করিবার আছে। অধিকাংশ দ্বিরুক্ত ধাতু-শব্দে গতি 
বুঝায় । স্থতরাং এরুপ শব্দকে গত্যাত্মকও বলিতে পারা যার। স্থিতির পৌনঃপুন্ত ভাব 
থাকিতে পারে না; কারণ স্থিতি-পরিবর্তনের নাম গতি। এইহেতু এক একটি শব্দ দ্বারা বিশেষ 
বিশেষ দ্বিতি বুঝায় এবং দ্বিত্যাঙ্খক দ্বিরুক্তু শব্দ অসম্ভব বলিতে পারা যাঁয়। 


৮০। অআ। 


/০ সংস্কৃতে অপ্রত্যয়ান্ত শব্দ অতিশয় অধিক; বা্গালায় আ-প্রত্যয়ান্তি অতিশগ্প 
অধিক, অপ্রত্যরান্ত অন্প। সংস্কতে অ-প্রত্যয় করিবার সময় ধাতুর গুণ বৃদ্ধ অভ্যাসাঁদি 
নানা পরিবর্তন হয়। ক্বশ যুগ শুচ প্রভৃতি অত্যন্ন শবে সেরুগ পরিবর্তন হয় নহি। সংস্কৃতে 
আপ্রত্যরান্ত শব প্রায়ই অপ্রত্য়াত্ত শব্দের স্্রীলিজনুপ) ) স্পৃহা, শঙ্কা, ক্ষুধা প্রভৃতি 
কতকগুলি আঁ-প্রত্যয়ান্ত আছে, কিন্তু ধাতুর গুণ বৃদ্ধ নাই! 

০০ বাঞ্ালায় কৃৎ অ অ! যোগে ধাতুর ই স্থানে এ, উত্থানে ও, এবং কদাচিৎ 
অ স্বানে আহয়। কোন কোন.শবে এই নিয়মের বিকল্প দেখা বায় | রাঁটের পশ্চিমাংশে 
(‘যেমন মেদিনীপুৰ বাঁকুড়ায় ) স্বরের গুণ কম হয়, পূর্বাংশে (যেমন হুগলী জেলায় ) বেণী হয়। 
কেহ বলে, বুঝা শুনা লিখা মিশী ; অনেকে বলে, বোঝ! শোন! লেখ! মেশা। লিখা-পড়া, 
বুঝা-পড়া, কিনা-বেচা, শুয়া-বসা কিংবা লিখা কাগিজ, শুনা কথা, ধুয়া কাপড় কর্দাচিৎ 
শুনিতে পাঁওয়া যাঁয়। সংস্কৃতের অ প্রত্যয় স্থানে বাঙ্গালা আ' প্রত্যয় হইয়াছে । তদম্গসারেও 
স্বরের গুণ করা ভাল বোধ হয়৷ এখানে এইরূপ কর! যাইবে! 

৩০ বাঙ্গালার অপ্রত্যান্ত শব্বরটন! আবশ্যক হয় না। কারণ জীব মেঘ সর্প বেদ 
সর্গ কৌঁধ জয় প্রভৃতি সংস্কৃত অ-প্রত্যয়ান্ত অসংখ্য শব্দ বাঙ্গাল! ভাষার নিত্য প্রযোজ্য 
‘হইয়া রহিয়াছে । বাঙ্গাল! ধাতুর উত্তর আপ্রত্যর-সিদ্ঘ শব্দ অল্প নহে। সামান্ত ধাতুর 
উদ সা আকা উন কিন্তু, সামান্য ধাতু অল্প নহে। 

কি কি বাচ্যে প্রত্যয়ের প্রয়োগ আছে, তাহ! দেখাইবার নিমিত্ত এক এক বাচ্য ধরিয়া - 

রণ ৬ 


১৪৮ বাঙ্গাল ব্যাকরণ। 


উ্দাহ্রণ দেওয়া হইয়াছে গর্ত, এমন নয় যে এক এক ধাতু কেবল একটি বাচ্যে প্রত্যয় 
পায়, অন্ত বাঁচ্যে পায় না। 

1০ ভাববাঁচ্যে, যথা, চল্‌ ১ ঢাল; বাছ_-বাঁছ, বাঁছ!| ; লাগ্‌_লাগ লাগা; আছাড়, 
সআছাড়; খা-খাআ! (খাওয়া); গিল্‌_গেলা) শুঁ-শোআ। (শৌওয়া)) খুঁজ 
গৌঁজা ) ঘুর্_ঘোর, ঘোর! ; কিন্‌-_কেনা ; বিচ--বেচা ; উল--ওলা; উঠ্‌--ওঠা। 

/০ কর্মবাচ্যে, যথা, আঁকৃ-_আঁক ( কষ! ), আঁকা) আড়ং _আঁজড়া (কাপড় ); গুণ্জ 
গজ) তুন্‌_তোঁলা ; টিপ্‌--টীপ. (কপালে); ঝুড়__ঝৌঁড়া (বাঁশের) ভাজ-_ভাঁজা) 

ইত্যাদি। 

19০ কতৃবাচ্যে, যথা, ঝর্‌-ঝর দেবর), ঝরা) ঝড়ং-ঝড়া শোন); বেড়ং_ 
বেড়া (আগুন); মর্_মরা (গ্রাছ ); পাকৃ_-পাকা (আম); বহ্‌-বহা (জল-জেতি ) 
ইত্যাদি । 

1০  করণবাচ্যে, যথা, ধু--ধোআ| (চীল-ধোআ. ধুচনী)) ধর্-ধর! (মাছ-ধর! 
কীট! ) ; কাট্__কাটা (কলম-কাটা ছুরী); ইত্যাদি । 

॥০  অধিকরণবাচ্যে, যথা, কাঁচ্‌__কাঁচা ( কাপড়-কাঁচা পাটা )) রাখ্‌- রাখ! (দীপ্রাখা 
দেরথা )) পাঁক্‌_-পাঁকা (গাঁছ-পাকা ); ইত্যাদি। বলা বাহুল্য, চীল-ধোআঁ, মাঁছধরা, - 
গীঁছ-পাঁকা ইত্যাদি শব্দ সমাঁসসিদ্ব হইয়াছে। 

'/০ লাগ, গৌঁজ আঁক প্রভৃতি শব্দ বাস্তবিক অকারান্ত। কি বাঙ্ালা শব্দের 
উচ্চারণ নিয়মে হলস্ত উচ্চারিত হইয়া! থাকে। অ-প্রত্যয়াস্ত শব্দের উত্তর উয়!',ইয়! তদ্দিধিত 
প্রত্যয় যত হর, আ'-প্রত্যয়ান্ত শব্দের উত্তর তত হয় না! এ বিষয় পরে দেখা যাইবে। 

19০ এক-অক্ষর-জীত ধাতুর উত্তরও অ! হয়। লা হআ শোআ৷ ধোআ| দেআ| নেআ 
' ইত্যাদি । আমরা লিখিবার সময় আ স্বানে ওয়া লিখিয়া ধোওয়া দেওয়া করি। আ- 
'কারাস্ত ধাতুর উত্তর আ করিলে দুই আ মিলিয়া যায়! এই আশঙ্কায় খাআ| গাআ যাঁআ 
উচ্চারণও পরিবর্তিত হইয়া খাওয়া! গ্লাওয়া যাওয়া হইয়াছে । তথাপি বহুলোকে খাআ৷ গাঁআ! 
‘ য়াঁআ বলে। ব্যাকরণ অনুসারে অ! বানান ও উচ্চারণ শুদ্ধ বোধ হয়। ইব! প্রত্যয়ের ই 
: লোপে রা থাকে। সেই বা! ৱা-আকারে আসিয়া আ ও ইবা প্রত্যয়ের প্রভেদ লোপ 
-করিয়াছে। ল ধাতু হইতে লআ| এবং লইবা_লব্বা-_লওয়া ; খা_খাঁআ এবং খাইবা-- 
থাৰা- খাওয়া) ধু- ধোআ এবং ধুইবা_ধোৰা-_ঞাওয়া ; ইত্যাদি । আসামীতে খা ধাতু 
: হইতে খোওয়া, শু হইতে শোওয়া, নি হইতে নিয়া, ইত্যাদি হইয়াছে । ( আসামীতে ওয়া 
"না লিখিয়া ৰা লেখা হয়।) বোধ হয়, হিন্দীর প্রভাবে হওয়া, খাওয়া, দেওয়া শোওরা 
- ইত্যাদি উচ্চারণ ও বানান আসিয়াছে । ওড়িয়াতে দিআ ( বা” দেআ ), খিআ-পিআ Ll 
- খাঁআ ও পান করা)। | 
7. 1৬০ EU অ মনে করা যাইতে পাঁরে। কাছ না 


ক প্রত্যয় | - ১৪৯ 


নিব-নিব দীপ, ডুঁব-ডুৰ কলশী। অকারান্ত উচ্চারিত হয় বলিয়া এ গুলিক্লনে অপ্রত্যয়ান্ত 
পদ বলা যাইতেছে। নতুবা বর্তমান কাঁলে উত্তম পুরুষের ক্য়াপদ্ বলা সঞ্জাত! যে মুখ 
কাঁদি কাঁদি করে, তাহা কীদ্‌- কীদ্‌ ; যে দীপ (যেন) বলে---আমি নিবি.নিবি--সে দীপ ন্বি- 
ন্বি। এইরূপ ছু'ই-সু'ই করা, যাইযাই করা। নৌকা বায়-যায় হয়েছে, বিবাহ হয়-হয় 
ইল না, বৃষ্টি হবে-হবে হল না! অতএব যে-কোন কালের কিয়াঁপদ দ্বিরুন্ত হইতে পারে 
এবং হইলে আগর 'সম্ভাবন! বুঝায়! কীদি-কীদি নিবি-নিবি হইতে কীদ কীঁদ, নিবি-ন্বি 
(শেষের ই লোৌপে)। ই লোপ করিয়া অ, ই লোপ করিয়া উ বসাইলে কুমশঃ অরতা 
বুঝায় । কবিকঙ্কণে, 'ডুবু ডুবু করে ডিঙ্গা”-_যেন ডুবিতে অন্ন বাকি আছে। ডিঙ্গা ভুবুং , 
ডুবু করিতে পারে, বৃহৎ জাহাজ পারে না। জাহাজের ন্যায় বুহৎ বস্ত, ডুব-ডুব হইতে পারে। 
যদি হয়; তখন সে বস্ত, ক্ষু্র বোধ হয়! চণ্ডীদাসে, ‘ভুবু-ডুবু করি ডুবিয় না মরি, উঠিতে 
নারি নে রাতে এখানে প্রায় সমস্ত পরীগ পপ নিগ অত্যন্ন দেখা যাইতেছে । 

৮০ বাঙ্গাল! এই আ প্রত্যয়ের মূল প্রায়ই সংস্কৃত ত প্রত্যয় । যথা, স* মৃত--বাঁ" মরা, 
ধুত__বাঁ” ধরা, ধৌত-_ধোঁআ', ইত্যাদি । বলা বাহুল্য. এই সকল নিও বিশেষণ। 


৮১।  ইবা, বা। 


/* ভাববাচ্যে যাবতীয় ধাতুর উত্তর ইবা প্রত্যয় হয়। আমার করিবার কাঁজ নাই, 
তোঁমার গান শুনিবাঁর জন্য ওক ইত্যাদি উদ্দাহরণে করবা, শুনিবা বিশেষো সম্বণ্ে র. 
বিভক্তি বসিয়াছে। কাঁজ করার কথা আছে, ছিল; কাজ করিবার কথা আছে ছিল; গাঁন : 
শৌনার জন্ত উৎসুক, গান শুনিবার জন্য উৎসুক, ইত্যাদিতে করা ষ্টোন বর্তমান কাল, 
করিব! শুনিবা ভবিষ্যৎ কাল বুঝাইতেছে। অর্থাৎ কর ধাতুর উত্তর বর্তমান কালে ভাববাচ্য 
আ-_করা ভবিষ্যৎ কালে ভবিষ্যৎ ক্রিয়াপদে ভাববাচ্যে আ+&করিবা। বর্তমান বাঁজালার 
(কেবল সম্বন্ধ পদ প্রযোগের সময় ইবা, এবং সম্বন্ধ পদ ও কাঁরক-পদ-প্রয়োগের সময় আ! 
লাগে। আঁকারান্ত ধাতুর উত্তর ইবা বসিলে ই লুপ্ত হইতে পারে। খাইবার খাবার, খাঁআইবাঁর ' 
_খাঁআবাঁর (বা খাওয়াবার)।* করা শব্দে কাঁরকের তে বিভন্তি-যোগে করাতে, করায় 
করা হেতু, কর! বিষয়ে । গান করাতে কিংবা গান করায় প্রীত হইলাম--গাঁন হেতু, গান 
বিষয়ে । তোমার আসাঁতে, আঁসায় কাজ হইল--আঁসা হেতু, তোমার অগমনে ৷. অর্থাৎ করিবা, 
আসিবা-_এই ভবিষ্যৎ কিয়াপদে তে বসিয়া { হেত্বৰ্থ প্রকাশ করে। বঞ্জের কোন কোন স্থানে 
অদ্যাপি করিবাতে, করিবারে পদ বহ প্রচলিত আঁছে।1- ওড়িয়াতে করিবা আসিবা! ঘিব! 
বসিবা ইত্যাদি বাঁ" করা আসা যাওয়া বসা ইত্যাদির স্থানীয় । অসামীতে ইবা না হুইয়া ইব, 





১* ইলোপে হবা_হবা--হওয়াঃ দিবা নিরানিওয়া_নেওয়া। এইরূপ, কোন কোন ৰহঃ অঁ ওয়া 
শিয়া গিয়াছে। 
' 4 করিবাতে করিবারে হাদী ও জেলার অশিক্ষিত পত্র-লেখকের ন পাইয়াছি। 


১৫০৩ বাঙাল! ব্যাকরণ । 


b 1৮ বসে। বা" বুঝিবার--আ'” বুজির্র, বাঁ” জীনিবাঁর 
আঁ জনাবর, ইত্যাদি । 

%০ বর্তমান বা্াঁলায় ইবা দ্বার কেবল ভবিষ্যৎ কালের অর্থ ন! বুঝাইয়া বর্তমান, 
কাঁলেরও অর্থ বুঝায় । ক্রিয়া-বিভক্তিতেও ভবিষ্যৎ ও বর্তমান মিশিরা যায় (লকারার্থ দেখ )1 
কাজ করিবার সময় গল্প করিও না, কাজ করার সময় গল্প করিবে না--ছুইই বলা চলে। কিন্তু, 
যেখানে ভবিষ্যৎ কাল নিশ্চিত আঁছে, সেখানে আ-প্রত্যয়ান্ত শব্দ ঠিক হয় না। তাহার 
আসিবার দিনস্ির হয় নাই, আসিবার সময় বলিবে ইত্যাদি উদ্দাহরণে “আঁসার' পদ ঠিক হয় 
ন!! লিখিত ভাষায় সম্বন্ধ পদ আবশ্তক হইলে ইবা প্রত্যয়ান্ত পদ সর্বদা বসে। 

- ৬০ কিয়াবাচক বিশেষ্য করিতে হইলে অ! ইবা অন প্রভৃতি প্রত্যয় আছে। খাঁআর 

- (খাওয়ার), দেআঁর (দেওয়ার), শোঁআঁর (শোওয়ার ) ; খাবার, দিবার, শুবাঁর ; খাইবার, 
দি (ই) বার, শুঁইবার ; করার, করিবার, শোনার, শুনিবার ; করাইবার, পাঠাইবার, বেড়াই- 
বার; করানর, পাঠানর, বেড়ানর, প্রভৃতি দৃষ্টান্ত হইতে দেখা যাইতেছে যাবতীয় ধাতুর 
উত্তর ইব! (কথিত ভাষায় সংক্ষেপে বা) প্রত্যয় হয়। খাঅন দেঅন শুঅন ইত্যাদি শব্দ 
পুরানা বাঞালার পাওয়া যায় এবং বঞ্জোর কোন কোন স্থানে অদ্যাপি প্রচলিত আঁছে। 
অতএব ম* করণ (ক্ক ধাতুশ-অন)= বাণ করা করিবা করন) ও” করিব!) হি” কর্ন! ; মণ 
করণে । বাঁটা-_-বাঁটিধা_-বাঁচআ| বা! বাঁচোয়া ; আঁগাইবা--আঁগবা-আঁগআ বা আঁগৌরা; 
চড়িবা__চড়আ বা চড়োয়া প্রভৃতি ছুই চারিটি শব্দ ইবা প্রত্যয়ের ই লৌপে ও-বা খানে 
ৰা আগমে আসিয়া থাকিবে (৯০৭ দেখ )। 


৮২। -অন, অনা, অনি। 


4০ সংস্কৃতে অন প্রত্যয়াত্ত শব্দের যেমন বাহুল্য আছে, বাঁজাঁলাতেও তেমন আঁছে। 

তা ধু এ ত্ৰিবিধ ধাঁতুর উত্তর বাঞ্জাঁলাতে ও তিন প্রত্যয় হয়। 

' প্রত্যয্নৈর যোগ-সময়ে ধাতুর পরিবর্তন হয় না? আস্ত ও নাম ধাতুর উত্তর অন প্রত্যয় হইলে 

অন অকারাস্ত উচ্চারিত হয়, কদাচিৎ হলস্ত হয়। বিশেষণ হইলে কদাপি হুলস্ত হয় না। 

তখন অন প্রত্যয় না করিয়া অন! প্রত্যয় করা চলে। এই রীতি এখানে ধর! যাঁইবে। 

কোঁন কোন স্থলে ন লিখিয়াও অকারাস্ত জানান যাইতে পারে (১৪০-পুঃ)। এখন উদ্বাহরণ 
দেওয়া যাইতেছে। . 

, ৭০ -ভাববাঁচ্যে ; যথা, ফলন বাঁধন বিধন ঘুরন সুজন বেলন, কাটনা ধরনা বাঁধনা ; চলনি 
গাঁথনি বিননি বুনি ঘুরনি, ইত্যাদি । চণ্ডীদাসের,, “হিয়া দগ্রগি পরাণ পোঁড়নি কি দিতে 
হইবে ভাল}? ‘কিবা সে চাহনি ভুবন ভুলনি দোলনি গলে বনমালা ৷৷ এখানে ভুলনি যেমন 
আঁছে, তেমন পৌঁড়নি ও দোলনি আঁছে। কিন্তু পুড়নি ও ছুলনি শুনি। কি শুনন শুনিয়েছি 

--শোনন বলি না। আন্ত ও নাম খাতু_-করানা লেখানা বদলান! কন্কনানা দাবান! 


| কৃৎ প্রত্যয় । | ১৫১ 
রাঙ্গীনি কাঁমড়ানি হাঁপানি, ইত্যাদি । বিশেষ্যে কোন কোন, শব্দে অন প্রত্যয় । যথা, 
জানান্‌, জোগান্‌ থাআন্‌। 

৬০ কর্মবাঁচ্যে ; যথা, পাঁড়ন পাঁতন জাঁলন ; বাটন! কুটনা ফেলনা ইত্যাদি৷ পাঁঅনা। 
দেঅনা-_দেনা, এখানে দিঅনা হইতে দেঅনা মনে ক্রা যাইতে পারে। রাঁখনী (রক্ষিতা স্ত্রী, 
স্রীলিজো ঈ। ০০১০০ বিশেষ্যে, 
চপান্‌কাটান্‌ 
1০ করণবাঁচ্যে ; যথা, ঝাড়ন পিটনা চালনা সীকনা দোলন! ঝুলন| ঠেকনা দাঁগনি 
ছাঁকনি কুরনি বেলনা ঢাকনি খেলনা । আন্ত ও নাম ধাঁতু,_পারানি, নিড়ানি) মুখদেখানি, 
শধ্যাতোলানি। ১ রা 

/* কতৃর্বাচ্যে ; যথা,'রনীধনী দিঅনী নাচনী (ভ্ত্রীলির্জো ঈ )! আস্ত ধাঁতু_ঘুমপাড়ানী 
- পাঁড়া-বেড়ানী (স্ত্রীলিঞ্জে ঈ )। 

1/০ তিন অক্ষরের শব্দের শেষস্বর অ! হইলে পূর্ব. অ স্বর প্রায়ই গ্রস্ত হয় ( ১৯স্বঃ)। 
এই নিয়মে বাঁজ্ন! পিট্না দাগ্‌নি ইত্যাদি উচ্চারিত হইয়া থাকে। কিন্তু, বাজন! পিটনা 
দাগনি উচ্চারণ করিলে ভাষায় কোন দোষ হয় না! টিভি হসত্ত চিহ্ন দেওয়া 
ব্যাকরণ সঙ্জাত নহে। 

1০ -করণবাচ্যে দাঁগনি হ্বীকনি কুরনি ইত্যাদিতে অনি প্রত্যয়ন পরিবর্তে দাঁগন ষ্টাকন 

কুরন শব্দে তদিবিত উ প্রত্যয় মনে করা চলে। তখন দাগনী, ছণকনী, কুরনী। সংস্কৃতে 
চিনি 8 ই কিংবা ঈ লেখা চলে। সংস্কৃতে 
ই ঈকারের উচ্চারণ এক ছিল না। কেহ ধরণি. কেহ ধরণী, এইরূপ উচ্চারণ না করিলে 
বানানের প্রভেদ আসিত না! বাঁঙালার উচ্চারণ ধরিলে দাগনি হ্বীকনি ইত্যাদি ইকারাস্ত 
লেখা আবশ্যক! কিন্তু অন্ত কোন্‌ শব্দে আমরা ঈ উচ্চারণ করি? অথচ এই ঈ ত্যাগ 
"করিতে পারি না। উীকারীত্ত করিলে সুবিধা আছে! .করণার্থে তদ্ধিত প্রত্যয় ঈ আছে 
(৯৩০০)! সেখানে ই লেখা চলে না । শব্দের বানান এক রাখা ভাল। অতএব করণার্থে 
অনি এবং অনী না রাখিয়! অনী রাখাই ঘুক্তি-সঙাত। আঁসামীতে অনী বানান চলিত 
হইতেছে । তু’ সৎ লেখনী, চালনী, ধাঁরণী, ইত্যাদি । . 

॥০ ওড়িয়াতে অণি ইণি উণি প্রত্যয় হয়। যথা ছাঅণি, বাজিণি (বাণ বাজনা ), 
সাজিণি ( বাঁ" সাঁজন ), কান্দুণি (ৰা কীদনি ), রাণ্ধুণি, দেখুণি। ওড়িয়া ভাষা উণি ইণির 
অন্থ্রাগী। আসাঁমীতে অকারাসন্ত ধাতুর উত্তর উনি হয়। যথা, খাউনি, পাউনি ছাউনি। 
আসাঁমী ভাষা উ ও কারের পক্ষপাতী! বাজ্গালাতেও কেহ কেহ অনি কে উনি করিয়া! 
ফেলেন। স* চালনী, তাঁহীরা লেখেন চানুনী। এইরূপ, তাহারা লেখেন চিুণী, বকুনী। 
তাঁহীরা ভুলিয়! যান শেষে ই থাকাতে অকাঁর ঈষৎ ওকাঁর উচ্চারিত হয়। কিন্তু, তা বলিয়া 
উকার উচ্চারণ কিংবা বানান পুর রলিতে পরার! যায় না। 


১৫২ | বাঙাল! ব্যাকরণ। 


- 1/০ উচ্চারণ-নিয়মে ধরনা--ধর্না--ধন্না, ঘরকযনা__ঘরকর্না__ঘরকন্া, রীধনা_রা্লঃ 
বাঁড়না- বান্না (যেমন রান্না-বান্না ), কীদনা-_কানা ইত্যাদি হইয়াছে। কিন্তু; দাঁগনী_দাঁগ্নী 
উচ্চারিত হইলেও দ-গ্বী নহে। পিটনা রাট়ীয় উচ্চারণে পিইনে (যেমন পিঠা পিঠে )। 
কিন্তু, তা বলিয়া পিটুনে লেখা অশুদ্ধ | . 

//০ বাঙালায় ণকারের উচ্চারণ নকারের তুল্য। সুতরাং বাজান শবে সংস্কৃত 
ব্যাকরণের পত্ববিধান হাঁস্তজনক পান্ডিত্য-প্রকাশি। ঘ. 


ই। 


/০ সংস্কৃতে ইপ্রত্যয়ান্ত শব্দ অনেক আছে। বাঁঙ্খালায় অল্প। অনেক শব্দ সংস্কৃত 
হইতে বাঁজীলাঁয় আঁসিয়াছে। যথা, রুচি, কৃষি, রাশি, পাণি! বাজালায়, 

৭০ ভাঁববাচ্যে, যথাঁ, কচ্কচি, মড় বড়ি, দড় বড়ি, টিটকারি, বোলি বা বুলি । কবিকৎ, 
গর্ভের ভিতরে থাঁকি লুকি ভাল জানি » কিন্তু, লুকি আঁজকীল শুনি না। মারা-মারি, ধরা- 
ধরি, লাঠা-লাঠি প্রভৃতি শব্দের শেষের ই, মার ধর লাঁঠা ০০০ 
(তদ্বিত প্রত্যয় ই দেখ )। 

৩০ কানা ররর EE ETE 

|* কতৃ্বাচ্যে, যথা, চধি-পৌকা (খস ), ঝুলি, ঝুরি, মুড়ি, চড়উড়ি, পিচকারি বুম্ঝুমি1 
(সং হান্ত হইতে হাসি-(য় স্থানে ই ), যেমন সৎ চৌর্য হইতে চোরি_চুরি।) | 


৮৪ । অত, ইত। 


/০ সংস্কৃতে দত্ত গত জীবিত পতিত « প্রভৃতি ত ইত্তশ্রত্যয়াত্ত শব্দ বহুপ্রসিদ্ ৷ 
লোহিত ছুঃখিত কুস্মিত প্রভৃতি তদ্বিত ইত প্রত্যয়ান্ত শব্দও আছে। বাঁজ্ালায় ইত- 
্রত্যয়াত্ত শব্দ অত্যন্ন আছে। ইত প্রত্যয়ের রুপান্তর অত। -অত প্রত্যয়াত্ত শব্দও 
অল্প আছে। কারণ আ'প্রত্যয় দ্বার স* ত ইত প্রত্যয়ের কাজ হয়। সঃ মৃত বাঁ" মরা 
মড়া ও* মলা) স* গত বাঁ” গেল ৩ৎ গল! (যেমন গত কল্য-_বাঁ* গেল কীল, ও* গলা 
কালি)। বাঞ্গালার জাঁনিত মানিত (লোঁক)। কবিকঙকনে “অর্ধ কেশ আঁচড়িত লঘুগতি 
ধায়” । কিন্তু, আঁচড়িত কিংবা তত্তুল্য শব্দ চলিত নাই। সণ একত্রীকৃত হইতে বাণ 
একত্রিত! 

৭০ বাঁ কহত প্রমাণ স” কথিত প্রমাণ । বোধ হয় বা কহিত হইতে কহুত। এই- 
‘ রূপ ফেরত, ফালত,__ফিরিত, ফেলিত মনে করা যাঁইতে পাঁরে। চষত (জমি ), যে জমি চষা 
হইয়াছে কিংবা চষা হইয়া থাকে । বসত বাড়ী--বসিত অপেক্ষা বসতি শব্দের অপভ্রংশ বোধ 
হুয়। উচ্চারণে কহ চষৎ বসৎ হইয়া গিয়াছে। তু” স" চলিত বা" উচ্চারণে চলিৎ | 


. ক্কৃৎ প্রত্যয় । +১৫৩ 


এই সকল শব্দ ত দিয়! { লেখা উচিত। স্‌" অজ্ঞানতঃ শব্দের বিকাঁরে বাঁ অজান্ত, অজান্তা 
( উৎ অজান্তে ) এবং জ্ঞানতঃ জান্তা (উ* জান্তে যেমন জান্তে পাপ করা ) হইয়াছে। 


৮৫1 তা, তি। 


/5 সংস্কৃতে স্থিতি মতি শান্তি জ্ঞাতি পতি ‘প্রভৃতি তি-প্তয়াস্ত শব্ধ যেমন অছে, 
বাঞালাতেও ভাববাচ্যে ভর্তি বন্তি শুকৃতি গন্তি কমৃতি পড় তি ঝড় তি, এবং কতৃ াচ্যে 
চল্তি (কারবার), উঠুতি (বয়স), বাঁড়তি (টাকা) ইত্যাদি আছে। বাজালায় তা 
প্রত্যয়ও হয়। যথা, ভাববাচে, দেখতা, পড় তা কর্ত! (যেমন গুড় তৈলাদির ওজন সময়ে 
পাত্রের ওজন-_কর্ড! বাঁদ দিতে হয়, অনেকে কড় তা! বলে)! কর্তৃবাচ্যে, সবজান্ত।, ফের্তা 
(নৌকা)। ফেরত ডাঁকে, ফের্তা ডাকে, ফির্তি নৌকায়-_-তিন প্রকার পদ চলিত আছে। 
9০  আঁসামীতে কর্তা পুংলিজা হইলে কর্তৃবাচ্যে ধাতুর উত্তর ওত! হয়। যথা, যে করে 

সে করৌতা; যে খায় সে খাওঁতা; যে দেয় সে দিওঁতা ; যে শোয় সে শৌতা, ইত্যাঁদি। 
সঁতা প্রত্যয়ের মূল সণ অৎ বহুবচনের অস্ত বোধ হয়। সৎ করস্ত--আ* করৌতা।- এই 
সাদ্ৃস্তে অন্ত ধাতুতে গুতা আসিয়াঁছ। বাঁঙগালাতেও জানতা, ফের্তা, বহতা প্রভৃতি শব 
এইরূপ 

৩০ ওড়িয়াতে. গণতি উঠতি চলতি, অর্থাৎ অতি প্রত্যয়! ‘লোক গন্তি (কলি 
কাতার ভাখায়, গুন্তি ) করা,”-“সেখানে অগন্তি-লোক’ ইত্যাদির গন্তি অগন্তি বাস্তবিক 
গণিত অগণিত। . তু চলিত কথা-চল্তি কথা ( নদীয়ায় )। গণা-গণ্তি লোৌক-_গণা! লোক 
এবং গণিত লোক, অর্থাৎ গণা-গণ্তি সহচর শব্দ । ইহা হইতেও বুঝিতেছি গণ্তি--সং 
গণিত। অতএব বাঙ্গাল! শব্দের তি ও তা প্রত্যয় স* ইত, তি এবং অৎ হইতে 
আসিয়াছে। (অস্ত ঈয়া প্রত্যয় দেখ )। 


৮৬। অন্ত। 


/° -সংস্কৃতের চলৎ ফলৎ, স্বপৎ প্রভৃতির অৎ প্রত্যয় স্থানে বাঙ্গালায় অস্ত প্রত্যয় 
হয়। অৎ প্রত্যয়ের বহুবচনের রূপ অন্ত। (মহৎ শব্দের বহুবচনে মহস্ত। এই মহন্ত শব্দ 
(মঠের মহন্ত ) দেশ ভাষায় চলিত হইয়াছে। মহৎ ব্যক্তিকে বহুজ্ঞানে মান্য করা সঙ্গত। 
এইরূপ আসামী ও ওড়িয়ায় সন্ত শব্দ সণ সৎ শব্দের বহুবচনের রূপ ।) 

৭° কতৃবাচ্যে বর্তমান কালে অস্ত হয়। যথা, ঘুমন্ত ছেলে, জীঅস্ত মাছ, চলন্ত বিষ্ণু, 
ফলস্ত গাছ, ফুটন্ত ফুল |. কিন্তু যাবতীয় সামান্য ধাতুর উত্তর অস্ত প্রত্যয়ের প্রয়োগ নাই। 
সাঁজন্ত ' করিয়া গহনা পরা--এখানে সাজন্ত যেন সণ সজ্জিতবান্‌। এইরূপ মানস্ত শব্দেও 

সণ তবৎ প্রত্যয়ের বিকারে অন্ত প্রত্যয় বোধ হয়। মানস্ত শব্দের বিকারে মানান বোধ 


হয়। বোধ হয় পুর্বকাঁলে অস্ত-প্রত্যয়ান্ত শব্দ অধিক ছল। আসামী ও ওড়িয়াতে অস্ত- 
প্রত্যয় বহু. প্রচলিত আছে। 


১৫৪ ৰঁ বাঙ্গালা রা | 


৩০ খাইতে দক্ষ বেসে খাঁঅস্ত, স্্রীলিজো খাঅন্তী। যে খাইতে পারে নাঁনি- 
থাঅস্ত, নিখায়স্ভী। আসামীতে খাওঁতা, নিখীওঁতা, শ্ত্রীলিষ্জো খাঁতী, নি-খীতী ()। বিদ্যা- 
পতিতে “বরিথন্তিযা*-_বরিষ্তিয়াঁ_যে বর্ষণ করিতেছে। . বর্স্তি- কিয়াপদের উত্তর ইয়া 
(৯২০০ দেখ )। এইব্ূপ কবিকঙকণে, “কষাণ ধরয়ে যেন উজানিয়! মাছ”-_যে মাছ উজাইয়া 
যায়। এ সকল স্থলে অন্ত ইয়া তধ্বিত প্রত্যয় । | 

1০ বর্তমান কাল বুঝাইতে অন্ত। ভূতকাঁল বুঝাইতে অ! প্রত্যয় । যেমন, মরা 
গাছ, পরা কাঁপড়। কিংবা কোন কোন স্থলে কিয়াপদের ইল বিভন্তি। যেমন, গেল 
বছর। কবিকঙকণে, “মাংসের পিছিল! বাকী ধাঁরি দেড় বুড়ি ।-_পিছিল1 (অবিকল বর্ত- 
মান ওড়িয়া )। ভবিষ্যৎ কাল বুঝাইতে ঝ্িরাপদের ইতেছে বিভক্তি! যেমন, আসছে 
(আঁপিতেছে ) বছর । ওড়িয়ায়, আঁসম্তা বছর, ফার্সী আঁএন্দা সন! গেল কীল-_গত কল্য, 
আনছে কীল--আগামী কল্য। ভবিষ্যৎ কাল বুঝাইতে ইব, ইবু (আদরে উ) বিভক্তিও 
হয়। যথা, হব, হুবুশ্ধশুর_ঘিনি পরে শ্বশুর হইবেন। ইহার সহিত ভুবু ভূবু্াহা 
ডুবিবে-_আনা যাইতে পারে (৮০)। এইরূপ, বর্তমান কালে কীদি-কীদি মুখ_কীদ-কীদসুখ 
যে মুখ প্রায় কার্দিতেছে। 


পর 


৮৭ | ঈয়া, হা ক 


/° কতৃবাচ্যে ধাতুর উত্তর ঈয়া, (রাড়ে) ঈয়ে হয়। যে করে--সে করীয়া, করীয়ে ; 
যে করায়-_সে করাইয়া, করাঈয়ে ; যে ঈলে__-সে চলীয়া, চলীয়ে ; যে চালায_সে চালাদিরা, 
চালীয়ে (তু পাঠাইয়া- পাঠিয়ে )। এইরূপ, খায়ে, বাজীয়ে, গায়ে, নাচীরে, ধরীয়ে, 
বলীয়ে, ইত্যাদি৷ 

৭° এই ঈয়া প্রত্যয়ের মূল সংস্কৃতের ভূ হইতে তা মনে হয়। সণ চলিত! জন- 
য়িত! কারয়িতা, এবং কর্ত! বেত্তা বোদধা গস্তা, ইত্যাদি । অর্থাৎ কতক ধাতুর উত্তর ই 
আগম হয়, কতক ধাতুর উত্তর হয় না। সণ চলিতাত লোপে চলিয়া, সণ কাঁরয়িতা-- 
করাইয়া ৷ এই সাদৃগ্ডে বাজীলাঁতে সকল ধাতুর উত্তর একই ঈয়া প্রত্যয় হয়। উচ্চারণ লক্ষ্য 
করিলে ইয়া স্থানে ঈয়া, ঈয়ে শুনিতে পাওয়া বায় । মরীয়া লোক--মরিয়া নহে। তৃ 
উচ্চারণে ত্র, হইয়া ত লোপে উ থাকে। এইরূপ, হিন্দীতে উ প্রত্যয় আসিয়াছে। যথা, 
হিৎ খিলাউ--বাঁ* খাওয়াঈয়ে। এই উ সহিত ও* র খাঁউঅছি, যাঁউঅছি বা* খাইতেছে, 
যাইতেছে, তুলনা কর! যাইতে পারে।! আঁসামীতে কর্তৃবাচ্যে .ও'তা, ওয়া হয়। আ, 
করৌতা বাঁ" করীয়া, আঁ* করাওঁতা করোয়া বা” করাঈন়্া4 ইহার সহিত বা” অণ্, অতা 
প্রত্যয় আনা যাইতে পারে। সৎ বহৎ হইতে বা” বহতা (জল)। অর্থাৎ বাঙলা আঁসাঁ- 
মীতে সংস্কৃতের প্রত্যয়-ভেদ ঘুচিযা গিয়াছে। প্রাকৃত লোকের মুখে এই প্রকার হয়। গায়া, 
বাজীয়। প্রভৃতি শব্দের ঈয়া দক্ষতা অর্থে তদ্নিবিত ইয়া-পরত্যরের তুল্য! ওড়িয়াতে করিবা, 


ফু প্রত্যয় ৷ ১৪৫ 


খাইবা, চলিবা লোক বলিলে বা*তে করীয়া, খাইয়া, চলীয়া বুঝাঁয়। অর্থাৎ বা' য়া স্থানে 
গওণ-তে বা আছে। ( তুৎ ৮০৭০ ) 


৮৮। অক, অকা, উক। 


সংস্কৃতে কর্তৃবাচ্যে অক উক প্রত্যয়-যোগে পাঠক কারক শোষক ভাবুক কামুক 
প্রভৃতি শব্দ হইয়াছে । বাঙ্জালাতে অক উক গ্রত্যয়ান্ত শব্দ অল্প আছে যথা, ভাববাচ্যে 
ঝলক, ধমক, দমক, টনক ()। কর্তৃবাচ্যে, মিশক (কেহ কেহ মিশুক বলে), আটক 
(আঁট ধাতু) । অধিকরণ-বাচো, বসাইবাঁর আঁধার--হিন্দী বৈঠক (সণ বাঁটিকা)। শব্দের 
শেষে অক উক দেখিলেই অক উক প্রত্যয় বলিতে পার যায় না। সণ মরক হইতে বা” 
মড়ক, স” মোঁটক বাঁ মোড়ক, সণ চকত হইতে বাঁ” চড়ক। টনক শব্দ অক প্রত্যয়াত্ত 
কিনা সন্দেহ। কারণ টন ধাতু বাঙ্ালায় চলিত নাই । সণ কৃত বা" করা শব্দের সংক্ষেপে 
- এবৎ অর্থে কতকগুলি শবে অক প্রত্যয় আসিয়াছে । কটুকৃত--কড় কা (ধাতু) স্ততীকৃত-- 
থম্কা (ধাতু), চলীক্ৃত--চল্‌কা (ধাতু ), ইত্যাদি। শেষে অ! আছে বলিয়া পূর্ব অকারাস্ত 
ব্যঞ্জন হলস্ত উচ্চারিত হয় (১৯ স্থঃ)। 


৮৯। ই, ইয়া । 


/* অনস্তরাদি অর্থে ধাতুর উত্তর ই ইয়া প্রত্যয় হয়। এখন পদ্যে ই, গদ্যে ইয়া 
স্মরি_স্মরিয়া, পশি__পশিয়া। প্রাচীন পদ্যেও ই পাই। বিদ্যাপতিতে ই, কদাচিৎ ইয়া। 
প্রাচীন আসামীতে ই, ইয়া পাই। যথা, “হরির চরণ হৃদয়ে ধরিয়া কহয় মাধবদাসে !” বর্তমান 
আঁসামীতে প্রায়ই ই, ওড়িয়াতেও ই। প্রাচীন হিন্দীতে ই হইত। বর্তমান হিন্দীতে ই লুপ্ত . 
হয়। বাঁ" করিয়। আসা” ও* করি, হি কর্‌! এই কর্‌ সহিত আবার কর্‌ জুটিয়া হি* কর্‌ কর্‌ 
বা কর্কে ; বা" চলিয়! হি চল্‌, চলকে, চল্কর, কখন কখন চল্‌ কর্কর। গ্রাম্য ওড়িয়াতেও 
" এইরূপ যাই-করি বা" যাঁইয়ী, খাই-করি বাঁ* খাইয়া ৷ মরাঠীতে উন যোগে করুন বাঁ* করিয়া । 
এই উন, সংপ্রাৎ তুণ বা উন., সৎ ত্বা প্রত্যয়। প্রাকৃত ভাষা কখনও সর্বত্র এক হয় 
না। সং কত্বা-সম্প্রা* কছুঅ, সৎ শ্রত্বা- সৎপ্রা" শুণিঅ, সৎ উপবিশ্য = সণ্প্ৰাৎ উপবিসিঅ, 
সং প্রেক্ষ্য=সং্প্রাৎ পেকৃথিঅ | অর্থাৎ সংস্কতের ত্বা ওয় প্রত্যয় স্বানে ইঅ। কোন 
কোন ধাতুর উত্তর ত্ব! প্রত্যয়ের সময় সংস্কতেও ই আসে । যথা, মিল্‌ ধাতু হইতে মিলিত্বা, 
স্কট ধাতু হইতে ক্ফুটিত্বা। সম-প্রীক্কতের ইঅ প্রত্যয়ের অ লোপে কিংবা সংস্কতের য় স্বানে 
আসামী ওড়িয়! বাঙ্গালার ই; ইঅ স্থানে ইআ1 করিয়| কিংবা সংস্কতের ইত্বা স্থানে 
বাঁঞ্জালার ইআ। করিআ, এইরূপ বানান প্রাচীন বাঙ্গালায় পাঁওয়া যাঁয়। অতএব করিয়াছি 
সপ্করি-আঁছি, কিংবা করিআ-আছি--সৎ কৃত্বা অস্সি । 

৭° ছুই সরয়ার কর্তা এক হইলে পূর্বকালিক বিয়া-বৌধক ধাতুর উত্তর ইয়া হয়। সে 


1 


১৫৬ বাঙাল! ব্যাকরণ। 


আসিয়া! কহিল--নে আসিল পরে কহিল। সে শুনিয়া হাঁসিল-শ্রবণীস্তর হাঁসিল। কথা 
শুনিয়া করা হইল-_এখাঁনে শুনিয়া পদের কর্তা যে শুনিয়াছে, কিন্তু সে যে কে তাঁহা জানা 
নাইন জলে ভিজিয়! জর হইয়াছে_-কেহ-নাঁ-কেহ জলে ভিজ্রিয়াছে নতুবা জরের কথা উঠিত 
ন[। কিন্তু সে কে, প্রকাশ নাই । অতএব ভিজিয়া পদের কর্তা থাকিয়াও নাই। বস্তুতঃ এখানে 
ভিজিয়া-পদ অর্থে ভেজা হেতু । এই কারণে বলিতে পারি, জলে ভেজীয় বা ভেজাতে জর । 

. এ গান শুনিয়া কীদিল--গান শোনার পর কিংবা গাঁন শোনা হেতু! কি করিয়া যাইবে, 
নৌকা করিয়া, করিয়া--করণে। সে জাগিয়া! ঘুমায়_ তাঁর ঘুম সজাগ নহে, সে জান্রীত থাকে 
কিন্তু দেখায় যেন ঘুমাইতেছে। তুমি থাকিয়া কাজ করাইবে--তোঁমীর বিদ্যমানতায়। তেমন 
করিয়া বল নাই--তেমন ভাবে । ভাল করিয়া বলিবে--ভালভাবে ৷ সে রাগিয়া উঠিল, মরিয়া 
গ্েল__কদর্ধ, মরা বা মৃত অবস্থা! প্রাপ্ত হইল। সে বেড়াইয়া থাকে--ভ্রমণ অবস্থীয়। এই . 
সকল উদাহরণে বোঝা! যাইতেছে, ইয়া-প্রত্যরের মূলভাঁব অনন্তর হইলেও অল্পে অল্পে সে ভাব 
করণ ও অধিকরণে গিয়া দীড়াইয়াছে। বকিয়া বকিয়! মাঁথা ধরিল-_প্ুমঃপুনঃ বকাঁতে ; করণ 
কিংবা অধিকরণ। হাঁসিয়া! হাঁসিয়া-দম আটকাইল-_হাঁসিয়া করণ ৷ হাসিয়া হাঁসিয়! চলিয়া গেল 
হাঁসিয়া অধিকরণ। “কাদে বিদ্যা বিনিয়া বিনিয়া+_বিনিয়া অধিকরণ। অতএব যখন ইয়। 
প্রত্যয়ান্ত পদ দিবুত্ত হয়, তখন তন্বীরা করণ কিংবা অধিকরণ ছুইই'বুঝাঁয়। কাঁরক-প্রকরণে 
দেখ! যাইবে বহুষ্থলে করণ ও অধিকরণ কারক মিশিয়া যায়! ইয়া প্রত্যয় সৎ অৎ প্রত্যয় 
তুল্য হইয়া পড়িতেছে। (ঈয়া দেখ) 2 

1০ অতএব ইয়া প্রত্যয় দ্বার অনন্তর, করণ কিংবা অধিকরণ বুঝায় । ইয়া প্রত্যয় 
পরে বিভক্তি লাগে না। এই হেতু ইয়া প্রত্যরাত্ত পদ অব্যয় বলা চলে। এই অব্য়দ্বারা 
কর্তা বিশেষিত হয়। বাঙ্যালা-ব্যাকরণকার ইয়া-কে বিয়ার বিভক্তি মনে করির। ইয়া-যুক্ত 
পদকে. অসমাঁপিক! কিয়! বলিয়া থাকেন। কিন্তু, কিয়ার বিভক্তি দ্বার ক্রিয়ার বচন পুরুষ কাল 
বুঝায় । ইয়া দ্বার সে সব কিছুই বুঝায় না। ইয়! দ্বার! পরবর্তী কিয়ার পূর্বকাল-বুঝায় 
বটে, কিন্তু সকল স্থলে সে অর্থ স্পষ্ট থাকে না। যে ক্ক্য়া বাক্যের অর্থ পূর্ণ করে, তাঁহার 
নাম সমাপিকা ; এবং যে ক্রিয়া! করে না তাহার নাম অসমাঁপিকা। কিন্তু: যখন কিয়াতেই 
সন্দেহ, তখন অসমাঁপিকা ভাগ-কল্পন| নিরর্থক। কাটিয়া ফেল, হইয়া .উঠিল ইত্যাদি স্বলে 
ফেল, উঠিল. সহবোগী-কিয়া। বল! গিয়াছে। প্রক্কত পক্ষে দেখা গেল, ফেল উঠিল বাস্তবিক 
সমাপিকা বিয়া এবং ইহাদের পুববর্তী ইয়া প্রত্যয়ান্ত পদ বিশেষণ-বাঁচক অব্যয়। বলা 
বাঁছুল্য, ক্বদন্ত শব্দের কর্ম থাকিতে পারে। 

1/ পন্ডিতী বাঙ্গালায় করতঃ পাওয়! বায়। গমন করতঃ দেখিলেন_-গমন করিয়া । 
বাঁ’ কর ক্রিয়ার উত্তর হেতু অর্থে সণ তন প্রত্যর। * স্মুতরাং এক অদ্ভুত স্থ্ট। এইরূপ 
হওতঃ শব্দও পাওয়! যায় । ইয়া প্রত্যয় যোগে যে হেতু বুঝাইতে পারে, তাহা এই করতঃ 


ক কিং! গম্করৎ_ম" গচ্ছং। কিন্তু, অর্থাস্তর হয়, বিসর্গ প্রয়োগেরুও কারণ থাকে না! 


সী 
কৃ! প্রত্যয় । ১৫৭' 


হওতঃ শব্ধ হইতে বোঝা যাইতেছে । করণতঃ হওনতঃ কিংব| করিতঃ হইত বোধ হয়, 
খু হইত! bole st SAL লাগে না, এমন নহে। 


| ইতে। 


/* নিষিভাদি এ রিতা গাইতে আসিয়াছে-_গান নিমিভ |: 
গাইতে বাজনা চাই--গাঁন নিমিত্ত । গাইতে হাসি আসে-_গানে হাঁসির উৎপত্তি। গাইতে 
- মন নাই-*গানের প্রতি। গাইতেছে__গাইতে আছে-_গানব্যাপারে নিযুক্ত আছে। গাইতে 
: লাগিল--গান-ব্যাপারে লগ্ন হইল! তোমাকে গাইতে শুনিয়াছি_ তোমার গাঅন!। তোমাকে 
গাইতে হইবে__আঁমি চাই তোমার গাঁনকর্ম। আমাকে গাইতে নাই--আমার গাঁনকর্ম 
নিষিদ্ধ । গাইতে জানেন, পারেন--গানকর্ম। গাইতে গাইতে গাঁ়ন_-পুরঃ পুনঃ গানকর্ম 
দ্বারা । গাইতে গাইতে গল! শুখাইল-_পুনঃ পুনঃ গান-হেতু। গাইতে গাইতে বাজাও: 
গান-কর্ম-সময়ে। তুমি গাইতে বুঝিলাম তোমার শিক্ষা হইয়াছে--তোমার গাঁন-কর্ম হইতে ৷ - 

অতএব ইতে প্রত্যয়ান্ত শব্দ দ্বার কাঁরকের অর্থ প্রকাশিত হয় নিমিত্ত অর্থ বলিলে 
ইতে প্রত্যয়ের শক্তির পরিচয় পাওয়া যায় না! বিভক্তি ও শব্দ যোগে কারক যাহা পারে, ' 
ইতে যুক্ত ধাতু তাহ! পাঁরে। 

৭০ সপ তুম্‌ প্রত্যরও এইরূপ! হঠাৎ মনে হয়, সণ তুম্‌ হইতে বাণ ইতে আাগিয়াছে | 
কিন্তু অন্যান্য ভাষার অন্তুরূপ প্রত্যয়, এবং পুর্নাতন এবং বর্তমান বাঙ্গালার কারকের তে 
বিভক্তি স্মরণ করিলে স*' তুম্‌ পরিত্যাগ করিতে হয়। বাঞ্জালা করিতে, মৈথিলী করিবাক্‌, 
ওড়িয়া করিবাকু, হিন্দী কর্ণে বা কর্ণেকো, মরাঠী কর্ণ্যাস।. মরাঠী কর্ণ্যাস--করণে' 
(বাণ করা ) শব্দের উত্তর নিমিভীর্থে কারকের স বিভক্তি। হিন্দী কর্ণেকো--করনা ( বা 
কর!) শব্দের -উত্তর কাঁরকের কে! বিভক্তি । ওড়িয়া করিবাকু--করিবা ( বাঁ" করিবা, করা ) 
শব্দের উত্তর কারকের কু বিভক্তি! মৈথিলী করিবাক্‌ এইরূপ ক বিভক্তি । প্রাচীন আঁসামীতেও 
এইরূপ, ‘এহি বুলি বৈদ্যবর উঠিবাক চাই’ (চায় )।. শূন্ধপুরাণে, ‘জাই জুই তুলেস্ত পূজি- 
বাঁক নিরঞ্জন’--নিরঞ্জন (ঠাকুর) পুজিতে জাই জুই তোলেন-_পুজিব| শব্দের উত্তর নিমিভার্থে 
ক বিভক্তি! কারকের কে কিভন্তি স্বানে রে হইতে পাঁরে (যেমন, আমারে আমাকে, 
কারক দেখ)। শূন্তপুরবাণে, 'জনমিআ বাস্থকী পুন খাইবারে ধাঁএঁ খাইবা-কে ধায় 
খাইতে । মেঘনাঁদবধে, 'পুর্বকথা শুনিবারে যদি ইচ্ছা তব”; “হেরি তব অশ্রুবারি ইচ্ছি 
মরিবারে'। অতএব করিতে__কর ধাতু ভাববাচ্যে ই করি? করি শব্দে নিমিভীর্থে কারকের 
তে বিভন্তি। কিংবা করি বর্তমান কাঁলের করাপদে কারকের তে বিভন্তি। হয়ত সণ 
তুম্‌ এবং অত প্রত্যয়ও .বাঁ্গালাতে প্রচ্ছন্ন ভাবে ইত প্রত্যয়ের সহিত মিলিরাছে।” 
কারকের তে বিভন্তি দ্বার কর্তা, করণ, অপাদান, সম্প্রদান, অধিকরণ কারক রী? ত 
থাকে। ইতে প্রত্যয় দ্বারাও সেই সব কারকার্থ প্রকাশিত হয়. ৮ 


গ চি 
১৫৮ | বাঙ্গাল! ব্যাকরণ । 


৩০ কর্‌ ধাতুর উত্তর আ! (ভাববাচ্যে )-_করা, ইবা ( ভাববাঁচ্যে )--করিবা, অন" 
(ভাববাচ্যে)_করণ। করা হেতু--করা-তে, করা শব্দে হেত্বর্থে কারকের তে বিভন্তি। তে" 
অধিকরণ ও করণ কারকও বুঝায় । কাঁজ করাতে ( বিষয়ে ) বাঁহাহুরি আছে; কাজ করাতে 
(দ্বার), কাজ করার জ্ঞান হয়! কারকের তে বিভক্তি স্বানে য় বিভক্তিও হয়! প্রাচীন 
বাঙ্খালায় করিবাঁতে, এবং পণ্ডিতী বাঁঞ্ালায় করণতে পদ হইত। | 

1০. করাতে, হওয়াতে প্রভৃতি আতে-প্রত্যয়ান্ত পদ অধিক কালের পুরানা বোধ হয় না। 
বিদ্যাঁপতি, ‘মৃদু বীজইতে ঘুমন্থ হাম”_মৃছ্ু ব্যজন করিতে বা করাতে আমি ঘুমন্ত; ‘বদন 
নেহারিতে উপজয়ে হাঁস”__নিরীক্ষণ করিতে বা করাতে । তিনি আসিতে এবং তুমি বলিতে 
বুঝিলাম-_তাহীর আঁসা এবং তোমার বলা হেতু। এইরূপ প্রয়োগ রাটে আছে, নদীয়াতেও 
আছে। কিন্তু.অল্লে অল্পে উঠিয়া গিয়া রা বলাতে কিংবা আসায় বলায় পদ প্রচলিত 
হইতেছে । ই করণ ও সম্প্রদান কারক বুঝাঁইতে আতে আয়, অধিকরণ বুঝাইতে 
ইতে হইতেছে । গান গাইতে গাইতে চল, কাঁজ করিতে করিতে উঠিও না--গাঁন ও কর্ম 
কালে। যাইতে বিলম্ব আছে-_গমনরূপ কর্মে। শুন্ত পুরাণে, চন্দন ঘুরিতে .জেবা করেস্তি 
সঙ্ঘর ধ্বনি” চন্দন ঘর্ষণ কালে যাহারা শঙ্খ ধ্বনি করে। তুমি থাকিতে কাজটা! হইল না! 
(প্ৰায়ই ) তোমার বর্তমানতায়। আমা হইতে তুমি বড়-_হওয়া = উৎপাদন কিংবা আদি 
বিবেচ্য হইলে তুমি বড় (১৪৭৬০ দেখ )। 

1/০ কর ধাতুর উত্তর ভাঁববাচ্যে ই মনে করা ঠিক নহে। করি কিয়াপদে তে মনে করা 
ভাল। বিদ্যাপত «কি কহব রে সখি কহইতে হাস’--_কহই ক্য়াপদে তে। - এইরূপ, 
হেরইতে চলইতে গণইতে, ইত্যাদি! বিদ্যাপতি, "আছইতে আছল কাঞ্চন পুভুল/-_কাঞ্চুন 
পুতলী (প্রায়) থাকিতে-ছিল-_অর্থাৎ ছিল। চণ্ডীদাসে ‘খাইতে খেয়েছি শুইতে শুয়েছি, 
আঁছিতে আছিয়ে ঘরে? আঁছিতে পদ দ্রষ্টব্য_খাইতে হয় বলিয়া খেয়েছি নতুবা! খাইতাম 

না ইত্যাদি (বিরহে রাধিকার উত্তি)। | 

1%০ . হইতে করিতে-_বর্তমান কাল বুঝায় । হুইয়া করিয়া__ভূতকাল। করিতে-আছি 
বা করিতেছি--ক্কিয়া শেষ হয় নাই; করিয়া-আছি বা করিয়াছি_কয়া শেষ হুইয়াছে। 
করিতেছিলাম__ছিলাঁম ভূতকাল বলিয়া ভূতকালে কিয়া শেষ হয় নাই; করিয়াছিলাম_- 
ভূতকালের পুর্বে ক্য়া শেষ হইয়াছিল! (লকারার্থ দেখ )। 


৯১। ইলে। 


/০ ক্ক্রিয়ায়ের কার্য্যকারণ ভাব বোধ হইলে” পূর্ববর্তী কারণ-বোধক কিয়াতে ইলে 
প্রত্যয় হয়! সে করিলে তুমি করিবে_-তোমার করার পূর্বে তাহার কর! চাই। বিয়ার অনিপপন্তি 
বুঝাইলেও পূর্ববর্তী ক্য়াতে ইলে হয়। সে আসিলে আমি যাঁইতাঁম, অর্থাৎ সে আইসে নাই 
এজন্য আমি যাই নাই। অতএব “যদি” ‘যদ্যপি’ শব্দের পরে বর্তমান ভবিষ্যৎ ভূত ক্র্য়াপদ 


তদ্ধিত প্রত্যয় ! | ১৫৯ 


থাকিলে বাঁক্যের যে অর্থ হয়, ইলে প্রত্যয় দ্বারাও সে অর্থ হয়। যদি তুমি কর, তবে আমি 
করি--তুমি করিলে আমি করি। সংস্কৃতের ‘ভাবে সপ্তমী” যেমন, বাঁঙ্খালার ইলে প্রত্যয় 
যোগে তেমন অর্থ হয়। যথা, চন্দ্র উদয় হইলে অন্ধকার দুর হইল--অর্থাৎ চন্ত্রোদয়ে অন্ধ- 
কার দুর হইল। (সং চন্্রে উদ্দিতে__উদ্দিলে ; ত স্বানে ল।) 

গ০- তোমাকে বুঝাঁইতে হইলে, আমাকে করিতে হইলে, প্রভৃতি উদাহরণে “হইলে, দ্বারা 
যদি হয়” যদি হইত’ অর্থ প্রকাশিত হয়। তোমাকে সি বরন তোমাকে বুঝাইতে 
হইলে বলিবন-অর্থে আকীশ-পাতাল-প্রভেদ । 

৩০. এই সকল দৃষ্টান্ত হইতে দেখা যাইতেছে ভূতকাঁলের ইল-বিভন্তির উত্তর কাঁরকের 
এ-বিভক্তি যোগে ইলে প্রত্যয় । সংস্কতে গতে প্রাপ্ডে উদ্দিতে প্রভৃতি পদও এই প্রকাঁর। 
সে করিলে আমি করিব__আমাঁর কর্মের পূর্বে তাহার কর্ম আবশ্যক ৷ রাম মারিলেও মৃত্যু, 
রাব্ণ মারিলেও মৃত্যু-ব্ত্যুর পুর্বে মারা, তা রাম মারুন কি রাবণ মারুন। -ওড়িয়াতেও এইরূপ 
ইলে প্রত্যয় আছে। 

1০ এখানে ইয়া, ইতে, ইলে প্রত্যয় বলা গেল। অসমাপিকা কয়া বলিলে বিশেষ 
কিছু সুবিধা দেখ! যায় না। মূল যাহা হউক, ইয়] ইতে ইলে এই তিনকে প্রত্যয়ের 
মধ্যে ধরিলে ব্যাকরণে দোষ স্পর্শে না। 


তাল ত 


তৃতীয় পরিচ্ছেদ। 
তদ্ধিত-প্রত্যয় । 

যার্তীয় প্রত্যয় প্রথমে অর্থযুক্তু শব্দ থাকে । শব্দে যুক্ত হইতে হইতে লোকমুখে তাহা: 
ংক্ষিণ্ত ও বিকৃত হইয়া প্রত্যয়ের আকার ধরে। কিন্তু যে শব্দের অর্থ স্পষ্ট আছে এবং 
পৃথক প্রযুক্ত হইতে পারে, তাহাকে প্রত্যয় বল! চলে না। সে শবর স্থান ব্যাকরণ নহে, 
কোঁষ। কেহ কেহ ব্যাকরণকে ভাষার কোষের সুচি মনে করেন। ব্যাকরণের এমন অর্থ 
ধরিলে কোষের অনেক শব্দ ব্যাকরণে প্রবেশ করাইতে পরা যায়। যাহা হউক, এখানে 
ব্যাকরণের সীমার বিচার না করিয়া কয়েকটা প্রধান বিষয় লেখা যাইতেছে। 

তদ্বিত-প্রত্যয়ের শ্রেণীবিভাগ করাও সহজ নহে। অকারাদি বর্ণান্ুকুমে কোষের শব্দ 
বিন্যস্ত হয়। নতুবা আবশ্যক শব্দ খুজিতে গোল হয়। ব্যাঁকরণে সেই কৃত্রিম বিভাগ আনিলে 
ব্যাকরণের একটা উদ্দেশ্য বৃথা হয়| অথচ একই প্রত্যয়ের নানা অর্থ থাকাতে সকল স্বলে 
স্বাভাবিক বিভাগও সহজ হয় না| এখানে মিশ্রিত বিভাগ অবলম্বন করা গেল । 

বুল! আবশ্যক, শব্দের শেষবর্ণ চ ড র ইত্যাদি হইলেই যে তাহা প্রত্যয় হইবে, এমন 
কথা নাই। মুল শব্দ না পাইলে তাহার চ ড র ইত্যাদি প্রত্যয় কি ন| তাহ! বলিতে 


১৬০ বাঞাণা ব্যাকরণ । 


পারা যায় না। ছা রনির তা হইতে পারে। একথা! সর্বদা 
মনে রাখিতে হইবে | 


৯২। আ। 


/০ বহু সংস্কৃত শব্দ বাঙাল! বৃপান্তরে শেষে আঁ পাইয়াছে। কোথাঁও সংস্কৃত শব্দের 
অস্ত্য সংযুক্ত ব্যঞ্জনের একটির লোপে, কোথাও শেষের কয় স্বানে, কোথাও বাঞ্জালায় 
আ! করিবার টানে, পাইয়াছে। কোন্‌ শব্দ কি কারণে পাইয়াছে, তাঁহার স্পষ্ট নির্দেশ সহজ 
নহে। সম্প্রাক্কত ভাষায় যে-সে শব্দের পরে স্বার্থে ক বসিতে পারিত। হয়ত সেই ক 
লুপ্ত হইয়া বাঙ্গালায় আ আসিয়াছে । সাবধান না হইলে, এই অ! প্রত্যয় মনে হইতে 
_ পারে। নিম্নলিখিত 'উদাহরণে বাঙ্গালা শব্দের আকারের কারণ পাওয়া যাইবে । 

সৎ খুল্প খুড়া ; ঘ খণ্ড-খানা বো! খান); সণ অগচ্ছ গোছ)-_-আগাছ। ; স’ কুক্ুট-- 
কুকুড়া ; সণ কোট__ কোটা) সৎ শুফ-_শুখা (ষ স্থানে খ)) সৎ নেত্রিক-_( কাঁজল-) নেতা; 
স্‌‘ মটক-_মটক1; সং মামক- মীমা ; স* মল্প-_মাঁল1 (যেমন নারিকেল-মাল! ) ; সৎ ভেলক 
__ভেল1; সৎ পল্পব-_পালা) সৎ ক্ফোটিক-_ফৌঁড়া (বা ফৌঁড়!); সং ৰূপক, বৃপ্য- রুপা 5 

সণ পাদক-_পাঁয়া ; সণ কুল্য-_কুল1; স* কীংস্ত-কীসা) সণ লৌহক, লোহ- লোহা; 

- সৎ মেণ্ড, মেণ্ডক-মেঁড়া (বা মেড়া বা ভেড়া); সঃ কটোর--কটোরা ; সৎ মৌচক-_- 
মোচা) সৎ হড়ক্--হড়ক (বা হড় কা ) ; স* বরও-_বারাপ্ডা (বারান্দা বাঙ্গালা নহে); 
সৎ সীমন্_সীমানা; সৎ কৃপ--কুপা (বা! কুঁপ! ), কুআ ; সং একল- একল! ; সং কাতল_ 
কাঁতল! (মাছ )) সৎ একতল--একতল! ; সৎ মল--মল!; সং ক্ষেপ--থেআ) সং বায়ন, 
বায়নক-_বায়না ; সণ বর্কর--বকর! (ছাগ); সণ স্থাল-থাল! ; সণ কাঁণ-_কাঁণা; ; সৎ 
ধুম ধু? সণ অচ্ছ- আচ্ছা ; স* চঙ্জা--চাঙ্গা() সৎ ভ্রমর--ভমরা (বা ভোমরা )) স" ফণ 
_ ফণা) সৎ উচ্চ--উ“চা (বা উচা)) সৎ গৌর--গৌরা; সণ আম--আমা (ইট); 
স* কাঁল-_কালা। ; ইত্যাদি । 

এখন বাঞ্জালা অ প্রত্যয়ের উদাহরণ দেওয়া যাইতেছে । 

2০ স্বার্থে এবং প্রায়ই অবজ্ঞায় | যথা, চোর-_চোরা ( চোর! না শোনে ধর্মের কাহিনী )। 
পাঁগল-_পাঁগ্ল!; মাতাঁল-_মাঁত্ল!; ছাগল--ছাঁগ্ল! (এখন প্রায় অপ্রচলিত ); বাঁষুন 
বাম্না ; ৰাঘ-_বাঘা! । (তিন অক্ষরের আঁকারাত্ত শব্দের উপাস্ত্য অ ই উ লুপ্ত হয় (১৯, ৬১ 
স্থঃ)। এই নিয়মে বামুন-_বাম্না, ইত্যাদি। মানুষের ভাক-নামের শেষে আ বসিয়া অনাদর 
প্রকাশ করে (৬১ সঃ). যথা, রামা শ্যামা! হরি--হরিআ ; ইআ রাঁটের উচ্চারণে ০ 7 হয়। 
সেই স্থতান্ধুসারে হরিআ-_হর্যে বা হ'রে (হরে কদাপি নহে)। এইবৃপ, মধু-_মধুআ-_ম*বে | 
অবজ্ঞার্থেক আসিয়। প্রথমে রাঁমক শ্তামক, পরে রামা শ্যামা হইয়া থাকিবে । . ওড়িয়াতেও 
‘এইরূপ অ! হয় এবং বানানে আ লেখা হয়। 


ডি _ তদ্দিবত প্রত্যয় | | ১৬১ 
৬০ স্বার্থে ও বৃহৎ অর্থে। যথা, থাল-_থালা ; হাড়ী_ড়া ? চরকী--চরকা (ক্স্ার্থে 
ঈ দেখ); পাত- পাতা; পাট-_পাটা ; চোঞ্জা--চোঙা । 
০ সদৃশ বন্ধ, অর্থে (৭০ দেখ )। যথা, হাতের সদৃশ__হাঁতা ; ঠেঞা_ঠেঙ্া । বাঁঘের 
নে বলবাঁন বা হিংঅ-_বাঁঘা (কুকুর, তেতুল )। 
1/০ জাত, সম্বন্ধীয়, বিশিষ্ট অর্থে রা মহিষ হইতে রাত মহিষা_মইা (ছুধ); 
খস্তে নিক্সিত-_কীসা (কীসাঁর থালী বাটী ); বাসের যোগ্য--বাসা; তাপের যোগ্য-_তাঁপআ- 
তাঅআআ (তাওয়া ); লবণ সম্থ্বী বা লবণ জলে জাত--লোণ!; তিনকাঠে নির্সিত--তেকাটি ; 
তিন পাদ বিশিষ্ট--তেপাআ (তেপায়া)) পাঁকবিশিষ্ট- পাকা ) খদির বর্ণবিশিষ্ট-_খদিরা-খইরা- 
খয়র!; রঙা (লাল রঞা প্রধান)_এঙ্গা- গা (রাজা) । এইরূপ, রোগা, জলা, তেলা, হলুদ, 
বেখুনা, হীসা, সফেদা ( সফেদ বলিয়া ), ইত্যাদি। ঘর সম্্ধী--ঘরআ (-কথা )। এই শব্দটি 
ঘরুঅ। হইতে আসিয়া থাঁকিবে। হিন্দীতেও ঘরউ ঘরুৰা--ঘর-সম্বপ্ধী। হি” ঘয়াঁনা ম* ঘরাঁণ। 
(পরিবার; সং গৃহিনী হইতে ) শব্দও বাঁঙগালাতে ঘরঅ| অর্থে শোন! যায়। 


৯৩। ই। 


/* কোন কোন সংস্কৃত শবের ক কিয় খ্বানে বাঙ্গালায় ই আসিয়াছে। য় স্থানে 
ই সহজে হয়। যথা, সৎ সাক্ষ্য__সাক্ষি) স" হাস্ত--হাসি ; সৎ বাবয়--বাবই (তুলসী); 
সং বিদায়_-বিদাই (গ্রাম্য)। কি কী প্রত্যয়ের ক লুপ্ত হইলে ই থাকে। যথা, সৎ 
নর্তকীঁনাটাই, সণ চটকী, চটকা--চড়ই (পাখী)। ক লোপে অ এবং অ উচ্চারণে 
য়, এবং য় কুমে ই-তে দীড়াইয়াছে। যথা, সৎ বাপক--বাবই (পাখী ); সণ ক্ষারক-_ 
খালই ( মাছ-রাখ! ); সৎ জালক-_জাঁলি (যেমন পটোলের )। সণ কটাহ--কড়াই। র যেমন 
আগম হয়, তেমন লোপও হয়। লোপে, স* মরার--মরায়--নরাই ( ধান-রাখা )। অন্ত শব্দে, 
সৎ বালিকা (বা বানুকা )--বালি (ৰা বালু); সণ লিক্ষা--লিকী (বা নিকী)। সণ কেদার 
-_কেআঁরি (যেমন ফুল গাছের); সৎ ৱস--ভুসি ; সৎ ফাল--ফালি ; সণ তাল--তালি 
(হীততালি) ; সং পাশ-্কাঁশি । 

9০ স্বার্থে ই প্রত্যয়ের উদাহরণ ছুই একটা পাওয়া যায় । যথা, সৎ কাণ্ড হইতে কাড়ি 
বা কাড়ী (তাল গাছের)। ফাশ--ফাশী, লাখ লাখী, হুস্বার্থে ঈ হইতে পারে। রর 

৬০ ভাব ও কর্ম বুঝাইতে ই প্রত্যয় বাঞ্গালায় বহু প্রচলিত। যথা, পণ্ডিতি, ডাক্তারি, 
মাষ্টারি, হাঁকিমি, চাকরি, সাহেবি, নবাঁবি, চালাকি, ইত্যাদি। যে শব্দের অস্তযা অ গ্রস্ত, 
তাহাতে ই যুক্ত হয়। শব্দ আকারাত্ত হইলে ই পরে বসে। যথা, চিকনা-_চিকনাই, 
বাঁমনা-_বামনাই, ভাঁল-_ভাঁলা-_ভালাই-_বাঁলাই, বড়-_বড়া-_বড়াই। এইরূপ, সং পুষ্ট 
হইতে 'পুষ্টাই, গ্রাৎ পোষ্টাই। আকারাস্ত চালা মাড়া ঝাড়া খোদা বাঁধা প্রভৃতি শব্দের উত্তর 
ইহয়। এই ই প্রত্যয় দ্বার! হিন্দী ও মরাঠীতে বেতন্ও বুঝায় । চালাই-_ঢালাইবাঁর বেতন | 


১৬২ বাঙ্গালা ব্যাকরণ। 


বাঙ্ালাতেও ঢালাই (খরচ) বলা যাঁয়। শহরে হিন্দীভাষীর নিকট হইতে খাঁড়াই, লম্বাই, 
ধোলাই, চোলাই ইত্যাদি শব্দ বাঙ্গালাঁয় প্রবেশ করিতেছে । ধোআ-_ধোরা _ধোল! ; ধোলা 

:ই-_ধোঁলাই ; তেমনই চোঅ1-_চৌল! হইতে চৌলাই। বাঞ্ালাতে ধোআন, চোআনু। 
বাঁচ! হইতে যাচাই এবং লড়া হইতে লড়াই এখন পুরা বাঙ্গালা হইয়াছে। 

| সংস্কৃত য়-প্রত্যয় বাঁঞালাঁর ই হইয়াছে। বাঞ্গালায় তদ্দিধত-প্রত্যয় যোগে স্বরের 

গুণৰৃদ্দিধ হয় না। এইহেতু স* পণ্ডিত হইতে পণ্ডিতি হইয়াছে, পাণ্ডিত্য হইতে পান্ডিতি 
হর নাই। চালাকের ভাব, সংস্কৃত হইলে চালাক্য হইত, বাঙ্গালায় চালাকি। “য় বর্ণের ই 
টুকু রহিয়াছে। য় শ্বানে ই হইবার বহু দৃষ্টান্ত সংস্কৃতেও আছে। যজ্‌ ধাতু হইতে ইষ্ট, 
ব্যাধ্‌ ধাতু হইতে বিদ্ধ হইয়াঁছে।)সত্য বাঙ্গালা সত্ভি, দিব্য-_দিবিব, বাচ্য--বাচ্চি ইত্যাঁদি। 
যজ্ঞ শব্দ উচ্চারণে যগ্গ্য ; এইহেতু গ্রীম্যশব্দ যগ্‌গি হইয়াছে। (শেষে সংযুক্ত য় 
গ্রাম্য উচ্চারণে ই আসে, কিন্তু সকল স্থলে আসে না) ৪৬ হৃঃ)। য় স্থানে ই, 
উ, খ স্থানে অর, ইত্যাদি হওয়ার কারণ শিক্ষাধ্যায়ে দেখা গিয়াছে। সং ডি 
বামনাই, সণ চৌর্ধ-_চোরি- চুরি, স* মানুষ্য-_মানুষি (যেমন ছেলে-মান্ষি )1 ওড়িয়া হিন্দী 
মরাচঠীতেও ই প্রত্যয় আছে। ফার্সীতেও “ইয়া” দিয়! বদ্মাশী আমীরী ইত্যাদি শব্দ 
হ্ইয়াছে। 

1/০ অন্তোন্যতা প্রকাশ করিতে শব্দ দ্বিরুক্ত এবং প্রথম হী এবং দ্বিতীয় শব্দে ই 
হয়। যথা, আড়াআড়ি, আঁধা-আঁধি, আঁপনা-আঁপনি, কোলা-কোলি (ব! কুলি ), কানা- 
কানি, কোনা-কোনি ( বা! কুনি ), ঘরা-ঘরি, গোড়া-গোড়ি ( বা গুড়ি ), ইত্যাদি। ঠেলা, মারা, 
কাঁটা, ধরা, লড়া, হাঁকা প্রভৃতি ক্ৃৎ আঁ-প্রত্যয়ান্ত শবের উত্তরও ই প্রত্যয় হয়} যথা, 
ঠেলা-ঠেলি, মাঁরা-মারি, কাটা-কাটি ইত্যাদি! ক্বৃৎ আ-প্রত্যয় হইলে ধাতুর ই স্থানে এ, 
ট্ট রি স্থঃ)। প্রথম শব্দে এই নিয়ম; দ্বিতীয় শব্দের শেষে ই থাকাতে 

ধাতুর ই উকারের গুণ আবশ্যক হয় না। যথা, বিডি টেপা-টিপি, ওঠানউঠি 
টা ছঁই। 

1০ পরম্পর কর্ম, খ্বানাস্তর প্রাপণ, বিরোধ প্রভৃতি ত দুইএর কিয়! থাকিলেই ই প্রত্যয় 
হয়। যথা, কবিকঙকণে, “ছুই দলে ঠেল!-ঠেলি চুলা-চুলি গলা-গাঁলি, বরাতি দেউটি নাহ 
- ছাড়ে!’ মেঘনাঁদবধে, ধরাধরি করি সখী লইলা দেবীরে অবরোধে’ কোঁণা-কোণি_এ-কোণ 
হইতে ও-কোণ ; গোড়া-গোঁড়ি--গোড়ায় (আরস্তে ) এবং এখন) মোটা-মোটি_ছোটি বড় 
মোট একত্র বিচার করিলে; দৌড়া-দৌড়ি--একের পশ্চাতে অন্যের দৌড়ন ; লাড়া-লাঁড়ি এক 
স্থান হইতে অন্ত স্থানে আনয়ন! বিছানায় গড়া-গড়ি দিবাঁর সময় শরীর যেমন গড়ায়, 
বিছানাও তেমন গড়ায় । মাঁটিতে গড়াগড়ি দিলে শরীরে মাটিও জড়াইয়! যায়। কেহ 
অপর জনকে পীড়ন করিতে, গালি দিতে, সাধ্যসাধনা করিতে পারে? কিন্তু, গীড়াপীড়ি, 
গালাগাঁলি, সাঁধাসাধি করিতে ৪ না। 


তদ্বিত প্রত্যয় ! ৰ ১৬৩ 


০1৩০ প্রকর্ষ-অর্থ ও বিশেষণ শব্দ দ্বিরুক্ত হইলে প্রথম শব্দে আ, দ্বিতীয় শব্দে ই 
যথা, মিথ্যা- -মিথ্যি, মিছা-মিছি, ত্বরা-ত্বরি, তাড়া-তাড়ি, বাড়া টি ষ্টা প্টি। দলা না 


হইয়া সত্যি-সত্যি হয়। 
চুলাচুজি, মুখামুখি, খুনা-খুনি প্রভৃতি শব্দের চুলা, মুখা, খুন! রাঁটের উচ্চারণে ওকারাস্ত হয় । কিন্তু তা বলিয়া | 
ওকার দিয়! বানান করিবার সময় আসে নাই। বুড়ো, খুড়ো, মুড়ো ইতাদি বানান কিংবা উচ্চারণ এখনও গ্রামা 
বলিতে হইবে। | 
Ke ৯৪1 - ইয়া । y 
/ বাঙ্গালা অধিকাংশ বিশেষণ শব্দ আ ইয়া উয়া" যোগে নিষ্পন্ন । ইয়া পরি- 
রঃ হইয়া আধুনিক উচ্চারণে এ, এবং উয়া! পরিবর্তিত হইয়া ও হইয়া থাকে । সংক্ষিপ্ত 
কথিত্‌ ভাষায় রূপ যাহাই হউক, প্রক্কত প্রত্যয় নিরূপণে বিন নাই। কারণ এ ও 
থাকিলেও ইয়া! উয় একেবারে লুপ্ত হয় নাই। প্রাচীন পুস্তকে ইয়! উয়া প্রত্যয়ের ভুরি 
প্রয়োগ । পাওয়া যায় । চণ্ডীদাঁসে, ‘অভাগিয়া জনে ভাগ্য নাহি জানে না পুরয়ে সব সাধ !' 
কবিকগকণে, ্রাসগুলা তোলে যেন তে-আঁটিয়া তাঁল।” এইরূপ, কৃত্তিবাসে, ‘হুহাতিয়া বাড়ি,' 
ছাড়িয়া মেঘ,’ ইত্যাদি ইয়! প্রত্যয়ান্ত পদ আছে। গড়িয়া ভাষাতেও ইঅ| উআ প্রচুর 
আছে, এখনও সংক্ষিপ্ত রূপ পায় নাই। যে ধানের ঘর রাখে সে ওণতে ধাঁন-ঘরিআঁ, যে রাধে 
সে রাম্থনিআ।  আসামীতে, বড় যে সে বড়ুয়া বরুয়া, মটির সদৃশ--মাটিয়া। হিন্দীতে 
জটিয়া (জটিলু ), কালিয়া, ইত্যাদি আছে। মরাঠীতে য়! প্রত্যয় আছে।: বঙ্গদেশের 
স্থানে স্বানে শব্দ-বিশেষে ইয়া স্পষ্ট শুনিতে পিয়া যায়। - আসামীতেও এইরূপ । -". 

৭° এই ইয়া প্রত্যয় যে সংস্কৃত য় ইয় ঈয় এয় ইক প্রত্যয়ের স্থানীয়, তাহা" বানানে 
উচ্চারণে এবং অর্থে প্রকাশ পাইতেছে।* বেদে নাকি অনেক শব্দ আছে; যেখানে য় বর্ণ 
ইঅ পড়িতে হয়। অর্থাৎ বেদের পরবর্তী রর অক্ষর, নি কোন 
কোন শব্দে সেখানে ইঅ- ছুইটি অক্ষর ছিল। : 

৬০ সংস্কৃত য় প্রত্যয় করিতে গেলে অনেক শব্দের স্বরের ge হয়, কোন কোন 
শব্দের হয় না। বাজ্গালায় কোন শব্দেরই হয় না। সংস্কৃতে বৈশ্য আদিত্য যেমন আছে, 
অঙ্য কণ্ঠ তেমন আছে। সংস্কৃত দেশীয় রাঢ়ীয় ক্ষত্রিয় শব্দ বাঙ্গালায় দেশী রাটী ক্ষত্রী 
(নাহী বালী) হয় একই অৰ্থ প্ৰকা করিতেছে। " 

1০ সম্বন্ধীয় জাত বিশিষ্ট শীল দক্ষ প্রভৃতি অর্থে ইয়া প্রত্যয় হয়। ইয়! প্রত্যন্ত 
শব্দ বিশেষণ; কিন্ত, কোন কোন শব্দ বিশেষ্য-রূপেও. প্রযুক্ত হইয়া খাকে। কতকগুলি শবে 

* সংস্কৃত মন প্রতায়--যেদন কাবা মৃখ্য পাদ; ইয়_-যেসন, যজ্তিয়.ইন্দরিয় ক্ষত্রিয়; ঈয়-: যমন, পৰ্বতীয় 
পা্ধচীয়" গঙ্গীয় গধবটায় ; এয়-যেমন, পৌরুষেয় পাথের সারমেয় ; ইক-যেসন, নাধিক বার্ষিক বৈদিক 
ইত্যাদি। বল! বাহুল্য স* ইক স্থানে বা”তে ইআ| অনায়াসে হইতে পারে। ূ 





৮ 


১৬৪ বাঁঙালা ব্যাকরণ । 
স্বার্থেও হয় । যথা, বাঁরমাস-সন্বপ্ধী--বাঁর-মাসিয়া__বাঁর-মান্তা_বার-মেস্তে ; পণ বাঁ পণক 
সম্ণ্ধীঁ-পণকিয়া ; পূর্ব( দিক) সম্বন্ধী- পুর্বিয়া-_পুব্যে (বাতাস); পাহাড়ে জাত 
পাহাঁড়িয়া-_পাহাড়যা-_পাহাড়্যে; গুডুদেশে জাত--ওড়িয়া--ওড়্যা--উড়্যে; পাঁড়াগীয়ে জাত 
_ পাড়াগাইয়া-_পাঁড়াণেঁয়ে ; নাগপুরে জাত--নাগপুরিয়া--নাগপুর্যে ; বাঁলি-বিশিষ্ট-- 
বালিয়া--বাল্যা--বেল্যে ; অহঙকার-বিশিষ্ট-_অহঙকারিয়া-_-অহঙেকর্যে ; চকচক করে যাহা 
-_চক্চকিয়া__চক্চক্যে ? কট্মট করে যাহাঁ-_কট্মটিয়া_কট্মট্যে ; রোগার ভাব-_রোগাটা, 
রোগাটা-বিশিষ্ট--রোগাটিয়া--রোগাট্যে ; জাঙ্া পর্য্যন্ত আবরণ করে যে বন্ত্_ জাঙ্গিয়া) 
উলুর বেড়া বিশিষ্ট গ্রাম__উলুবেড়িয়া ; উজানে চলে যাহা--উজানিয়া (যথা, কবিকঙকণে, 
ক্কৃযাণ ধরয়ে যেন উজানিয়া মাছ’ ); কামান পাঁতিতে দক্ষ যে-_কামানিয়া (যথা, কবি- 
কড্ডকণে, “কাঁমানিয়া কামান. পাতিল থরে থর’); মোট-বহনে দক্ষ__মোটিয়া-সুটিযা- 
মুট্যে ; বাজাইতে ব1 বাঁজনাতে দক্ষ যে-_বাঁজাইয়া-_বাঁজীয়ে ক্কৎ ইয়া দেখ); খাআতে দক্ষ 
যে__খাআইয়া--খাঈয়ে ; করাতে দক্ষ যে--করাইয়াঁ_করীয়ে ; মানের যোগ্য-_মানিয়া-- 
মান্তা_ মেন্তে ( যথা, ভাঁরতচন্ত্রে, ‘হৌক মেনে জানা গেল বিবেচনা! শুন্য’ ); খানে দক্ষ 
থাঅনিয়া_ _খাঅন্তে ; কীদনে দক্ষ--কীদনিয়া-কীদন্তে ; যাহা নাই তাহা আকড়াইয়া ধরে যে 
_ নাইআকড়িরা__নাইআকড়্যে বা নেইআঁকড়্যে । ( ্যায়-কে আকড়াইগা থাকে যে--সেও 
নেই-আঁকড়িয়া বটে, কিন্তু, অর্থাস্তর হইয়া গড়ে)। জ্ঞানদাসে, রঙ্গিয়া রাখাল, বিনোদিয়া 
কান (কানু), ইত্যাদি । | 

গাঈয়ে বাঁজীয়ে বরীয়ে খায়ে প্রভৃতি শব্দ কৃৎ প্রত্যয়ান্ত বলা গিয়াছে। এরুপ শব্দ 
তদ্ধিত য়! প্রত্য়াস্তও মনে করা চলে। কারণ, গাহা ৰাজা কর! খাআ কৃতপ্রত্যয়াত্ত 
ধিশেষ্য শব্দ আছে। কিন্ত, করা পাঠ চালা! প্রভৃতি প্রয়োজক ধাতু হইতে করাআ| পাঠাআ 
চালাআ বিশেষ্য শব্দ নাই। অবশ্য করাইবা, পাঠাইবা, চালাইব। শব্দ আছে। কিন্তু সিদ্ধ 
শব্দে যখন ইবা-এর চিন্ক নাই, তখন কৃৎ প্রত্যয়াত্ত ঈয়! মনে করিলে সকল দিক রক্ষা 
পাঁয়। - 
/ণ অ! কি ইয়া, তাহা কোন কোন স্বলে বুঝিতে পারা যায় না। আঁকারাস্ত 
শব্দের মাঝে কিংবা আদিতে ই ঈ থাকিলে রাঁছের উচ্চারণ বিকারে আকার এ হইয়া পড়ে । 
চিকৃচিকা, চিক্‌চিকিয়া--উভ্য় স্থলে চিক্চিকে উচ্চারিত হইবার কথা । কাল্টা, জল্টা শবে 
*পষ্ট আ বেখুনা, পাশুটা, হলুদ, এবং বেগুনিয়া, পাঁশুটিয়, হলুদিয়া-_ছুই প্রকারই আছে। 
স* লবণ হইতে লোণ, লো৭4ঁআ'_লোণ! ; এবং নুন--ইয়া--স্থুনিয়া--স্থন্তে ছুইই আছে। 
নেই-আীকড়া এবং নেই-আকড়্যে, গোবরা এবং গোবরিয়া, ছুটল! (উ* ছুটল! ) এবং ছুট্‌ল্যে, 
দুই-ই হয়। সংস্কৃতে উত্তরা পশ্চিমা আছে; বাঙ্গালায় উত্তরা শোনা যায় না, পশ্চিমা 
( দারআন ), পশ্চিম্য (মেঘ) আছে। দক্ষিণ! রাড গ্রাম্য ভাষায় দখনে! হইয়াছে; কিন্তু 
সাধুভাষায় দক্ষিণিয়া__দক্ষিণ্যে চলিয়াছে। উত্তরিয়া--উত্তর্যে বা উত্ধুর্যে উ পরে অ উচ্চারণে 
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উ) হইয়াছে। মোটের উপর দেখা যায়, ইয়া অধিক, আ| অত্য্ন। কোন কৌন সঃ 
> শব্দের শেষের ক স্বানে বাঙ্গালাতে আ--য়। হইয়াছে । স* জালিক হইতে জাঁলিআ-- 

জাঁলিয়া_-জাল্যা--জেল্যে। এইরূপ, স* মাতিক-_মাটিয়া, হালিক--হালিয়! ৷ স* বণিক্‌ হইতে 

ও* বৃণিআ, হি* বনিয়া, আসা" বণিয়া, বাঁ’ বাঁণিয়া--বাণ্য! বা বেণিয়া বা বেণ্য| |* এইরূপ, . 

মানুষের নামের শেষে অবজ্ঞায় ক বসিয়! হরি-হরিক--হরিয়া নামের উৎপত্তি হইয়াছে! সাদৃশ্য 

ইকারাস্ত ব্যতীত অন্য স্বরাস্ত নামে ইয়া! আসিয়াছে ।: যথা, পরাণ--পরাণিয়া--পরাণ্যে 

(৯২ হুঃ দেখ)। 
বিশে, একুশে প্রভৃতি মাসের দিন-সংখ্যা-বাঁচক শব্দের এ পরে দেখ! যাইবে (১৪০ 
হই) | | 
1গ০. যে সকল শব্দের উত্তর উয়! হয়, তদ্ব্যতীত অন্ত শবে ইয়া হয়। ইয়া হইলে 
ইয়া খ্বানে সংক্ষেপে (7, এবং ছুই ব্যগ্রন-জাত শব্দের আদ্য আকার এ হয়। এইরুপে, 
বালিয়।-_বেল্যে, মাটিয়া _মেট্যে, জালিয়!-__জেল্যে, ইত্যাদি । (তু* হলনা তের কীদিয়া 
_বেঁদ্যে) । 

এখানে একটা প্রশ্ন উঠিতেছে। ইয়া প্রতারাত্ত শব্দের সংক্ষিপ্ত আকারের বানান কি কর! যাইবে। 

গাথরিয়, কাঠরিয়া, শাত্তিপুরিয়া, প্রভৃতির সংক্ষিপ্ত নুপ পাথরে কাঠরে শাস্তিপুরে করিলে অধিকরণ কারক 
বুঝাইতে পারে ; উচ্চারণও ঠিক আনে না। কেহ কেহ পাুরিয় কাঠুরিয! করিয়। পরে পাথুরে কাঠুরে লেখেন। 
কিন্তু ইহা গালনী'কে চালুনী, "চাকরি'কে চাকুরি লেখার তুল্য। অ পরে ই থাকাতে অফারের উচ্চারণ 
ঈষৎ ও হয়। কিন্তু ঈষত/ওকার উচ্চারণ করিতে করিতে একেবারে উকারে নামিলে ভাষাকে আতে ভামাইয়! 
দিতে হয়। 

মেটে ( মাটিয়। ), বেলে ( বালিয়া ) ইত্যাদি লিখিলে কিয়াপদ মনে হইতে পারে, এবং ঠিক উচ্চারণও প্রকাশ 
হয় না। মোট+ইয়া--মোটিয়া--মুটিয়া শব্দ মুটে বানান করিয়া পড়লে শেষের এ দীর্ঘ কিংবা ঈষৎ বু হয় 
না। কবিকক্কণেঃ 'মাঝ্যাতে পড়িল শিলা.বিদারিয়| চাঁল। ঘরের মেঝে, না মেঝ্যে? কোন্‌ উচ্চারণ ঠিক? 
বুৎপত্তি ধরিলেও মধ্য হইতে মাঝ্যা ; এবং মাব্য! উচ্চারণ-মৌকর্ষে মেঝ্য পাই। ওড়িয়াতে মাঝ! পো--মধ্যম পুত্র । 
হিন্দীতে ইয়| দিয়া লেখা ও বল! রীতি। আসামী ও ওড়িয়াতেও শব্দ সংক্ষিপ্ত হয় নাই। আমরা সংস্কৃত ধন্তা 
বা ধন্যাক শব্দ বাঙ্গালায় ধন্যে ও ধনিয়া--উভয় প্রকারই লিবিয়া থাকি। ধন্যে অব্য ধনে কিংবা ধমে নয়, কন্তে 
( বরকন্তা ) অবশ্থ কনে কিংবা কমনে নয়। ভাগিনেয়--ভাগিনে--ভীগনে লিবিলে চলে বটে, কিন্ত, ভীগন্যে আরও 
ভাল। কম্যে--ক'নে, হত্যে ( হত্যা )-হ'ত্যে লেখ। চলে বটে, কিন্তু বেল্যে__ঝে'লে, মেট্যে--মে'টে লেখার মতন 
পাহাড়ে পাঁথরৈ লেখায় শব্দের উচ্চারণ ঠিক আমে ন1। ধ্বনি-সংবাদী বানান করিতে হইলে মেটো মুট্ে গাথরো 
ইত্যাদি বানান ন! আনিলে চলে না। তবে, মেট্যে পড়িবার সময় মেটুটে, মুটো পড়িবার সময় যুট টে পড়িবার আশঙ্কা 
আছে। য়-ফ্লার প্রকৃত উচ্চারণ বাঁঙ্গালায় না থাকাতে ধ্বনি-সংবাদী বানান দুগ্ধর হইতেছে। 

'*& কবিকস্কণে বাণ্যা, বোঁণয়াঃ বেণ্যা ইত্যাদি রুপ পাওয়া যায়। অতএব প্রথমে বাণিয়া পরে বেণিয়া। মুল 
শব্দ বর্ণিক হইলে সহজে বাণিয়। আলে । আশ্চর্যের বিষয়, গ্রাম্য লোকে গন্ধবণিককে বলে গন্ধবর্মিক, গন্ধবর্ণিক | 
বর্ণিক শব্দ না পাইলে বাঁক হইতে পারিত না। কবিকঙ্কণে এক স্থণনে বর্ণিক' শব্দই আছে। '‘সপ্তগ্রানের 
বাশিক ধকাথাও ন! বায় ৷ হয়ত বর্ণিক (দ* বর্ণক--লক্গরাগ্রবা) এবং বণিক মিশিয়া গিয়| বাণিয়া শব্দের 
উৎপত্তি করিয়াছে। - iy 


১৬৬ বাঙ্গালা ব্যাকরণ। 


৯৫| উয়া। 


/০ উয়ণ প্রত্যয় ইয়ণ প্রত্যয়ের তুল্য নানা শব্দে বসে। সংস্কৃত ৱৎ, প্রত্যয় হইতে 
উয়! প্রত্যয় উৎপন্ন। সংস্কৃতে সাদৃশ্ত বুঝাইতে, এবং ‘ইহাতে কিংবা ইহার আছে, 
বুঝাইতে বৰ হয়। ৱৎ-এর ৎ লুপ্ত হইয়া তৎস্থানে অ হয়। ফলে বঅ_-উআ, এবং 
লিখনে উয়া। জল-সদ্বশ--সণ জলবৎ-_বা” জলুআ, ও* জন্যুআ, হি* পনিহা (গানি+ৰা 
হইতে; জল শব্দ হইতে জলবা হইতে পারিত)। সংস্কতে যেমন অংশু আছে বলিয়া 
অংশুমান (ৰ স্থানে ম ), বাঞ্গালায় তেমন আঁশ আছে বলিয়া আঁশুআ। ওড়িয়াতেও আশুআ 
_-অংশু-বিশিষ্ট। হিন্দীতেও এইরূপ আছে। সংস্কতে ৰ প্রত্যয় প্রায়ই যুক্ত অর্থে আছে। 
যথা, রাজী-_রেখা আছে বলিয়! রাজীৰ, অর্ণৰ- উন্সি-ঘুত্ত, ইত্যাঁদি। প্রচলিত ভাষায় এই 
সকল সংস্কৃত প্রত্যয় এক আকার ধরিয়া জাঁত, বিশিষ্ট, সম্বণ্ীয়, তুল্য প্রভৃতি.নানা অর্থ 
. পাইয়াছে। যথা, জলবৎ বা জল-বিশিষ্ট__জলুয়া, মদ-তুল্য বাঁ মদ-সম্বপ্খীয় বা মদে আসন্ত 
“_মনুয়া, ঘর-সম্বণ্ধী বা ঘরে জাত-_ঘরুয়, পড়া--পঠনে শীল যার-_পড়য়া, ধানে জাত 
ধায়া, ভাঁতে অন্ুরাগী-_ভাতুয়া ইত্যাঁদি। স্বার্থে, বীকুয়া, গুরুয়া, সরুয়া ( জ্ঞানদাস )। 

9৩  ছুই-ব্যঞ্জন-জাঁত অকারান্ত (উচ্চারণে অকাঁর গ্রস্ত ) শব্দের প্রথম বর্ণে অ কিংবা 
অ থাকিলে উল্লিখিত অর্থে উয়! হয়। প্রথম বর্ণে অ থাকিলে উয়া প্রত্যয় যোগের পর 
অকার ঈষৎ ও এবং অ! থাকিলে তাহার স্থানে এ উচ্চারিত হয়। উয়া সংক্ষেপে প্রায় ও 
হয়। জলুয়া_ _জলো, বাতুয়__বেতো, পাঁকুয়।_পেঁকো, হাটুয়া__হেটো, জন! 
বান্ুয়া ( বন্তাজ )-_বেনে!, ইত্যাদি। 

৩০ উকারাত্ত কোন কোন সংস্কৃত শব্দের পরে ক বসিয়া, সেই ক স্বানে অ! বায়া 
হইয়াছে। যথা, বন্ধু_বদ্ধুক-বধুয়া। এইরূপ, মানুষের নাম যছু-_যছুক, মধু_-মধুক হইতে 
যতুয়া, মধুয়!, এবং সংক্ষেপে যদে, মধো!। প্রথমে মনে হয়, চাদ আঁকা থাকে বলিয়া টায়! 
বা টাদোয়! | কিন্তু, টাঁদ+উয়।টাছুয়া হইতে সংক্ষেপে টেদো হইত। (টেদো শব্দ 
আছে, অর্থ মাথায় চন্্রীকাঁর টাক আছে যাঁর, চন্দ্র নামও অনাদরে টেদো হয়।) বাস্তবিক; স* 
চন্দ্ৰাতপ শব্দের ত প স্থানে অ অবা অ হইয়াছে। চন্দ্র--টাঁদ ; চন্দ্রাতপ- ঠাদঅ|। 
ইহাই শুদ্ব । এইরূপ, জীল শব্দ হইতে জাঁলুয়া--জেলো হইত, জেল্যে হইত ন!। বিশেষণ 
শব্দের শেষে এ ও পাইলে অনেক শ্বলে মূল শব্দ অনুমান করিতে পার! যায়। কেটে এবং 
কেঠো (গ্রা* কেটে! )__ছুইটি শব্দ আছে। মনে হয়, কোন শবে ইয়? করিয়া কেটে, এবং 
অন্ত কোন শব্দে উয়া করিয়া কেঠো হইয়াছে। . বস্ত,তঃ তাই। কাঁটা তসরে নিত 
কাঁটিয়া__কেট্যে, এবং কাঠে নিমিত কাঠুয়া--কেঠো 1% 5 
৯ কবিকন্ধণে কালকেতুর গু্রাউবন কাটা প্রসঙ্গে বেরুণিয়া ও বেরুণে শব্দ আছে। ইহারা বন কাটিতে 
নিযুক্ত হইয়াছিল। কিন্তু মূল শব্দ কি? বোধ হয়, স* ভরণ ( (বত বা ভৃতি) শব্দে ইয়া করিয়া তরণিয়া, 


তদ্ধিত প্রত্যয়: ১৬৭: 


৯৬। ঈ। 

./ স্বার্থে অ-আকারাস্ত শব্দের উত্তর ঈ হয়। ঈ হইলে অ আ! লুপ্ত হয়, 
এবং ঈ পূর্বপ্বিত ও স্থানে উ হয় স্থেঃ)। যথা, বড়া---বড়ী; হড়া-_হাড়ী ; থালা--খাঁলী ; 
লোড়া (বা নৌড়া )--লুড়ী ( বা হুড়ী ) ; বোচকা--বুচকী ; পোটলা-_পুটলী ; কাঠ_-কাঠী ; 
জাঁতা_ জীতী; ছোরা--ছুরী ; চোঙ্গা--চুঞ্গী ; নল--নলী ; কোশা--কুশী ; চিঠা__চিঠী) 
পেঁড়া--পেঁড়ী; তাড়া--তাঁড়ী; ডোর--ডুরী; দোল!--ছলী (বা ডুলী); মোঁচা-ুচী 
(যেমন নাঁরিকেলের ); ৰেঙোর ছা--বেঞ্াছী কড়া ( আটা )--কড়ী ; ইত্যাদি! ঘট-_ 
ঘটা; কিন্তু, তা বলিয়া পূজার ঘট যে ঘটা অপেক্ষা, ছোট হইতে পারে না, এমন নহে। কলশ 
-কলশী। মন্দিরের চুড়ায় কলশ নিষ্সিত হয়, কলশী হয় না। বোধ হয় কক্ষে কলশ লইয়া! 
নারী জল বহে না, কলশী লইয়া বহে। হিন্দীতেও অ! ঈ দ্বারা ছোট ও বড় বুঝায়। যথা, বাঁ" 
হাঁতড়া, হি" হথোঁড়া--বা* হাঁতুড়ী, হি” হথৌড়ী ৷ মরাঠীতেও হতোড়া-_হতোঁড়ী। ওড়িয়াতেও 
এইরূপ ৷ ডিঙা! বড়, ডিগ্রী ছোট। কিন্তু, ডোঙগা! অপেক্ষা ছোট ভুঙ্গী বাঙ্গালায় প্রচলিত 
নাই। মরাঠীতে ডঙ্গী অর্থে ছোট ডোঙ্গা। সংস্কতে দ্রোণ (ভোগা) ও দ্রোণীর মধ্যে প্রভেদ ' 
আছে কি? বাঞ্খালায় ডোজ! অপেক্ষা দোণী ব! ছুণী ( জল-সেচনের ) ছোট! 

_ বাঙ্গালা ওড়িয়া হিন্দী মরাঠীর এই যে হ্রস্থার্থে ঈ, তাহা সংস্কৃতের স্্রীলিষ্জোর ঈ। এইহেতু 
ঈ দিয়া সংস্কৃতের সহিত সাদৃশ্য রাখা যাইতে পারে। যদি ঈকার দিলে ক্ষুদ্রতা বুঝায়, সে 
সুবিধা ছাড়ি কেন? 

৭০ করণীর্থে ঈ হয়। কৃৎ অনি গ্রতায়ের পরিবর্তে প্রথমে অন করিয়া! পরে করণার্থে 
ঈ করা যাইতে পারে! যথা, চালন--চালনী ; কুরন-কুরনী; সেচন--সেচনী ; ছেদন 
ছেদনী ( ছেঅনী বা ছেনী ); ধুঅন--ধুচনী (চ আগম কেন হয়? ধৌত হইতে ত খ্বানে চ 
তু ধৌতি- ধুতি )) ভ্ীকন- স্ঁকনী ; খূরণ--ঘুরণী--ঘুণী মোছ-ধরা যন্ত্রবিশেষ) ; ঘোল-মশ্বন 
_ঘোল-মহনী ; চিরন--চিরনী ) গলান--গলানী ; ( গলব'ধন রজ্জ)। অন পরে ঈ করিলে 
স্বার্থে ঈ প্রত্যয়ের সহিত সাদঘৃস্ত থাকে । যথা, চালন হইতে চাঁলনা--চাঁলনী ; ছাঁকন হইতে 
ছাকনা__্াীকনী ; তু* সং বশ্ধনী, চালনী, বেধনী, নখ-রঞ্জনী, ইত্যাদি শব্ধ ঈকারাস্ত। 

৩০ অন প্রত্যযাস্ত শব্দ ব্যতীত অন্য শব্দেও করণীর্থে ঈ হয়। যথা, মাছ গাঁথা যায় 
যে জাঁলে__গাখী-্গাতী (জাল)। এইরূপ, চাপা হইতে চাপী- চাবী (যেমন তালার এবং 
মাছ-ধর! যন্ত্র); ঘান (হনন) কর! যায় যে কলে--ঘাণী (হ স্বানে ঘ ; তুৎ সণ অংহি 
অংগ্রি একই শব্দ)? চুমক দেওয়া যায় যে পাত্রেচুমকী। এ সকল গলে ধাতুর উত্তর 
কর্তৃও করণ বাচ্যে ই করা যাইতেও পারে। তখন, গতি, চাবি, ঘাণি, চুমকি। এইর্প, 
চক্মকি বা চক্মকী, ছিপি বাঁ ছিগী। সাদৃশ্ঠ-রক্ষার্থে ঈকারাত্ত করা ভাল বোঁধ হয়। 
অপন্রংশে বেরুণিয়া ( বেতন লইয়! কাজ করে যে) হইয়াছে। এখনও এই শব্দ সানডূমে চলিত আছে। মৈধিলী 
বনিহার শব্দের অর্থও হ]ট্‌। 


১৬৮ বাঙ্গালা ব্যাকরণ । 


1০ বিশিষ্ট সম্বন্ধীয় জাত দক্ষ ইত্যাদি অর্থে ঈ হয়। যথা, বিশিষ্ট অর্থে দামী, দাঁগী, 
বদ্মেজাজী, গোলাপী, বেগুনী! চালান সম্বশীয়--চাঁলানী (কারবার )। এইরূপ, পৌশাকী 
(কাপড়), জালানী (কাঠ), উকীলী (বুদ্ধ ), মহাজনী (হিসাব ), তেজারতী (পেশী ), 
জমিদারী (-সেরেস্তা ), আঁবাদী (জমি), স্থতী (চাদর), পার্বণী (তত্ব, ভাগলপুরী (গাই ), 
কাশ্মীরী (শাল ), ইত্যাদি । হিসাবে দক্ষ__হিসাবী; আলাপে দক্ষ-_আলাঁপী, এবং আলাপ 
আছে যার সঞ্জে-আলাগী। এইরূপ, কারবারী, করাতী, সেতারী, ঢাঁকী, ঢোলী ( ব! ছুলী ), 
ইত্যাি। চণ্ডীদাঁসে, “মরমের মরমী নহিলে না জানে মরমের বেদনা, কবিকঙকণে, 
‘কালি রাজি পাশা সারি লইয়া পার্ধতী।' কালী রাজী বানান ঠিক হইত। কারণ বাঙ্গালা. 
শব্দের অনুরূপ স* ধনী, হস্তী, পক্ষী, শিখী, কর্মী, ব্যাপারী প্রভৃতির ঈকার বাঞ্গালাতে 
নিশ্চয় রাখিতে হইবে। বাঙ্গালা ও সংস্কৃত শব্দ প্রত্যয়ে এক রাখিতে পাঁরিলে নান! সুবিধা 
আছে। | 

1/০- বিশিষ্ট অর্থে ঈ সংস্কৃতে ইন্‌ প্রত্যয়ের ঈ মনে করা যাইতে পারে। প্রথমা 


₹ ' বিভক্তির একবচনে ইন্‌ ভাগাত্ত শব ঈকারাস্ত হয়! বাঙ্গালায় এই আঁকার আসিয়াছে। 


তথাপি বাঁজালায় রঙ্জিন্‌ গুণিন শব্দও চলিত আছে। কেবল অস্ত বস্তু মস্ত প্রত্যয় সংস্কৃত 
প্রত্যয়ের বহবচনের রূপ । অন্ত সমুদয় প্রত্যয়ান্ত শব্দে (যেমন রাজা, পিতা, নদী) প্রথমা 
বিভক্তির একবচনের রুপ বাঙ্গালাঁয় চলিয়! আঁসিয়াছে। অতএব যেমন গুণী ধনী শব্দ বাঙ্গু!- 
লায় আছে, তেমনই সাদৃণ্তে দাগী, দামী এবং রাগী, ভারী প্রভৃতি শব্দ হইয়াছে। রাগী ও ভারী 
সংস্কৃত শব্দ! তেজস্বী যশস্বী স্বামী প্রভৃতি শব্দের বিন্‌ ও মিন্‌ প্রত্যয়ের স্বানেও বাঙ্গাল! ' 
ঈ মনে করা যাইতে পারে। স* ঈয় প্রত্যয়ের সাঁৃগ্যে সম্বব্ধীয় ও জাঁত অর্থে বাঁ" ঈ প্রত্যয় 
আসিয়াছে। দেশীয় _ দেশী, রাচীয়__রাঁট়ী যেমন, সরকারী মহাজনী নবাবী প্রভৃতি ঈকারাস্ত 
বা" শব্ষও তেমন।| নবাবী (কায়দ! )_নবাবের যোগ্য বা নবাব-সম্বপ্ধীয় ; নবাঁবি-_নবা- 
বের বৃত্তি, ধর্ম । নবাঁবী বিশেষণ নবাঁবি বিশেষ্য । তিনি হাঁকিমি করেন, তাহার হাকিমী 
হুকুম) তিনি ডাক্তারি করেন, তাহীর ডাক্তারী দোকান আছে; ইত্যাদি ই ঈ দ্বার! ছুই 
প্রকার অর্থ প্রকাশ করা বায়। উভয় অর্থে ঈ কিংব! ই লিখিলে বানানে অর্থের প্রভেদ 
থাঁকে না। 

19০ শীস্তিপুরী, কটকী, বৃন্দাবনী প্রভৃতি শব্দ ঈকারাত্ত। শীস্তিপুর্+ঈ-শীস্তিপুরী ৷ 
কিন্তু, ঢাকাই, কলিকাঁতাই, খাগড়াই প্রভৃতি আঁকারান্ত শব্দের পরে ই। দেখা যায়, ব্যঞ্জনে 
যুক্ত হইলে ঈ,বুন্তু না হইয়া শব্দের পরে বসিলে ই। ( এইরূপ, কাটাই মাড়াই খরচ।) মিঠা 
দ্রব্যে জাত-মিঠাই (সণ মিষ্টান্ন শব্দ হইতে মিঠাই হইবার সুত্র পাই না)। এইরূপ, পাঁকে 
জাত পাঁকই (পাকে জাঁত ঘ1)) নখকৌণে জাত (ঘা )--নখকোণই (কোন কোন শ্বানে 
নখকৌনি)। পাঁক ও কোণ আকারাম্ত ন! হইলেও ই যুক্ত হয় নাই। 

1০ স্ত্রীলিঙ্জ প্রত্যয় ঈ পরে দেখা যাইবে! 


তথ্ষিত প্রত্যয় ১৬৯ 


৯৭। টডরল,টাডা রা লা, ইত্যাদি । 


/০ অনেক বাঙ্গালা শব্দের শেষে ট ড র ল আছে। কিন্তু, শেষে আছে বলিয়া এই 
এই বর্ণ প্রত্যয়ের অংশ, এমন বলিতে পারা যায় না। শব্দের উত্তর তদ্ধিত প্রত্যয় বসে। 
কিন্ত সে মূল শব্দ পৃথক্‌ পাওয়া ন! গেলে শেষের বর্ণগুলি প্রত্যয় কি না, তাহা বলিতে পার! 
যায় না। দীপার বাঙাল হাজির নিন বিরতি বার কেক 
উদাহরণ দেওয়া যাইতেছে । 

সং চকু শব্ধ হইতে অনেক বাঙ্গাল! শব্দ হইয়াছে। চকু শব্দের র লোপে চাক (কুমারের), 
চাকা (গাড়ীর); র স্থানে ল হইয়া চাকলা ( গ্রামসমূহ ), চাকলী (চক্কর পাঁতলা- যেমন 
সরুচাকলী পিঠা--স* শঙ্গুলী)। চক (উ*চক্কু ) শব্দের র বিপ্রকর্ষে চকর, চক্কর; র 
. স্থানে ল হইয়! চকল! (কেহ কেহ চোকলা_যেমন আমের-_খণ্ ); বর্ণ বিপর্যয়ে চড়ক, 
'চরকা, চরকী-(্রস্বার্থে ঈ )। | 
. সৎ চর্ম শব্ধ হইতে চাম। রেফ বিপ্রকর্ষে চমর_-চমর|- চামর| বা চামড়া ( কিংব! চাম 
শবে স্বার্থে ডা), ডু স্বানে ট হইয়া চামাঁটি (নাঁপিতের খুরের ধার করিবার চর্ম, কিংবা পত্র 
অর্থে তি স্থানে টি.)। স* চর্মন্‌ হইতে মঃ চামট বা" চিমট--চিমড়) চিমড়4আ] স্বার্থে)__ 
চিমড়া (ম* চিট )। 

সঃ পত্র হইতে পাত, পাতা, পাতী। র বিপ্রকর্ষে--পাঁতলা (কিংবা পাঁত+লা 
সাদৃশ্তার্থে), পাতড়া বা পাতাড়ী (কিংবা পাতা শব্দে স্বার্থে ডা ডী) । স* অন্ত্ৰ হইতে আত, 
আঁতী, আতড়ী.। অগ্রবর্তী হইতে আগাড়ী।' স* দর্পণ হইতে দীপর-__দাঁপট, দাবড়ি। স* সর্ব 
হইতে সব, সারা, ( সাবার বা.) সাবাড় ; স* অর্ধ_-আধরা-_-আধলা, আধলী। সং মিশ্র বা 
মিশ্রণ হইতে মিশীল। স*গর্ভ হইতে গাঁবা, গাবাল (যেমন পুকুরের )। স* চপেট বা চর্পট 
হইতে চাপড়, চাপড়! বা চাবড়া । স* একল হইতে একলা--একটা, ইত্যাদি । 

কোন কোন ম* শব্দের ন ণকার স্থানে ট ড র ল হইয়াছে। 'ব* চিন্ধণ--চিকটা (মাটি)। 
স* তীক্ষ-_তিখড়, তোখড়। চোহাণ (পার্বত্য জাতি বা দস্থ্য বিশেষ--চোহাণ রাজপুত )- 
হইতে চোআড় (হি* চোআড়, চোহাড়)। স* বিদ্ল. হইতে বাগড়া । সং নগ্ন বা নগ্নক 
হইতে নাঁঞ্জটা-নেঞ্াটা। এইরূপ স* চর্মন্‌ হইতে চামড়া; চর্বণ (কিংবা চর্বিত ) হইতে 
. াবড়া--ছাবড়া-_ছিবড়া ; কৃষ্ণ হইতে কিষ্টা (কাল-কিষ্টা বা কিষ্টা)) সং কৃপণ হইতে 
কিপটা ; ইত্যাঁদি। (১৩১৮ সালের প্রবাসী দেখ). | 

সংগ্রান্কতে শব্দের উত্তর স্বার্থে ল র প্রত্যয় হইত। বথা,স* বিছ্যুৎ+ল--স* প্রা* বিজ্জুলা 
--বাঁ" বিজলী বা! বিজুলী; সণ দীর্ঘ+ল--দীঘল; স” পত্র+ল--পাতিলা ; ইত্যাদি কিন্তু 
_ এসকল স্থলে পৃথক ল র প্রত্যয় স্বীকার না করিলেও চলে । কারণ, বিহ্যৎ শব্দের ৎ স্থানে ল, 
দীর্ঘ হইতে দীঘল, পত্র হইতে পতর-পাতল| অনায়াসে -আস্তে পাঁরে। অনেক গ্রামের 


১৭০ ৃ বাজান! ব্যাকরণ । 


নাম দিঘল, অপত্রংশে দিগল আছে। ল স্বানে ড় হইয়া দিঘড়-_দিঘড়া, অপত্রংশে দিগড়া 
নাম হইয়াছে । বগকরাজ হইতে বাঁকা-রায় এবং বাঁকর!--বাঁকড়া-বাকুড়া নাম (বাঁকুড়া 
নগরের এক্কেশ্বর (একতা 4-ঈশ্বর 1) শিব বাঁকা; বাঁকা-রাঁয় নাম ধর্মঠাকুরের আছে।) 

৭০  সংস্কৃতে শব্দের শেষের ক লোপের পর বাঙ্খালায় ক স্থানে রড ল বসিয়াছে। রড 
ল একেরই বিভিন্ন রূপ । যথা, সণ পেটক-_পেটরা) স* ইঞ্টাক--ইচলা (মাছ); স* শাবক 
__ছাঁওয়াল ; সণ হিংসক--হিংসটা ; সণ বিটক--বিটল ; সণ ভাটক-_ভাড়া, ভাঁড়াটা (+ইয়া 
ভাড়াটিয়া )। এইরূপ, স* ( গো) রক্ষক-_রাখাল ( কিংবা রাখা + আল প্রত্যয় )। 

৬০ বাঞ্জালাতেও স্বার্থে ড র ল, টা ডা র! লা, আড়, আর, আল প্রত্যয় হইয়াছে । যথা, 
স* ছায়া_ছারারা-_ছায়রা-_ছাঁঅরা ; সৎ স্তোক--টোকরা-টুকর। (হি*ৎ খোঁড়া )) সৎ 
স্তোক কিংবা তোক-_ ছোকরা (ও* টোকা! )) সম ছিন্ন|--ছিনার, ছিনাল ; স* বিট--বিটল ; 
সং পেট-পেটরা; স* ভূক-ফৌঁকর, ফোকল| (দৌত ); সৎ যোগ-__যোগাড় (কিংবা সৎ 
আ-যোজন--যোঁজন হইতে ); সণ যুগ__জুআঁল) বাঁ’ থাবা -থাবড়া, থাবড় (কিংবা সং 


*_ স্থাপন শব্দের ন স্থানে ড়); বাঁ* ফীঁপা__ফৌপর! ; বা ফাঁট-_ফাটল; বা” লাঁগ-_লাগাঁল; 


বা” হাট-_হাটর (++ইয়া--হাঁটরিয়া )) বা কাঁঠ-_কাঠর ( +ইয়/-কাঁঠরিয়! ) ; ইত্যাদি । 
কোন্‌ শব্দের ট ড র ল সংস্কৃত বর্ণের বিকারে আসিয়াছে, কোন্‌ শব্দে বাঙ্গাল! প্রত্যয়, তাহা 
সকল স্বলে নিঃসন্দেহে বল! কঠিন। স* কৰল হইতে কঅল--কল ( গোরুর গ্রাস ), কামড়, 
খাবল, খামল__এই চারি শব্দের উৎপত্তি হইয়াছে (ব স্থানে ম; যেমন স* বিনতি বা 
মিনতি )। 

1০ সদৃশ অর্থে টা ডা ল আল প্রত্যয় হয়। সং ৰ্ৎ প্রত্যয়ের বিকারে বা" প্রত্যয়ের 
উৎপত্তি। যথা স* তাত্ৰৎ--তামাটা ; ধুমৱৎ--ধুজীট| ; শুঙ্ধৱৎ--শুকটা ; আমিষৱৎ-- 
আইষটা ; পাংশুরৎ্ব_গাঁশুটা ; ইত্যাদি । এই সকল শব্দ (বাটে) এমন উচ্চারিত হয় যেন শেষে . 
ইয়া আছে। যথা, তামাটিয়া-_তামাট্যে, ধুআঁটিয়া--ধুআীটোয, শুকটিয়া__শুকট্যে, ইত্যাদি । 
অতএব বোধ হইতেছে, সণ ত! স্ব প্রত্যয় (যেমন ব'্ধুত!, বন্ধুত্ব ) স্বানেও বাঙ্গালাতে টা 
প্রত্যয় আসিয়াছে । স” তাঅতা-_তামাটা ; তামাটা+ইয়া--তামাটিয়া ; শুফতা-_শুকটা 
শুকটা+-ইয়া__শুকটিয়! ( অপত্ৰংশে বর্ণ বিপর্যয়ে শুটকিয়া__শুটক্যে কিংব| শুটকী )। কিন্ত, 
তাঁমাটা ধুরজাটা শব্দও অনেক স্থানে শুনিতে পাওয়া যাঁয়। ওড়িয়াতেও টা, টিআ আছে। যথা, 
রোগাটা, ধু্জীটিঅ!। বা” তামাটিয়া _-ও* তম্বান্তিঅ! ; বাঁ” আইফটিয়া__ও*. আইফিণিআ। 
(3, ৭০, ট)। ঘোর সদৃশ--ঘোরাল, প্রায় গোল--গোলাল। এইরূপ, মোটাল, রোখাল 
চৌখাল (উগ্র), প্রভৃতি বিশেষণ শব্দ আছে। ঘোঁরালা, মোটালা, চোখাল! প্রভৃতি লা 
গ্রত্যয়াস্ত শব্দও শোন! যার | ঈষৎ অর্থ স্পষ্ট করিতে মোটালী--অর্থাৎ হয শব্দও 
আছে। | 

/* সন্বশ্ধীয় ও জাত অর্থে রী চিরদিন প্রত্যয় হর। 


১ 
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যথা, বাশে জাত--বীশরী (হুস্বার্থে ঈ ), কাংস্যে নির্মিত-_কাঁসর (বাদ্য ); কাঁঠ সম্বন্ধীয় বা 
কাঠে নির্মিত-_কাঠরা, (যেমন কাঠ-কাঁঠরা, কাঁঠরা__কাঁঠের জিনিষ); গাছ সম্বণ্ধীয় বা গাছে 
জাত--গাছড়া (গাছ-গাছড়া__গাঁছ এবং গাঁছের অংশ, যেমন শিকড়, বাকল ), রাজার তুল্য 
বা রাজজ-সন্বশ্ধীয় লোক-_াঁজীড়া-_রাঁজড়া ( হি* মণ রজবাঁড়া, হি"-তে অর্থ রাজ্য, ম*-তে রাজ- 
প্রাসাদ; অতএব রাজবাঁটা হইতে ম” রাজবাড়া। সণ রাঁজন্ শব্দের বিকীরেও বা" রাজড়া আসিতে 
পারে); (প্রায়ই শীষের) অগ্রে জাত-_আগড়া! (ধানের); ক্ষেত্র সম্বন্ধীয় কর্ম--খেতড়!; 
কম্থা-_কীথমাটি_হুইতে জাত-_কীখড়। ; বাহ্‌ সম্ব্থী--বাহটা, বাউটী (ভূষণ) বথা! বিদ্যাপতি, 
'অদ্গুলক আঙ্গুটি সো ভেল বাহুটি” ); পাকে জাত-_পাঁকাঁল (মাছ, সৎ পঙকাল )) মব্-_মারৰ 
দেশে জীত-_মারৰীড়ী। হাতে ধরিবার যোগ্য-_ হাতল) গাঁ স্ম্বণ্ধী--গাঁআলী (কাজ); মাইয়া 
(মেয়ে) সন্ব'বী__মায়ালী-মেয়েলী (তু* গীআলী অপত্রংশে গেঁয়েলী ); গৃহস্থ সন্বশ্ধী_- 
গৃহস্বালী কোজ)। এইরূপ, ঠাকুরের যোগ্য-_ঠাকুরালী ; চতুরালী, নাঁগরালী। বিশেষণ শব্দ . 
বিশেষ্য রূপেও প্রযুক্ত হয় । বোধ হয়, বিশেষণ হইলে ঈ, এবং বিশেষ্য হইলে ইকাঁরাস্ত করায় 
সুবিধা আছে। 
1গ০  রিশিষ্ট, শীল, দক্ষ অর্থেও ও সকল প্রত্যয় হয়। যথা, সোন! বিশিষ্ট বা সোনার 
আঁবৃত--সোনালি বা সোনালী । এইরূপ, রুপালি বা বুপালী। দুধ রিশিষ্ট-_ছুধাল, (গাই); 
দোহা শীল যার- দোহাল ; মাতা (মত্ততা) শীল যার মাতাল ৷ এইবুপ, বিশিষ্ট অর্থে, মপাল_ 
(সৎ মাংসল), শাসাল, দীতাল, ছিআল (সৎ শ্রীল), আঁটাল্, আঠাল, তেজাল, গোছাল, ধারাল্‌। 
শীল ব! দক্ষ অর্থে সিঁধাল, গাঁজাল, লাঠীআল, ঘাঁটাআল, ঘড়ীআঁল (ঘড়ী বাজান কাজ যাঁর, 
কিংবা মাথায় ঘটা আছে যে কুমীরের)। আল উচ্চারণে বিশেষ্য বুঝায়, যেমন দোহাল! 
আলা প্রত্যয়ের যোগেও বিশেষ্য বুঝায় । যেমন ঘড়ী রাখে বা বিবি করে যে-_ঘড়ীআলা। 
এইরূপ, ফেরি-আলা, গাঁড়ী-আঁলা । বিশেষণও হয়। যেমন, পয়সা-আলা লোক, মাঁথা-আলা 
মানুষ । অনেকে, বিশেষতঃ শহরের লোকে, আল! না বলির! হিন্দী-ভাষীর অনুকরণে ৱালা- 
ওয়ালা বলেন। কিন্তু হিন্দী বালা_-বাঁ* আলা, এবং সৎ আল, আনু ্রত্যয়। তু” স* 
বাচাল বা বাচাট, দয়ানু। এইরূপ, বা” লাঠী-আল, লাঠী-আড়া। হয়ত স* ৰল প্ৰত্যয়ও 
মিশিয়াছে। স* রজন্ৱল|--রজঃযুক্তা ) স* শাদ্রল-_নবতৃণযুন্ত ৷ সেইরূপ, মাখাবুন্ত_ মাথা- 
আলা বা মাথাওয়াল! । ওড়িয়াতে ওয়ালা না হইয়া বালা । যথা, ফেরি-বালা, গাড়ী-বালা। 
সং পাল (রক্ষক) শব্দের প লোপে আল থাকে । যথা, ঘট্পাল--ঘাঁটিআঁল, কোঁটপাল--কোঁত- 
আল, রক্ষকপাল (রক্ষক +রক্ষক)-__রাখাঁল, ব্যান্র হইতে রক্ষক-_বাঁগাল, ইত্যাদি । ঝোপ বিশিষ্ট 
--ঝৌপরী বা ঝুপরী (বন); ভাঙা-পানে দক্ষ-_ভাঁঙড় ; ঘাঁস বৃত্তি যার--ঘাসাড়া (অপভ্রংশে 
ঘেসাড়া, ঘেসেড়া ); নৌ বৃত্তি যার-_নৌ-আড়া-_নাউ-আড়া-_নাউড়া (অপভ্রংশে নাউড়ে )। 
এইরূপ, খেল-আড়া, ফাশী-আড়া, লঠি-আড়া,_-অপত্রংশে খেলেড়া-খেলুড়ে, ফেঁশেড়া-ফেঁশুড়ে, 
লেঠেড়া-লেঠুড়ে, ইত্যাদি। বাসায় থাকে যে-_বাঁসাঁড়া) বাসাড়া জনের ধর্ম বিশিষ্ট. 
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বাসাড়িয়া--ৰানাড়ে--অপভ্ৰংশে বেসেড়া (কবিকঃ-তে বাঁসাঁড়ে ) ৷ ডুবিতে বা ডুবায় দক্ষ 
ডুবারু ব! ডুবারী (চণ্ডীদাসে, “কেমন ডুবারু ডুবেছে তাহাঁতে না জানি কি লাগি ডুবে’, কবি- ' 
কডকণে, 'ডুবরী লইয়া! সাধু গেল তার কুলে’ )। ডুব ধাতু হইতে ডুবা (ডোৰ! ); ভুবা+আবু 
আরী বা রু রী--ডুবারু, ভুবারী,সংক্ষেপে ডুবরু, ভূবরী। এইরূপ ধুনিতে দক্ষ যে--ধুনারু ধুনারী 
বাঁ ধুনরী (ধনু শব্দ হইতে ধন্মুরু হইত )।* পদ বিশিষ্ট--পদার-_পআর-_পয়ার (পদ্য ) ; জান 
(জীবন) বিশিষ্ট__জাঁনআঁর, জানোয়ার! গ্রাম্য ভাব_গাঅ-গে। ; গৌ আছে যার--গৌঁআর 
(হিৎ গঁৱার, অতএব গৌঁআর শব্দের আদিম অর্থ গ্রাম্য । কোঁষ দেখ )। 

1০ কোন কোন শব্দের শেষের আর আরি অংশকে প্রত্যয় বল! যাইবে কিনা, সন্দেহ । 
ভিক্ষা বৃত্তি যাঁর-_ভিক্ষাকারী--ভিথাআরী-_ভিখারী। এইরূপ কীসারী, শীখারী, চুনারী। 
ফাচ-কার-_কাঁচরা ) ন্বর্ককার-হিৎ সোনার, বা" সাকার--সাকরাঁ-সেকরা (স্বর্ণ শব্দের ণ 
'ুগ্ত); খেলাকাঁর--খেলা-আঁড়-_খেল-আড়। ভাগ গ্রহণ করে যে--ভাগহারী--ভাগআরী 
--ভাগারী। এইরূপ, সৎ স্বপ্থহার-_কাহীর ( পালকী-বাহক ) ; স" সর্পহার-_সাপার-_সাপড়া 
হইবার কথা । বোঁধ হয়, সর্প হইতে সাঁপর-__সাঁপড়,+ইয়া--সাপড়িয়া--সাঁপড়্যে । 


৯৮1 চ,চি। 


সম্বণ্ৰীয় অর্থে কয়েকটি শব্দে চ, চি হয়। যথা, ঘরের কোন সম্বন্ধী (কাঠ)-কোনাচ; 
কান৷ (কেনার! ) সন্বপ্ধী (কাঁঠ)__কীনাচি। দোড়ীতে পাক অধিক হইলে, মুড়িয়া ঘুরচি বা 
ঘুড়চি গড়ে । বাক্ষ পাল্কীর আবরণ বস্তরের নাম কোন কৌন স্থানে ঘোঁড়চি, ঘোড়াপ্জি 
আছে। রাড়ে স* ঘটা-টোপ অপভ্রংশে ঘেটাটোপ বা ঘেরাটোপ (কোষ দেখ )। চ প্রত্যয়াস্ত 
শব্দ অন্ন আছে। এই চ মূলে প্রাচীন সংস্কৃত ক প্রত্যয়ের তুল্য, যেমন বলি সম্ব'্খী-_ 
বল্হিক। (কারক দেখ) - 

বেঞ্জের ছা-_বেঙ্গাছা, ক্ষুদ্রার্থে ঈ হইয়া বেঙ্াছী। সং তই ছে তেড়চা। আল্গচা 
শব্দের চা এর মুল ভিন্ন ( কোষ দেখ )। 


ও ইত। 
যুক্ত, প্রাপ্ত, ভন্ত অর্থে ইত প্রত্যয় হয়! সংস্কতেও কুন্থমিত- কুনম-ুন্ত, ছঃখিত--ছঃখ- 


প্রাপ্ত, ইত্যাদি। এই ইত প্রত্যয় ক ত ইত প্রত্যয়ের তুল্য। বাঁ“তে ইত গ্রত্যরাত্ত শব্দ 
অন্ন আছে। স’ লবণাক্ত হইতে লোনতা, কিংবা লো-4-ইত-_লোনিত-_লোঁনতা । পানি 


* কবিবন্ধণে, ‘বায়ে ভর করি যায় তুঁসারু ঘোড়ারু। উতকান করি ধায় বতেক শশাবু ॥' তুলারু ঘোড়ার 
শশারু নামে কি জন্ত বুঝাইত,' তাহা ন! জানিলে কেখল আঁরু বারা কিছুই বলিতে গার! যায় না। ঘোড়ার 
বোধ হয় হি" ঘোড়খর। ও* ঘোড়ঙ্--বন্ত গর্দভ এবং ঘোড়ার মতন কী ইহা হইতে ঘোড়াথুরী--ঘোড়ার 
হওয়া আশ্চৰ্য নহে। শশাইু হয়ত সেজার (কোষ দেখ )। 





তদ্বিত প্রতায় | - ১৭৩ 


২. (জল) যুক্ত বা প্রাপ্ত পানীতা-_পন্ভা ।' ডাক-_চীৎকার আছে যার--ডাকাইভ্‌ ( তু' ডাকা- 
বুক1), সেবা করে যে-_সেবাইত্‌। এইরূপ শিবতন্ত-_শিবাইত, লিঙীভন্ত--লিঙ্গাইত, ইত্যাদি । 
ডাকাইত্‌ ও সেবাইত্‌ শব্দে ইত মনে করা যাইতে পারে ওড়িয়াতে, রাজটিকা পাইয়াছে যে 
টিকাইত্‌, খণ্ডা ( খাঁড়া, খড় ) ধরে যে--খণ্ডাইত্‌ শব্দ তুলনা করা যাইতে পারে। জজিয়তি 
শব হয়ত জজিয়ৎ শব্দে ই যোগে নিপ্ন্ন। জজ-কর্মে নিযুক্ত--জজ্জিয়ৎ ; জজিয়তের কর্ম 
জজিয়তি। ইত প্রত্যয় স্বলবিশেষে য়ৎ মনে হয়। কৃত প্রত্যয় অৎ স্থানে য়ৎ কি অন্য কোন 
প্রত্যয়ের বিকারে য়ৎ, তাহা নিশ্চয় কর! কঠিন। 


১০০। উ, উক। 


ঢাল বিশিষ্ট-_ঢালুঃ গুড় বিশিষ্ট _-গুড়/ক ( তাঁমুক ).1 ঘাট সমণ্ধী--ঘাটু--ঘেটু (ঠাকুর ), 
ঘেটুফুল।  লজ্জাশীল__লাঁজুক। ' এইরূপ মিথ্যুক, পেটুক। বাণতে উ উক প্রত্যয়ান্ত শব্দ 
অত্যন্প। হিন্দীতে উ প্রত্যয়ান্ত শব্দ অনেক আছে। নীচু গাড়, আগু পিছু প্রভৃতি শব্দের উ 
০ উচ, শব্দের সাদৃগ্তে নীচু, আগু সাৃণ্তে পিছু। স গড়, হইতে 

১০১। বন্ত, মন্ত। 

- বিশিষ্ট অর্থে বস্তু মন্ত হয়। জ্ঞান বিশিষ্ট জ্ঞানমন্ত । এইরূপ বুদ্ধিমস্ত, ধনবস্ত, পয়মন্ত, 
মূৰ্তিমস্ত, শ্ৰীমন্ত । ব ও ম স্বান পরিবর্তন করিতে পারে (স্ঃ)) এই হেতু কেহ মস্ত, কেহ 
বস্ত বলে। বিদ্যাপতি, “সকল পুকুখনারী নহে গুণবস্ত ৷ সংস্কৃতে ৱৎ মৎ প্রত্যয়ের বহুবচনে 
বন্ত মন্ত হয়। সেই বহুবচনের রূপ দেশতাঁষায় চলিত হইয়াছে। সণ্প্রাক্ৃতে বস্তু মস্ত 
“ছিল। প্রাচীন সংস্কৃতে বস্তু মস্ত প্রত্যয় ছিল। . যেমন কেশবস্ত, শক্তিবস্ত, বিভবমন্ত, 
বস্থমন্ত,। বিশিষ্ট-অর্থ ব্যতীত তুল্যার্থেও বসন্ত প্রত্যয় হইত (মৎ মন প্রত্যয় দেখ )। স 
মস্ত ফাং মন্দ। ফাঁ* আকৃকর্ল-মন্দ$ দৌলতমন্দ, জোরমন্দ,ইত্যাদি। আঁসামী ও ওড়িয়াতে 
মন্ত বস্ত প্রত্যয় বহু. প্রচলিত । | 
| ৃ ১০২। ককা। 

/০ সংস্কৃতে ক প্রত্যয় বহুপ্রসিদ্ধ । বাঁঞজলাতে ক প্রত্যয়াস্ত শব্ধ অন্ন আছে] স্বার্থে, 
বড়কী (বড় বউ ), মেজকী ( মেঝ বউ ), ছোটকী (ছোট বউ ), ইত্যাদি কএকটি আছে। 
মৈথিলীতে “ছোটকা+_ছোটটি। ঝলক, হল্কা, দমক; ধমক প্রভৃতি কএকটি শব্দ এখ্বলে 
আন! যাইতে পারে। করিয়া অর্থে এবং করিয়। পদের ক লইয়! অনেক শব্দের শেষের ক 
হইয়াছে। পরে এ বিষর- দেখা যাইবে (আঁক, প্রত্যয় দেখ)। সংস্কতে হস্থার্থেক 
প্রতীয়ান্ত শব্ধ অন্ন নাই। বাঁঞ্ালায় ছুই একটা! পাওয়া যাঁয়। যেমন বোঝা হইতে 
'বোঝকা--বৌচকা (ত্ুস্বে বুঢ়কী )1, 


১৭৪ বাঙ্গাল! ব্যাকরণ । 


৭০ করে যে--এই অর্থে কা হয়। হোঁৎ হৌঁৎ করে যে--হোৎকা, পট করে--পৃট্কা। 
করায় যে বা যাহা এই অর্থেও কা হয়। কৌৎ করায়--কৌঁৎকা। কোষ দেখ) 


১০৩। কর, গর | 


" কর এই সংস্কৃত শব্দটি বাঙলা ও যাবনিক শব্দের পরে যুক্ত হইয়া যে করে এই অর্থ 
প্রকাশ করে। যথা, বাঁজিকর, হালইকর (আবী হল্বা--মিষ্টান্ন )। সৎ কর= ফার্সী গর। . 
স* কাঁরিকর= ফাঁৎ কারিগর । সৌদা-গর। 


২০৪। কাঁর। 


/০ সংস্কৃতে যেমন অ-কার ক-কাঁর হুঙকার, তেমনই জয়জয়কার অর্থাৎ জয়-জয়, এই ধ্বনি 
মাত্র । বা"তে তুই-তোঁ-কার হইতে তুইতোকারি-তুই তোরা! বলা। হাহা করিলে হকার 
(সৎ হুঙ্কার) । গ্রাম্য লোকেরও শকার-বকার জ্ঞান আছে। 

গণ চর্মকাঁর কর্মকার কুস্তকার প্রভৃতি শব্দের কার উল্লেখ এখানে অনাবশুক। কার 
শব্দের আর যোগে চামাঁর, কামার, কুমার ইত্যাদি। 


১০৫ । আম, আঁমি। 


সংস্কৃত পাঁকিম--বাঁ" পাঁকাম। বাঁঞালাতে জেগম,. বুড়াম, ঠকাম, বাঁদরাম, ফচ্কাঁম 
‘ইত্যাদি শব্দ যে স* পাঁকিম তুল্য বিশেষণ, তাহা ও শব্দের অকারাস্ত উচ্চারণে ও অর্থে বুঝিতে 
পারা যায়! বাঁদরাম কাজ, ঠকাম বুদ্ধি ইত্যাদি শোনা যাঁয়। এই সকল বিশেষণ শবে 
ভাবার্থে ই যুক্ত হইয়া জেঠীমি, বুড়ামি ইত্যাদি শব্দ হইয়াছে। আম ও আমি দ্বার! নিন্দার্থ 
প্রকাশ হয়। ওড়িয়! গাঁরিম! বড়িমা বডিকমা প্রভৃতি শব্দে সংস্কৃত ইম প্রত্যয় স্পষ্ট বুঝিতে 
পারা যায় 


১০৬। আন, আনা, আনি। 

/০ গুণ আছে যার--স” গুণবান্‌। এইবুপ, দ্বারের স্বামী (বা রক্ষক )--দ্বারবান্‌__দীরো- 
আন বা দারআন। ফার্সীতে বান (বান নহে) প্রত্যয়েরও অর্থ এই | ফা* দর=স* দার ; 
ফাঁ" দরবান-_স* দ্বারৱান বা” দারআন। দারআনের কর্ম দারআনি (ই প্রতায়)। এইরূপ, ' 
কোঁচআন, গাঁড়ী-আন (হি* গাঁড়ীব্বান)-_গাড়আন (ঈ লুপ্ত )। 444 

রক্ষক )__বাঁগান হইয়! বাঁণতে ভুলে উদ্যান অর্থ পাইয়াছে। 

9০ সংস্কৃতে তুল্যার্থেও বৰ প্রত্যয় হয়, এবং ৱৎ হইতে ৱান, মস্ত হয়। সৎ বান 
হইতে বাণতে আন হইয়াছে, হিন্দীতে বান আছে। ফাঁসীতেও আন! প্রত্যয়ের অর্থ, তুল্য। 
মুন্ণী-আন!--মুন্শীর তুল্য । বাঁ“তে আনা আনি প্রত্যয় দ্বার তুল্য কর্ম বা ব্যবহার বুঝায়। 
যথা, মুন্শী-আনা--মুন্ণীর তুল্য কর্ম, বাঝুআনা-বাবুর তুল্য কর্ম বা ব্যবহার। এইরূপ, 


তর্ধিত প্রত্যয় ৷ ১৭৫ 


হিরু -আনি, বিবী-আনি। নবাবের যোগ্য ব্যবহার--বাঁ* নবাবি, ফা* নবাবী। ই প্রত্যয়ের 
যে অর্থ আন! আনি প্রত্যয়েরও সেই অর্থ। অআকারাস্ত শব্দের উত্তর ই, ইউ-কারাস্ত 
শব্দের উত্তর আনা আনি এবং অন্তান্য প্রত্যয় হয়! সাতহবি-_সাহেবের তুল্য ব্যবহাঁর। 
কেছ কেহ ভুল করিয়। সাহেবি-আন! বলে (তু গৌঁআরতামি)। বাস্তবিক, হয় সাহেবি, 
মা হয় সাহেব-আনা বলা ঠিক। ূ 

৬০ ফার্সী আনা বাঁণ্তে (প্রায়ই) ইয়ান! প্রত্যয় সম্বন্ধীয় অর্থে হয়। যথা, ফাঁ* 
মালিকানা: মালিক সম্বশ্থীয় (প্রাপ্য )) ফা* মাহানা বাঁ’ মাহিয়ানা, ফা* সাঁলানা বাঁ" সালি- 
য়ানা। ফা” শামানা বাঁ" শীমিয়ানা, ফাঁণশীম বাঁ” সন্ধ্যার সময় যাহ! টাঙ্গানা হইত (তু* সং 
চন্দ্ৰাতপ বা" টাদআ৷ )। ঃ 

| ১০৭। তা, তি। . 

/০ শুঞ্কের ভাব-_সংস্কৃতে শুফতাঁ। বাঞযালায় এই তা প্রত্যয় স্থানে কোথাও টা এবং 
তি হইয়াছে। সণ তাত্রতা--তামাটা ; তামাটা বিশিষ্ট_তামাটিয়া । কমের ভাব--কমতি 
এইবুপ,__বাঁড়তি, শুকতি, খাঁকতি প্রভৃতি শব্দে তদিধিত তি প্রত্যয় মনে কর] যাইতে পারে। 
বাড়ার ভাঁব--বাড়াতি--বাঁড়তি, মরার ভাব- মরাঁতা__মর্তা, খোলার ভাব--খোঁলাতা- 
খোলতা, ইত্যাদি শব্দের মাঝের আ লুপগ্ত হইবার কারণ পাই না। গৌআর হইতে গৌঁআরি 
হইবার কথা৷ যথা, চণ্ডীদাসে, “কে করিল হেন কাজ কেমন গৌঁয়ারী।, কিন্তু গৌআরতি 
এবং ভুলে গৌআরাতমিও শোনা যায় । 

%০ পত্র অর্থে, এবং, বোধ হয়, পত্র শব্দের বিকারে তা তি ( বা তী) প্রত্যয় হ্য়। 
যথা, নাঁম-পত্র_-নামতা, রঙ্গ-পত্র- বাঞাতা, চকাকার পত্র-_চাকতি, চু রাখিবার পাত্রী 


(ছোট বাটা)__চুনাতী। তী প্বানে চী হইয়া ধুনাটী-_ধুনার পাত্র (রাড়ে ধূনাচুর; কোয - 
দেখ)! | 


প্র ১০৮। না। 
ষত্রার্থে ন! প্রত্যয় হয়। যথা, পাখা-পাখন| ( ছোট পাখা যেমন মাছের); ফতাঁ-_ 
ফতনা; খোপ-থোপনা (যেমন স্বৰ্ণাদি অলঙকারের ); থোপ হইতে থুপী শব্দও আঁছে। 


বছি--বাছনি শব্দ পদ্যে পাওয়া যায়। সং‘ ছা+বা” না=ছানা (ছোট শাঁবক)। সৎ ঝর 
ঝরী; কিন্তু বাগালাঁয় ঝর বড়, ঝরণ ছোট । 


১০৯। পনা। 
স* পণ-_ব্যবহাঁর। ও* পণা-যেমন গুঁণী-পণা! ; হি" পণ--বালকপণ ? ম* পণ পণ 
মন্থধ্যপণ, ভলেপণা ৷ বিদ্যাপতিতে চতুরপণ, চণ্ডীদাসে চতুরপনা, কবিকঙকণে ঠেটাপনা। 
‘রাঘবের হেরি বীরপণা' ( মধুস্থদন )। এইবৃপ-ধূর্ত-পনা, নেকা-পনা॥ বেহায়া-পনা। গিরী-পনা, 


১৭৬ - বাঙালা ব্যাকরণ । 

ইত্যাদি৷" গুণীপনা শব্দের ঈ লোপে (প্রায়ই) গুণপনা। বাঁণতে হা 

১০ (তু আমি) . - 
৯১৩ | পারা, পাঁনা। 

/০ সৎ প্রায় (তুল্য ) শব্দের বিকারে বা" পারা, (ও" পরি )। যথা, জল-পীরা-_জল-. 
প্রায়-_জল-তুল্য ; চীদপাঁরা-চন্্রপ্রায়। এইরূপ, তেল-পার এবং কথন কখন সরু-পারা, 
মোটা-পাঁরা, কাল-পাঁরা ইত্যাদি। চণ্ডীদাসে “বিরতি আহারে রাঙ্গা বাস পরে, যেমনু যোগিনী- 
. পারা কৃত্তিবাসে (আদ্যে ), ‘অন্ত মুনির পারা।, কবিকঙকণে, “কোন দেশে ছুঃখি 'নাই 
সই মোর পারা” । ০24 

৭০ “বোধ হয়’__এই অর্থে প্রায় স্বানে পারা (ও” পরা) হইয়াছে। যথা, কৃতিবাসে 
' (লং), বাদ বিসম্থাদ পারা হইল কাঁর সনে।, ভারতচন্দরে, 'অভাগারে একদিন না ছাঁড়িবে 
পার» কবিকগকণে, ‘তোর আমি. চেড়ী বটি হেন বুঝ পারা উত্তর পশ্চিম রাঁট়ে এবং 
ওড়িয়াতে পারা ( বোধ হয় ) অর্থে এখনও প্রচলিত আঁছে। “সে পারা আজ যাবে», “আমি, 
পারা) পারি না” ?- রিল অনুমান করি! ও* ০5 
যাবে । 

২০ পারা প্রত্যয়ের রা স্থানে না হইয়া স্বা-বিশেষে পান টি ett) যেমন, 
চাদ-পানী মুখ, কুলা-পান! চকু! (তুৎ রাম’ শব্দ, শিশু বলে ‘নাম’ )। সৎ প্রতি শব্দের 
অপত্রংশে ( হয়ত পারে হইতে ) পানে হইয়াছে। যেমন, আমার পানে তাকাও | 


১১১। সাঃ চা। 


টি মদ অর্থে সা প্রত্যয় হয়। যথা, রুপার সদৃশ_ রূপসা (সোনা )3 পানির সদৃশ__ 
পানিসাঁ_পী'নস! (4-ইয়া--পাঁনসিয়া ) ; বাষ্পের অর্থাৎ ভাপের সদৃশ-ভাপসা। এইরূপ, . 
ঘোঁপসা, ঝাপসা, ঢেপসা, চোপা, গুমসা, ফাঁকাসা- ফেকাসা, 'আলিসা--আস্লিসা ( ছাদের 
উপরে আলি-সদৃশ ), ইত্যাদি । ইহাদের সহিত সৎ ঈদৃশঃ সণ-প্রাৎ অইসো, স* তাঁদৃশঃ সৎ- 
গ্রীণ তইসো, সণ যাদৃশঃ সপ্রাৎ জইসো, সৎ কীদৃশঃ হি কৈসা মণ কসা প্রভৃতি তুলনা করা 
যাইতে পারে । ফা দেবসা-_দেহ-সদৃশ। এইরূপ সা প্ৰত্যয়াস্ত শব্দ ফার্সীতে অনেক আছে। 

. 9০ সা স্থানে চা হইয়া বাঁ’ পাঁনিসা ও« পানিচা। এইরূপ, বাঁৎ লালচা (লালসদৃশ ), - 
কালচা ( কাল সদৃশ ), খামচা--(স* কবল বাৎ খামল সদৃশ ), মলিটা_-মড়িচা (লৌহমল 
সদৃশ, লৌহমল )। 

০০ কোন কোন সংস্কৃত শব্দের শেষের ক স্থানে চা ও সা হইয়াছে! বলা বাহুল্য এই 
এই চ ও স৭ প্রত্যয় নহে। ‘যথা, স* নলিকা_নলিচা (যেমন হ'কাঁর)) সৎ মর্কটক-- 
মাকড়সা; স* খোলক--খোলস (কিংবা খোল সৃশ- খোঁলস )) সণ কুহেলিকা--কুআসা । 
কিংবা সণ কুহা হইতে কুঅ! ; কিন্তু, কুআ! সদৃশ-_কুআঁসা মনে করিলে অর্থ ভাল হ্য় না। সৎ 


: তদ্ধিত প্রত্যয় । ১৭৭২ 


কুহেলিক! ও* কুস্থুড়ি হি কোহিরা। এই হেতু মনে হয় স* কুহেলিক! হইতে বাঁ” কুআস!। 
স’ স স্বানে দেশ ভাষার চ, চ হইতে ক, এবং ক স্বানে র ( আগম ) হইবার দৃষ্টান্ত আরও 
আছে (কারক দেখ )। 


১১২। আট, আটি। 


/০ মৃত্তিকা অর্থে, এবং বোধ হয় মাটি শব্দের সংক্ষেপে আট আঁটি আসিয়াছে । যথা, 
ধোঁঅ! মাঁছি--ধোআট ( ধোআট পড়িলে জমির তেজ বাড়ে ); ধার--প্রান্তের মাটি__ধারাটি। 
পাট মিশ্রিত মাট--পাটাটি--পেটোটি ; এইবূপ- -উলুটি, তুষটি, খড়টি কর্ম মাটির কাথে করা 
হইয়া থাকে । কর্ম অর্থ হইতে বোধ হয় সম্বপধীয় অর্থেট টি প্রত্যয়। কিন্ত, শব্দগুলিতে 
মাটি অর্থও স্পষ্ট আছে, এবং ট টি প্রত্যয় নিশ্চয় প্রথমে শব্ধ ছিল। 

%০ মাটি দিয়! ভরা বা! পূর্ণ_-ভরাট, যেমন ভরাট জমি, পুকুর ভরাট করা। কেহ কেহ 
বলে মাটি-ভরাট, বাঁলি-ভরাট, করা । তখন বোধ হয় যেন ভরিত শব্দের রূপাস্তরে ভরাট । 
জমা4-মাটি_মাঁটি জমিয়। পিগাকার হইলে জমাট ; কিংবা জমিত হইতে জমাট (হি* জমা- 
বট-_-যেন জমাৰ)। ধরাতি (ধরা ভাবে তি) হইতে ধ্রাঁটি। (ধরাট শব্দের মুল অন্ত; 
ধরা-কাট শব্দের কা লোপে ধরাট।) 

১১৩। আনি। 

সঃ পানীয় হইতে পানী পানি, এবং প লোপে আনি প্রত্যয়-সরূণ হইয়াছে । যথা, চাল . 
চৌোআনি--চাউল-চৌআ পানি অর্থাৎ যে জলে চোআনা৷ চাউল ভেজানা হইয়াছে । আমানি 
-অন্রপানি ( কাজি)। ধোঁআ-পানি--ধোআনি। সস্থতিত্ত-_কুইত্ত-ন্ন্ত ; সুত্ত+ 
পীনি--সুক্তানি,_-তিন্তুরস যোগে পক্ধ ব্যঞ্জন। লোকে আনি প্রত্যয়ের মূল ভুলিয়া 'জল 
শব্দও যোগ করে। যেমন চাঁল-ধোআনি জল। ইতি সানীর দরের «তায যথা, 
চিঞ্চৱণী--চিঞ্চা( তেঁতুল" পানী। | 


১১৪। আই। 


মানুষের নামের পরে চন্দ্র নন্দ নাথ ইত্যাদির স্থানে প্রাচীন ও নবীন বাঞ্জালায় আই হয়। 
যথা, (ময়নামতীর গানের) গোবিন্দচন্দ্র--গোঁবিন্দাই! রাঁমচন্ত্র-রাঁমাই, রমানাথ--রমাই, 
নিত্যানন্দ_নিতাই, বলরাম বাঁ বলভদ্র--বলাই, ইট রাহি আই আদর-্থচক। 
আই প্রত্যয় বল! যাইতে পারে। 


১১৫ জা, পো । 


. সং জা, জাত (পুত্র) হইতে ঘোষজ!--ঘোষের পুত্র। মুখ্যের পুক্র- সুখ্যজা- নুখজ্যা। সং 
পোত (পুত্র) হইতে পে| ৷ এই শব্দটি এখনও শ্রত্যয়-সর্প হয় নাই। কারণ পো শব্দের 
হুতন্ প্রয়োগ আছে। মায়ে গোয়ে, রাজার তিন পরো! ইত্যাদি বল! যায়! ঠাকুর-গো, 


১৭৮ বাঞ্জাল! ব্যাকরণ ) 
দেঅর-পো শব্দের শেষে র থাকাতে ঠাকুরের পৌ, দেঅরের পৌ বল! আবশ্যক হয় ন!। রায়ের 
গোঁ রায়বংশে জাত। (এইরূপ, ঝী। ঘোষের বী--ঘোষবংশে.জাত!।) 
১১৬। করা । 
প্রতি অর্থের পরায় হয় ‘করিয়া’ হইতে কর! বোধ হয়। যেমন, শতকর! এক টাকা 
স্থদ-_টাঁকা শতে শতে ভাগ করিয়া এক এক ভাগ প্রতি এক টাকা সুদ। 
১১৭। জাতি। মা 
ংস্কত জাত শব্দের অর্থ রক্ষিত, আনীত হইয়া গোলা-জাঁত--গোঁলাতে রক্ষিত, খামার-জাত 
- খামারে আনীত, বাক্ষ-জাত--বাঁকৃষে রক্ষিত ইত্যাদি শব্দ হইয়াছে। 
১১৮। ভর । 
ভরা--পুর্ণ_হইতে ভর দ্বারা ব্যাপ্তি বুঝীয়। যেমন, জনম-তর খাটা, কোমর জল। 
৮০ 
১১৯। ময়। | 
ময় প্রত্যয় বাঞ্জালাতে কেবল ব্যাপ্ত অর্থে বসে। জলে ব্যাপ্ত--জলময় ; আশ্চর্ষে, 
জলমময়। ঘরে ব্যাপ্ত-_-ঘরময় । এইরূপ, রাস্তাময়, পথময়, দেশময় ইত্যাদি। 
| ১২০। হাঁরা। রর 
| গুণিত অর্থে হাঁর! হয়। স* হর, হার অর্থে হরণ। দ্বোহারা--দো +হাঁর+আ- ছুই হার 
ভাঁগ-যুক্ত। দোহারা দোড়ী--এক গাছা দোড়ী ভাগ করিয়া ছুই খণ্ড একত্রে, কিংবা ছুই 
গাছ! দোড়ী একত্রে মিলান৷ ৷ (এই হার শব্দ মণি মুক্তাদির মালা নহে)। এইরূপ, তেহার! 
চৌহারা, একহারা। একহাঁরা দৌড়ীতে ভাগ থাকে না বটে, কিন্তু ভাগ করার ভাব থাকে। 
ন থাকিলে একগাছা দোড়ী বলা হয়। (তু” সৎ কৃত্বম্‌ প্রত্যয় ) 
১২১। অন্দাজ। 
ফার্সী অন্দাঁজ-_নিক্ষেপক। ইহা হইতে তীরন্দাজ--যে তীর (শর) নিক্ষেপ করে। 
গোলান্দাজ--যে গোলা নিক্ষেপ করে । বরকন্দাজ-_-আর্বা বর্ক__বিজুলী, ফার্সী অন্দাজ; হাঁতের 
দণ্ড হয়ত বজ্জ ব! বিজুলীর তুল্য মনে করা হইত। বরকন্দাজ শব্দের মূল অর্থ তবে বজ্রদণ্ডধর। 
১২২। ইন্দা। 
ফার্সীতে ন্দা কৃৎপ্রত্যয় যাবতীয় ধাতুর উত্তর কর্তৃবাচ্যে বসে । বাঙ্গালায় তদ্বিত প্রত্যয় 
মধ্যে ধর! যাইতে পাঁরে। ফাঁ* বাস (থাক )+-ইন্দা--বাসন্দা বা* বাসিন্দা (বাঁসকারী ); ফাং 
গোঁ (কহ)+ন্দা গোইন্দা বা’ গোয়েন্দা ; নবীস (লেখ) + ন্া--নবীসিন্দা (লেখক )। 


তদ্বিত প্রত্যয় । ১৭৯ 


১২৩। খাঁন৷। 
(ফার্সী খানা-স" গৃহম্‌ ! বৈঠকথানা--বসিবার ঘর, কারখানা--কারুগৃহ! এইরূপ, 
মাঁল-খানা, তোঁষা-খানা, মুদ্রী-থানা, পাঁয়-খাঁনা, ডান্তুর-খানা ইত্যাঁদি ! 
১২৪। খোর। 


এ ইহা হইতে গুড়. ক-খোর--যে তামুকে আসন্ত ৷ এই, গাঁজা- 
খোর, মদ-রৌর, নেশা-খোর, গুলী-খোঁর ইত্যাদি । খোঁর হইতে খোরাক ( ফাঁ্সীতে খাবার 


জিনিষ, খোর+আক্‌)। . 
১২৫। গীর, গীরি, গিরি। 

ফাঁণ গীর--যে আঁকুমণ করে--স্থতরাং কর্তা । এই অর্থে ফা জাহাগীর-_জাহী পৃথিবী, 
গীর স্বামী, ভূপতি। আলম্গীর-_আর্বা আঁলম্‌--পৃথিবী, অতএব পৃথিবী-পতি। কুস্তী-গীর 
-_যে কুস্তীকরে। 

গীর শব্দে ই (ফাঁ” ঈ) প্রত্যয় যোগে গীরি--কর্ম বুঝাঁয়। যথা, কেরাণী-গীরি_-কেরাণীর 
কর্ম। এইরূপ, বাকুগীরি, যুচী-গীরি, মুট্যে-গীরি। অকারাস্ত (অ গ্রস্ত ) শব্দের উত্তর সহজে ই 
বসে। যেমন ডান্তারি, কামারি। অভিন্ন অন্ত স্বরান্ত শব্দের উত্তর গীরি বসে। সেকরা- 
গীরি, ডেপুট-গীরি। কিন্তু, মাষ্টার-গীরি, মুন্সফ-গীরি ভাল শোনায় না। নিন্দা-প্রকাশের সময় 
সেকরা-গীরি, ছুতার-গীরি, কাঁমার-গীরি ইত্যাদি বল! যায় । নতুবা সেকরার কাজ, ছুতারের কাঁজ 
কিংবা ছুতাঁরি, কামারের কাঁজ কিংবা কাঁমারি বলা রীতি। 

শীরি প্রত্যয় সণ কর হইতে করি শব্দের বিকারেও আসিয়! থাকিতে পারে। সৎ কাঁরি-কর 
' হইতে কাঁরিকরি ফাৎ কারিগরী । পরে ই থাকাতে প্রথম অক্ষর ক স্থানে কি আঁসিতে পারে। 
তখন কিরি হইতে গিরি মনে করা চলে, এবং গীরি না লিথিরা গিরি লেখা অশুদব হয় না। 

১২৬] চা। ॥ 

ফার্সীতে অল্লার্থে চহ প্রত্যয় হয় । চহ স্বানে বাঁতে চা । যেমন, বাগ-বাগচহং_বা* 
বাগিচা (ছোট উদ্যান)। এইরূপ, গালিচা (তুকী )। ফা খাঞা ছোট স্বান বা পাত্ৰ 
ইহাঁ হইতে বা" খুণ্টী ! 

| ১২৭! চী। 

ফা" চী স্বামী বা কর্তা। খাজাঞ্টী--যে খাজন| রাখে। এইরূপ, মশাল-চী--মশাল বা 

আলো ধরে যে। বাঁবরটী--হাও্ডী-শাঁলার কর্তা; খাঁতাণ্টী--খাত! রাখে বা লেখে যে। 
১২৮ । তর। . 

?* প্রকার অর্থে ফার্সী তরহ, হইতে বাঙ্ালাঁয় তর। ফার্সীর তরহ, শব্দের হ্‌ কারের 

লোপচিনু-সরুপ তরু (অকারাস্ত) উচ্চারিত হয়। যথা, বহ্ুতর--বহুপ্রকার ( আজিকালি কেহ 


৯০ 


১৮০ | বাঙ্গাল! ব্যাকরণ। 


কেহ ‘অনেক’ অর্থে তর শব্দ প্রয়োগ করিতেছেন, কোষ দেখ); তর-বেতর--নানাপ্রকাঁর । 
এমনতর, কেমনতর, যেমন্তর, তেমনতর শব্ধ ব্যাকরণে ভুল। কারণ এমন কেমন যেমন 
তেমন শব্দে মন প্রত্যয় আছে। এমন-তর--এইরূপ প্রকার (1)। 
‘9০ অতিশয়োক্তি হইতে গুরু অর্থে গুরুতর ( স" গুরু+স* তর ) শব্ধ চলিয়াছে। এইরূপ, 
ঘোরতর । 
১২৯। দান। 
ফার্সী দান--সৎ ধান (আঁধার)। ক্ষুদ্ার্থে দানী ; যথা, কলম-দান,'কলমদানী--কলম 
রাখিবার আধার । এইরূপ, নস্ত-দানী, পিক-দানী, আতর-দানী উত্যাদি। 
১৩০ । দাঁর। | 
ফার্সী দার বাঙ্গালায় বহর প্রচলিত হইয়াছে। কর্তা, স্বামী প্রভৃতি অর্থে দ্বার বসে । 
যথা, বাঁদ্যকর__বাঁজন-দার। এইরূপ, গড়ন-দার, চাখন-দাঁর, গোলা-দার, দোকান-দার, ছড়ী- 
দার, ফৌজ-দার, ফাড়ী-দার, চৌকী-দার, সুবে-দার, চোপ-দার, হাৰল-দার ( হালদার ), তাঁলুক- 
দার, মজমা-দার (মজুমদার ), ইত্যাদি! দার শবে যুক্ত বা বিশিষ্টও বুঝার । যথা, চুড়ি-দার 
পাজামা, বুটদার রুমাল, দানাদার ডালিম। (উমেদৰার শব্দের  লোপে বাঙ্দালায় উমেদার ; 
এই শবে ফা” ৰার প্রত্যয়, দার প্রত্যয় নহে।) 
১৩১ | নবীস। 
ফার্সীতে নবীস-_লেখক। নকল-নবীস--নকল-লেখক, তাইদ-নবীস-_-লেখনসহিষুঃ। 
চিঠী-নবীপ-_চিট-নবীস, মহল|-নবীস। ফার্সী নবী শব্দের সহিত ই* নভিন শব্দ ভুল করিয়া 
কেহ কেহ লেখেন শিক্ষা-নবিশ, শিক্ষা-নবিশি। শিক্ষানবিশ শব্দটি আধুনক। যেমন সণ 
_ বাগীশ শব্ট বিদ্যাবাগীশ তর্করাগীশ হইতে ব্যস্তবাগীশ, মিথ্যাবাগীশ পৰ্যন্ত আসিয়াছে। 
১৩২। নামা । 
ফার্সী নাম1_চিঠি, যাহা লিখিত হইয়াছে । ইহা হইতে ওকালত-নামা, রোজ-নাম|, 
সোলে-নামা» রফা-নামা ( মিলন-পত্র ৮ ইত্যাদি । 
১৩৩। পোষ । 
ফার্সী পোষ প্রত্যয-সরূপ হইয়া যাহা ঢাকে এই অর্থ প্রকাশ করে। যথা, ফা* বাল্লা-পোষ 
উপরে যাহ! টাকে, সর-পোষ মাথা (ীর) বা উপর যাহা টাকে, তন্তু-পোষ--বসিবার আধার 
যাঁহা ঢাকে, যেমন চাদর (বাণতে অন্ত অর্থ )। (পোষ-+-আক--পরিবার জিনিষ, তুৎ খোরাক) । 
১৩৪ | বন্দ | বন্দি। 
ফার্সী বন্দে বাধে! এই অর্থে ঘোড়ার নাল-বন্দ২-যে নাল বাঁধে । . জিল্দ-খন্দ, 
“যে চামড়া দিয়! বই বাঁধে (দফ্ত্রী )। 


তদ্ধিত প্রত্যয় ৷ | ১৮১ 

ফাসা বন্দ_স* বদ্ধ । বাঁকৃষে বদধ-_বাকৃষ-বন্দি (করা)! এইরূপ, চিঠা-বন্দি, জমা-বন্দি। 
- ১৩৫ । বাজ। 

ফার্সী বাঁজ-_যে খেলে। ইহা! হইতে বাজ অর্থে দক্ষ, আসন্ত হইয়াছে। মকদ্দমা-বাজ 


যে মকদ্দমায় আসন্ত বা দক্ষ । গলা-বাঁজ-_যে উচ্চ গলা-_স্বর--করিয়! কথা কহিতে দক্ষ ; 


ইহার কর্ম গলা-বাঁজি। দোড়ী-বাজ (অপভ্রংশে ধড়ী-বাঁজ )--যে দৌড়ীতে বাজি করিতে 
দক্ষ; ইহাণ্ছইতে ধূর্তশিরোমণি। ফা” জী-বাজ--যে জান--জীবন লইয়! খেলে, জীবনকে মে 
তুচ্ছ করে। ফেরেব-বাজি--বঙঞ্না। 

১৩৬ ।' নই | 

-/০ সৎ সহিত হইতে সই হইয়া তিন নুর ল সৎ জলসাৎ 
হইতে জলসই না হইতে পারে। 

৭০ আর্বা-সহী--শুদধ (ঠিক ) হইতে সই আসিয়া মানান-সই-_মাঁনান-শুদধ, প্রমাঁণ- 
সই-_গ্রমাণ-শুদব । এইরূপ, মাপ-সই, টেক-সই, সই-দই ( মাথায়-মাথায় ) তু" ভর-পুর)। 

১৩৭। স্তান, স্থান ।। | 

ফার্সী স্তান-স* স্থান । এই ই শব্দের এত সাদদষ্ত যে একের পরিবর্তে অন্য বসিতেছে। 
হিন্দুস্থান বাস্তবিক হিন্দুস্তান (হিন্দু শব্দ সংস্কৃত নহে)। এইবৃপ আফগান-স্তান, গোর-স্তান, 
কধর-স্তান, গীর-স্তাীন। পীরের আন্ান__স” আস্বান। রি গুলেন্তান- ফুলের স্থান অর্থাৎ 
উদ্যান )। 

১ ১৩৮। ধ্বন্যাঁদি অর্থে প্রত্যয় ! 

/ সম্প্রান্কতে শব্দের উত্তর স্বার্থে অম্‌ প্রত্যয় হইত! যেমন, পক্ষ4অম্‌-_পাখম, 
(ময়ূরের পক্ষ)। তেমনই বাঞীলায় স* খোল4-অম্‌ব__খোঁলাঁম্‌ (যেমন খোলাম্‌ ভাঙ্গা, 
খোলাম্কুচি ) ; স* ফুল+অম্-_ফুলম্‌ (পীড়,-তেল )) ভর+অম্--ভরম্‌ (যেমন ভরম্ভর 
করা ); জল+অম্‌-_জলম্‌ (যেমন জলম্ময় ) | কড়া হইতে কড়াম্‌; কড়াম্‌+ ইয়া =কড়'- 
মিয়া_কড়ানিয়া (ম স্থানে ন)। 

৭০ এক সংখ্যার সহিত অন্য সংখ্যার,গুণ করিতে দশের উতধ্ব সংখ্যার উত্তর মৃ ৎ হয় 
যথা, তিন-এগাঁরম্‌= তেত্রিশ, পীচ-কুড়িংশ, পাঁচ-আঠাইশং-এক শ চল্লিশ, ইত্যাদি) 
(কিন্তু তিন-দুগুণে_ছয়, তিনত্রিক্কে নয়; পাঁচ-সাঁতে (সাত্তে-_অর্থাৎ সপ্তে )= 
পয়ত্রিশ ; তিন আটে (প্রায়ই আষ্টে__আট্টে )= চোব্বিশ, ইত্যাদি)। এগারম্, বাঁরম্ত'*" 
শতম্‌ ইত্যাদির মৃ সংস্কতের শেষ চিহু-সবুপ রহিমা গিয়াছে। পাঠশালায় যেখানে “নিদিব রব্ত, 
বলিয়া পাঠ আরম্ভ হয়, সেখানে সংস্কৃত ভাষার চি থাকা আশ্চর্য নয়। কিন্ত, বোধ হয় 


ie বাঁঙালা ব্যাকরণ। 


কিছুদিন পরে নাঁমতা-আঁবৃত্তির সময় সংখ্যা-বাচক শব্দের শেষ বর্ণের দ্বিত্ব কিংবা শেষের মৃ 
যোগ থাকিবে না.। 

৬০ টার রহ যেমন, কুমীর জলে চবাম্‌ করিয়! লাঁফাইয়া 
পড়ে) মানুষটা দড়াম্‌ করিয়া পড়িয়া গেল, সপাং সপাং, পটাং পটাঁৎ করিয়া বেত মাঁরিল, 
ইত্যাদি । আঁম্‌ আখ যোগে খ্ুলতা, ইম্‌ ইৎ যোগে ক্ষীণত! বুঝায়। সেতারের টান তাঁরে 
আঙুলের আঘাত করিলে পিড়িংপিড়িং শব্দ হয়। (শিথিল দ্রব্যে আঘাত করিলে আঁ ইৎ 
শব্দ করে না; আশ্‌ উশ্করে।) 

1 স* রৱ হইতে র, এবং উচ্চারণ-সৌকর্ধে অর) কচর-কচর-_-কচ্‌কচ রব, কিচির 
মিচির-_কিচি-মিচি রব, গজর গজর-_গজ্গজ রব ইত্যাদি । যে সকল দ্বিরুন্তু ধাঁতু-শব্দের অর্থে 
রব বা ধ্বনি বুঝীইতে পারে, সে সকল শব্দে অর ঝুন্তু হইলে কর্মের স্থিতিকাল বৃদ্ধি করে। 
কচ্‌-কচ করিয়া কাটা--শীঘ্, কচর্-কচর করিয়া কাটা__মন্দগতি, স্ৃতরাৎ দীর্ঘকালস্থায়ী। 

1/০ তরা কিংবা ত্বরা করিয়া ওঠা--তড়াক্‌ করিয়া ওঠা । করিয়া, করা শব্দের ক যেন 
যুক্ত হইয়া তড়াক্‌ । এইরূপ, গাঁ গা (ধ্বনি) করা__্াক্‌-গীঁক করা । সড়াক্‌ করিয়া পলায়ন, 
পটাক্‌ করিয়া ছেঁড়া ইত্যাদির আক (বা ক) দ্বারা ধ্বনি বুঝায় ৷ 

19০ ধ্বনি অর্থে আঁৎ প্রত্যয় হয় । গপাৎ করিয়া গেলা, ঝপাঁৎ বা ধপাৎ করিয়া পড়া, 
থপাৎ করিয়া বসা, পড়াৎ করিয়া ছেঁড়া, ইত্যাদি । আক স্থানে উৎ যোগে হ্রস্বথ বুঝায় ৷ 
পটাৎ, পড়াৎ--পুটুৎ, পুড়ুৎ। কট্‌_কুটুৎ করিয়া কামড়ানা, সুড়-_ন্থড়ুৎ করিয়া পালায়ন, 
ঘট--ঘুটুৎ করিয়! গেলা ইত্যাদি অনেক শব্দ আছে। 

1/০ ধ্বনি অর্থে আশৃহয়। ধপাশ, ধড়াশ, করিয়! পড়াতে ধপ, ধড়-শব্দ শোনা! যায়। 
হয়ত শব্দ__এই শব্দের শ হইতে আশ,। স্থল ভ্রব্যের-_স্তপের পতনে ধপাশ, উপবেশনে 
থপাশ,। এইরূপ, কটাশ পটাশ মটাশ ঠাশ ইত্যাদি৷ অ! যোগে বিস্তার, উ যোগে ক্ষুদ্রতা 
বুঝয়। স্কুল বিস্তৃত দ্রব্যের পতনে ধপাশ, স্থল ক্ষুদ্র দ্রব্যের পতনে ধুপুশ। এইরূপ, কটাশ 
ক, চকাশ চকু, হাঁপশ হপুশ ইত্যাদি । 


১৩৯। সর্বনাম শব্দের উত্তর প্রত্যয় । 


কয়েকটি সর্বনাম শব্দের উত্তর এবং সংস্কৃত শব্দের বিকারে খন খাঁন ত থা বে মত মন 
প্রত্যয় হইয়াছে 

£ খন! স" ক্ষণ শব্ধ হইতে সময় অর্থে খন হয়। যথা, এইক্ষণ_এখন। এইরূপ 
তখন, যখন, কথন। (তখন যখন বাস্তবিক তেখন, যেখন ছিল। অধুনা, তখন যখন 
সাঁধুভাষায় চলিয়াছে।) 

৭০ খান! সং স্থান শব্দ হইতে, এবং স্বান অর্থে থান হয়। যথা, এই স্থান_-এখীন) ' 
০০১৪ যেখান। ময় 


তদ্ধিত প্রত্যয় ! ১৮৩ 


৬০ ত। পরিমাণ অর্থে এবং স্কৃত শের বৃপাত্তরে ত হয়। যথা, কত, তত, যত, এত! 

1০ থা। স্বান অর্থে এবং সৎ ত প্রত্যয়ের বিকারে থা হয়। যথা, কোথা, এথা বা হেথা, 
যেথা, সেথা । 

1/০ বে। কাল-নির্দেশ অর্থে এবং সং দা প্রত্যয়ের বিকারে বে প্রতায় হয়। যথা, কবে, 
যবে, তবে, এবে ৷ I 

19০ মত, মতি, মন। এই সদৃশ-__এমত, এমতি, এমন ; কি সদৃশ--কেমত, কেমতি, 
কেমন) যে সদ্বশ--যেমত, যেমতি, যেমন? তে (সে) সদশ-তেমত, তেমতি, তেমন. 
প্রাচীন বাঙ্গালায় এবং আধুনিক কবিতায় এমতি যেমতি তেমতি পাওয়া যায়। 
._ মন, মতি, মত প্রত্যয় সণ ব্ৎ (তুল্যার্থে;-ফাঁ” ৱন্‌) এবং বস্ত, প্রত্যয় হইতে 
আসিয়াছে । (বেদে নাকি মাবস্ত__আমার মত, ত্বাবস্ত-_তোর মত, ঈবস্ত-_-এমন, কীবস্ত_ 
কেমন, নীলবস্তং_-নীলের মতন, ইত্যাদি আছে )। বাণ এমন কেমন-ও* এমস্ত কেমস্ত। 
শৃন্টপুরীণে, ‘এমন্ত ধর্মার বরত ন করিব হেলা” ‘এমত ধর্ম্মর বরত অবহেলে জেহি জন !' 
মস্ত প্রত্যয়ের ন লোপে, এমত, যেমত ; ত লোৌপে, এমন বেমন। প্রীরুত-ওড়িয়াতে এমিতি 
যিমিতি কিমিতি। এই মন্ত প্রত্যয় হইতে ( ইহার ) মৃত, ন বিপ্রকর্ষে মতন | বিশিষ্ট অর্থে 
স* ৱৎ, প্ৰত্যয় স্বানেও বাণতে মন্ত হয় (১০১ স্থঃ)। বোধ হয়, যেন (প্রাচীন জন্থ ) শব্দও 
যেমস্ত--যেমন- যেন ( তু" আসা” যেনে-বা* যেমন, আসা তেন=বা* তেমন )। মত 
(তুল্য ) ও যেন শব্দের স্বরান্ত উচ্চারণ লক্ষ্য করিলেও অনুমান হয় ত ন কোন সংযুক্ত ব্যঞ্জনের 
অবশিষ্ট । হেন--সেমন্ত (ব! তেমন্ত )_সেন-হেন। স্থানে হ নূতন নহে (স্বঃ)। তু 
ও* সে-পরি__সে-প্রায় = তার তুল্য (স* তদ্রৎ)। যেমন শুনিল তেমন গেল, যেমনি শুনিল 
তেমনি গেল,__যেমন তেমন যেমনি তেমনি শব্দের মন স* যস্মিন্‌ ত্মিন্‌ ( কালে ) হইতে 
আঁদিয়াছে। সুতরাং উৎপত্তি ও অর্থ ভিন্ন। 


১৪০। সংখ্যা-পুরণার্থে প্রত্যয় । 


/০ মেয়েটি বাঁরু বছরে পড়িয়াছে, তিন দিনের দিন আসিয়াছে, ইত্যাদি প্রয়োগ স্মরণ 
করিলে জানা যায় বাঙ্গাল! ভাষায় কালসংখ্যা পুরণ-বাচিক সামান্য প্রত্যয় নাই। সাঁতের ঘরে 
(অপ্তম গৃহে ), তিনের দিনে (তৃতীয় দিনে ) ইত্যাদি হইতে জানা যায় সংখ্যা-বাচক শব্দে এর 
যোগ করিলে পুর্থ-বাচক শব্দ হয় । এই এর সম্ব্থ-পদের এর । 

৭০ . মাসের দিন বুঝাইতে সংখ্যাবাচক শব্দের উত্তর ই এ হয়। আজ মাঁসের ক দিন 
আজ ক-অই (রাট়ে অই" )) আজ পাঁচই, দশই, বারই অর্থাৎ আজ পাঁচদিন, দশদিন, 
বারদিন। এইরূপ আঠারই পর্যন্ত । ইহার পর এ) যথা, উনিশে বিশে ইত্যাদি৷ এখানে 
ই ‘বা ই পরিবর্তে এ। | 

৬০ ওড়িয়াতে আজি পাঁচদিন, ছ-দিন! হিন্দীতে পাঁচৰ’, ছঠৱ’। ; মরাঠীতেও পাচৱা, " 


2৮৪ বাঙালা ব্যাকরণ। 


সহাঁবা, ইত্যাদি পঞ্চম ষষ্ঠ অর্থ প্রকাশ করে। ৰ! ৰা প্ৰত্যয় বাঁ’ ইয়া উয়া স্বানীয়। অতএব 
বোধ হয় বা’ ই বা ই এবং এ সম্বীয়-অর্থে ই (ঈ) এবং ইয়া প্রত্যয় । স পঞ্চমী হইতে 
পাঁচমী__পাঁচঈী-_পাঁচ ই। এইরূপ, যষ্ঠ--ছঅই--ছয়-ই, সপ্তশী-সাঁতই, ইত্যাদি । মী. 
হইতে ই আসিয়া সংস্কৃতে যে শবে মী নাই, তাহাঁতেও রাঢ়ে ই বসিয়াছে? যথা, একাদশী 
এগারই, দ্বাদশী-- বারই, ইত্যাদি। স্মরণ রাখিতে হইবে পূর্বকালে বঙ্জাদেশেও তিথি দ্বার! দিন 
গণিত হইত! দিন শব্দের সংক্ষেপে রাঢ়ের ই” আঁসাও অসম্ভব নহে। আজ বিশে অর্থাৎ 
বিশিয়া--ৰিশ্যে--বিশে অর্থাৎ বিংশ-পুরক দিন। এই তিন প্রকার উৎপত্তির কোন্টা ঠিক, 
তাহা বলা দুষ্কর ৷ 

1০ অন্য শব্দ দেখা যাউক চালিশ বর্ষ বয়সে প্রায় ঘটিয়া থাকে বলিয়া চালিশিয়া . 
চাঁলিস্তা_ চীলস্তে ; যাঁটি দিনে পাঁকে বলিয়া ষাঁটয়া-_যাট্য| _-ফেট্যে (স” ষষ্টিক ধান্ত-বিশেষ )) 
বাহীত্তর ( বা বাআত্তর ) বছর বয়সে মানুষের নাকি বুদিধনাশ হয়, এই হেতু বাহীত্তরিয়া_ 
বাহাত্তর্যে ( বাঁআত্তর্যে )! | 

1/০ অপর দিকে শিশুজন্সের পঞ্মরাত্রে কর্তব্য-_পাঁচ্টা; ষষ্টরাত্রে কর্তব্য মি 
(ষটরা ?) ; নবম রাত্রে কর্তব্য__নকৃতাঁ বাঁ নত্তা। কর্তব্য দিনে নহে, রাত্রে। এই হেতু ষটরা, 
অপভ্রংশে ষেটেরা ; নব নকৃত (সণ, রাত্রি) হইতে ন-নকৃতা--নকৃতা--নত্তা। এই সকল 
শবে রাত্রি কিংবা রাত্রিবাচক শব্দের চিহ্ণ পাইতেছি। অষ্টম রাত্রে কর্তব্য আটকিয়া-__-আটক্যে। 
এইদিনে আট রকম কলাই লাগে বলিয়া আট-কলাইয়াঁ-আট-কলারে। আটকিয়া--আট 
শব্দে কা+ইয়া মনে করা যাইতে পারে। (তু* পণকিয়া, শেরকিয়|)। 

৷ পহলা দোসর! তেসরা চৌঠা--অন্য তিন ভাঁষাতেও প্রায় এই এই রূপ! হিন্দী ও 
মরাঠী-ভাষী তিথি গণনা করেন। তাহীরা সংস্কৃত প্রথম! দ্বিতীয়! তৃতীয়া চতুর্থী শব্দের বৃপাস্তরে 
অন্য শব্দ প্রয়োগ করেন। পহলা দৌসর তেসরা চৌঠা-_তাইাদের নিকট সাধারণ পূরণবাঁচক 
শব্দ । বাঞ্গালাতে প্রায়ই দ্িন-সংখ্যাবাচক। কদাচিৎ সামান্য সংখ্যাপুরণবাচকও বটে । * 
সং চতুর্থ হইতে চউঠাঁ__চৌঠা। 

1০ কিন্ত, প্রথম দ্বিতীয় তৃতীয় শব্দ স্বীনে পহেলা বাঁ পহিলা, দৌসর! বা দুসরা, তেসর! 
বা তীসরা শব্দ কি কুমে আসিয়াছে? স" প্রথম হইতে স--প্রাক্ৃতে পঢম, পঢুম 1; সণ দ্বিতীয় 
-_সশ্প্রা” ছুতিয়ো, ছুইঅ ; স* তৃতীয়__সঞ্প্রা* ততিয়ো, তইঅ | স্থৃতরাঁং সৎ প্রাকৃত হইতে 
পহল!| দোঁসরা তেসরা শব্দ আসে নাই। 

॥০ সংস্কৃতে এক শব্দ হইতে প্রথম নহে। প্রথম হয়ত প্র-তম (তু আদি-ম )! অতএব 
প্রথম শব্দের প্র উপসর্গটাই প্রধান হইয়াছে । প্র-_বিকাঁরে পর) 'র লোপে পহ; পহ+-লা 





* পহল৷ নম্বরঃ দুসরা আদমী, তিসরা ধর ইত্যাদি প্রয়োগ হিন্দী। কিন্তু বাঠতেও বল] যায়, দুস্র! কথা, 


ছুসরার কাজ । 
+ ও*তে পঢ় আ1--অর্থাৎ প্রথম শব্দের বিকারে উৎপন্ন-শবা চলিত আছে। 


টু তদ্ধিত প্রত্যয় । ১৮৫. 


স্পহল!। এই রূপ, ছু শব্দ হইতে ছুহ-রা, তি--তিহরা । হ স্বানে স হইয়া হুদা, তিস্রা। 
বলা বাহুল্য লা ও রা একই । এই রা, রাত্রি শব্দের রা কি স্বার্থে রা প্রত্যয়, তাহা অনুমান 
কর! সহজ নহে। 

1/, 'বাঞ্ালাতে পহলা দৌসরা তেসর৷ চৌঠা ; কিন্তু পরে পাঁচই, ছয়ই ইত্যাদি, শেষে 
উনিশে, বিশে ইত্যাদি। সংস্কতেও এক-্বানীয়--প্রথম, দ্ব হইতে দ্বিতীয়, ব্রি হইতে তৃ-তীয় | 
“কিন্ত, চতুর্‌ হইতে চতুর্থ, যয্‌ হইতে ষফ্খ। ইহার পরে ম ১ যথা, পঞ্টম---দশম। একাদশ ' 
হইতে আরু গোল নাই । একেবারে নাই, এমন নহে। বিংশ এবং বিংশতি-তম রী 
চলে। এই তম আবার শ্রথম শব্দে পাই ।* 


১৪১। ্ত্রীলিঙ্ প্রত্যয়। 


এখানে পতি-পত্বী কিংবা পুং-স্ত্রী বিবেচনা না করিয়া পুংলিজা শব্দের স্্রীলিঙ্ঞ রূপ দেখা 
যাইতেছে। 

/° আঁকারন্ত ছুই ব্যঞ্জনজাত অবয়ব ধর্ম মনুষ্য ও গা শব্দের উত্তর ঈ হয়, 
এবং ঈ হইলে শেষের আ লুপ্ত হয়। যথা, খেঁদা--খেঁদী, গেঁড়া--গেঁড়ী, বুড়া--বুড়ী, ছোঁড়া 
--ছ্ড়ী__ছু'ড়ী) নেড়া__নেড়ী, নেকা-_-নেকী, বীঝা-বীঝী, বেটা-_বেটা, মাঁমা-_মাঁমী, 
স্তালা--প্তালী, পিসা_ পিসী, ইত্যাদি । (যাত্রা-) আঁলা-( যাত্ৰা) আলী, ( পোড়ার ) মুখা 
(পোড়ার) মুখী । দাদ্া--দাদী না হইয়া দিদী। মাসী শব্দের পুংলিজো মেস্‌। এই রুপ 
পূর্বে ছিল না। মাণিকে পাই, ‘মাম্তার কল্পনা নয় মামার মন্ত্রণা», ‘মেস্বার আনন্দ দেখে’ । 
ও* হিণৎ মৌসা। বাঞ্ঞালা মাসী শব্দ হইতে মাসা হইবার কথা। তাই মাণিকে মাস্বা। 
মাণিকের সময়ে মা স্বানে মে হইতেছিল। তাই অন্তরূপ, মেস্তা। এখন মেসা, উচ্চারণ- 
নিয়মে মেসে! হইয়াছে। জেঠা--জেঠাই (রাঁট়ে ), কোন কোন স্বানে জেঠী । শাহজাঁদা-_ 
শাহজাদী। বাবু শব্দের স্রীলিঞ্জো বাঈ, বাই, বোধ হয়। 

এ* তিন ব্যঞ্জন জাত শব্দের মধ্য ব্যঞ্জন হলস্ত উচ্চারিত হইলে জ্রীলিঞ্জে ঈ হয়। যথা, 
পাগ্লা--পাগ্লী, ভাগ্না-_ভাগ্নী, ছোঁকরা--ছোকরী-_চুক্রী। মধ্য ব্যঞ্জন হলস্ত উচ্চারিত 
না হইলেও কোন_কোঁন শবে ঈ হয়। যথা, শ্বশুর--শাশুড়ী ; বইন__-ব*ন শব্দের পুংলিজো 
বনাই (পতি শব্দ স্বানে অই ; রাঢ়ে ভগ্বীপতি ), ননদ--ননদাই (ননদ-পতি )-। ননদ শব্দের 
স্তুপ ননদী, (পদ্যে ) ননদিনী ! 

৬০ জাতিবাচক শব্দের উত্তর নী ইনী আনীহ্র। যথা, কুমর-_কুমরনী, ডোৌম-- 





. *স* দ্বিতীয়া তৃতীয়া গ্রাম্য উচ্চারণে দুতীয়া তিতীয়া ৷ তী লুপ্ত হইলে দুইয় তিইয়া বা দুয়া তিয়া। কখনও 
দুয়া ভিয়া ছিল কি ন, বলিতে পারিন]। কিন্ত, অসম্ভব নহে। ছুয়--দুরআ, ভিয়া-__তিয়আা. কমে দুআ) 
তিঅআঃ হ ও ম আগম হইয়। দুহরা, তিহ্রা; হানে সহ ছসরা তিলরা। তু আীশী (৮৪), সন্তরি 
(৭০) ইতাদি। সুঃ দ্বেখ। K 


১৮৬ বাঁঞালা ব্যাকরণ । 


ডোমনী, মুচি__মুচিনী, নাপিত-_নাঁপিতিনী নাঁপৃতিনি, বেন্যা--বেন্তানী (কবিকঃ), ব্যাধ_ 
ব্যাধিনী, কোঁচ-_কোঁটিনী-_কুচনী, বণিক-_-বণিকিনী (চণ্ডীদাস), পাঁগল-__পাঁগলিনী, চোর 
চোরনী, ধোঁবা__ধোঁবানী, সেকরা-_সেকরানী, মৌগল-_মৌগলনী, মৃসলমান-_মুসলমাননী । 
এই নিয়মে শিখ__শিখিনী-_শিখ্নী, মগ-_মগিনী-_মগ্নী বলিতে ভাষার নিষেধ নাই। তু 
সীওতাল-_সাওতালনী, বাঁগড়_াগড়নী। আঁসামীতে কোন কোন শব্দে অনী বসে। 
যথা, ভঁরালী ভোগ্ডারী)_উরালী-অনী। ওড়িয়া ভাষায় মহান্তি-মহাত্তি-আী; বাঙ্ালায় - 
মহাস্তিনী হইত। বাঁলঙ্াতেও আনী আছে। যথা, চাকর-_ চাঁকরানী, ঠাকুর* ঠাঁকুরানী 
সংক্ষেপে ঠাকরণ, চৌধুরী-__চৌধুরী-আনী-_চৌধুরানী, মেখর--মেথরানী | বেহাই--বেহাইনী 
সংক্ষেপে বেহাইন, নাঁতি__নাঁতিনী__নীতনী বা নাঁতিন, মিতাঁ-মিতিনী মিভিন, ভূত বা 
প্রেত-পেতিনী--পেত্নী। সং ব্রাহ্মণ_ব্রাক্মণী হইতে বামন-_বাঁমনী, বৈষ্ণব _বৈষ্ণকী 
হইতে বৈষ্টম_বৈষ্টমী আসিয়াছে। শৃন্যপুৰীণে খষিপত্থী অর্থে খধ্যানী, যেন খষি4-আনী। 
পত্নী শব্দের সংক্ষেপে আনী, অনী, ইনী, নী আসিয়! থাকিবে । | 

| পশুপক্ষ্যাদি প্রাণী-বাচক শব্দের হ্বীলিঞ্জো ঈ ঈনী হয়। যথা হীস-_হাসী, পায়রা! 
__পাঁয়রী, ঘোড়া__ঘোড়ী-_খুড়ী, ছাগল-_ছাগলী, পাঁঠা--পাঁঠী, শিয়াল--শিয়ালী, বিড়াল_- 
বিড়ালী, ভেড়া__ভেড়ী। ক্কতিবাসে (আদ্য ), ঘুঘু__ঘুঘুরী। ভারতচন্দ্ে, 'ডাহ্কা ডাহুকী 
গড়ে খঞ্জনী খঞ্জন। সারসা সাঁরসী গড়ে বকবকীগণ ॥ তিত্তিরী তিতির! পাঁণিকাঁক পাঁণিকাকী | 
কুরলী কুরল চক্রবাঁক চক্রবাঁকী ॥ কতকগুলি শব্দে ইনী হয়। বোধ হয় পরে নী থাকে বলিয়! 
পুর্ব স্বর ই হইয়াছে। যথা, বাঘ__বাঁধিনী (আঁসা* বাঁঘিনী, ও* বাঘুনী, হি বাঁঘনী, ম* বাঘীণ)। 
পিংহ-_সিংহিনী, হাখী--হাখিনী, গৃ__গৃধিনী, সাঁপ-__সাঁপিনী, হংস-_হংসিনী (আসাঁদতে 
হীস- হীসিনী)। অধিকাংশ প্ৰাণীবাচক নাম উভয়লিঞ্জা। প্রাণী-জাতিবাঁচক নামে পুং স্ত্রী 
উভয় বুঝায় । পুুস্্রী ভেদ করিতে হইলে নামের পুর্বে অন্ত শব্দ যোগ করিতে হয়। যথা, 
এঁড়্যে-গৌরু-গাই-গোঁরু এ ড্যে-বাছুর_বকনা-বাঁছুর! কখন কখন বকন--বকনা শোনা 
যায়! গাই শব্দ নিত্য স্্রীলিঙ্া। এইহেতু গাঁই-মইষ বলা যাঁয়। ওড়িয়াতে গাই-বাঁছুরী । 
কুকুর বা কোত্তা-_কুত্তী বা কুতী-কুকুর, ছানা-_মাদী-ছানা, শিআল-_মাদী-শিআল, বোকা- 
ছাগল-_পাঁঠী-ছাঁগল, বোঁকা-পীঠা-ধাঁড়ী-ছাগল। পক্ষী-বাঁচক শব্দের পুংস্ত্রী ভেদ করিতে 
হইলে নর মাঁদী বসে। যথা, নর-ময়না_মাদী-ময়না। সংস্কৃতে শুক-_-শুকী ! সণ সাঁরী সারিকা 
সত্ীলিষ্জ । বাঞ্গালায় সাঁর-_সারী (অনেক স্থানে সাঁরীকে সাঁলিক-পাঁখী বলে )। সংস্কৃতে 'শুক- 
সারিক'-প্রলাপ” (শুক ও সারীকে বুলি শেখান )--কলার মধ্যে গণ্য হইত। শুক ও সাঁরী ভিন্ন 
জাঁতি। আশ্চর্যের কথ! বাঙালী কবি শুকের সঙ্গে সাঁরীর বিবাহ দিয়! থাকেন, যেন শুকের 
স্রীলিজো সারী ! যথা, চণ্ডীদাসে, “নিশিযোগে শুকসারী যেই কথা কয় ।” ক্ৃত্তিবাসে (আদ্যে), 
“সারি সুয়া কাছে । (শুক ওতে সুআ)। কাব্যে ভারতচন্ত্র হইতে গোবিন্দ-অধিকারী শুক- 
সারী-সংবাদে শুকের স্ত্রীলিঙ্জো সারী করিয়াছেন। নতুবা শুক ও সারীর বিবাহ অসম্ভব | 


তদ্িত প্রত্যয় । | ১৮৭ ' 
' /*. কতকগুলি শব্দের স্ত্রীলিঙো শান্তর আবশ্যক, হয়। যথা, বাবা-মা; ঠাকুরদাদ!- 


₹. ঠাকুরমা, ঠাকরণদিদী ; ভাই--ভগিনী, বন, ভাইজ, ভাই-বউ (গ্রাম্য ভাত্তবধু, ভাদরবউ) 


কভা-_গিরী; বড়বাবু -বড়গিরী; নাঁতি--নাতি-বউ,. নাতিনী ; ছেলে মেয়ে ; বেটাছেলে, 
মেয়েছেলে ; পুতুষ-মানষ-_মেয়েমানুষ ; পুরুষ- প্রকৃতি, মেয়ে, স্ত্রী; বর কন্যা (উ* কন্তে) ; 
মিনসা.(উ* মিনসে )--মাগী ; ভাতার--মীগ (মাইগ--অর্থাৎ মাগী, প্রাচীন বাঙ্গালায় মাগু) 5; 
জামাই--মেয়ে ; মন্দ-_মেয়ে ; সাহেব-_মেম, বিবী; নবাব_বেগম ; গৌ-_ঝী; ছেলে-- 
ঝী; শালা, _শালাজ, শালী) দেঅর, ভাশুর--জা ; চাকর _ঝী, দাসী ; র্থয়ে - রধনী, রানী 
(রঙ্নয়ে-বামুন - রীঁধনী-বাঁমনী ) বাঁধনী-বাঁমুন বলিলে রীধনী- স্বরুপ বামুন বুঝার ). এইহেতু 
শ্রদ্ধা প্রকাশ পায়। ও*-তে রান্ধনিআ পুং, রা"ধুনী স্ত্রীং। আঁদা"তে বা"ধনি-বামুণ_ 
রা্ধনী-বামুণী | অর্থাৎ ই ঈ বর্ণযোগে পুং স্ত্রী গ্রভেৰ।)  . - 

1/ কতকগুলি শব্দ নিত্য স্ত্রীলিজা। যথা, ধাই, আই বা আঁরী, সই, বউ, বউড়ী, . 
ঝিঅড়ী, বড়কী, মেজকী, সেজকী, ছোটকী, বাদী, বাড়ী (রাড়ী--বিধবা, রড়_-উপপত্ী)। 
সতীন-মা সত্মা সতাই বা সতা, পাট-করনী, ঘু'ঁটে কুড়ানী, দারা (সং দার), অবীরা (স*), : 
ইত্যাদ্ি। মেছোনী শব্দও নিত্য স্ত্রীলিা'। উহার পুংলিঙ্ো মাছুয়া বা মেছো! সম্প্ৰতি, 
অপ্রচলিত । 

1০ বউ ঝী মেয়ে শব্দযোগে মনুষ্য-জাতি-বাঁচক শব্দের স্ত্রীলিঙা হয়। সেইরূপ, পো ও. 
জা যোগে পুংলিঙা হয়। যথা, ঘোঁষজা_-ঘোঁষের বউ, দত্তের পো দত্তের ঝী। কবিকঙকণে 
“শুন গো ব্যাধের ঝি তোমারে বুঝাব কি!" ‘আইসহ দত্তের পো বৈসহ কন্বলে ॥ আদরে 
এইবুপ, জেল্যে-বউ, ভোমের মেয়ে, বামুন-বউ, ইত্যাদি ৫ 

'॥* বাালায় জীলিঙ্ডো ঈ দেওয়াই নিয়ম। গ্রাম্য লেখক ঈ দিয়া, থাকেন। গ্রীন 
বাঙ্গালায় ঈ পাই, ই পাই না । যথা, কবিকঙকণে, “মাসী পিসী মাতুলানী ভগিনী সতিনী। 
কেহ নাহি থাকে ঘরে হইয়া রন্ধনী॥” এইরূপ, নাগরী, রূপসী, * পাপিষ্ঠ (কৃতিবাঁসে ),. 
বাউলী, সর্বনাশী, এলোকেশী। বিশেষতঃ ইনী দিয়া! মানিনী বিনোদিনী অভাগিনী কলঙিকনী, 
কুটুদ্বিনী মাতঙ্িনী শ্তামাঙ্গিনী ভূজঙ্গিনী হেমাঙ্জিনী সুকেশিনী উন্মাদিনী প্রভৃতি শব্দের শেষে 
ঈ লেখা নিয়ম। কবি-মধুহ্থদন বাঞালা ভাষার এই রীতি পূর্ণমাত্রায় রক্ষা করিয়াছেন। 
তাঁহার মেঘনাদবধ-কাব্যে গোপিনী ভূর্জঙগিনী স্থকেশিনী প্রভৃতি সমুদয় স্ত্রীলিঙাপদ ইনী 
যোগে নিষ্পন্ন । ‘অপরাধী তব কাঁছে অভাগী জানকী’। “নাহি কাজ, প্রিয়তম! সীতায় 
উদ্ধারি_-অভাগিনী।” (নীল-)বরণী ঘরণী কাটনী রানী দিঅনী ধুঅনী ইত্যাদি শব্দে ঈ না 
দিয়া উপায় নাই। কবিকঙকণে ‘বত্বমালা এই কন্যা ইন্দ্রের নাচনী? নাচনী__নর্তকী, নাচনি 
_ নৃত্য, এই ্রতেদও উপেক্ষার বিষয় নহে। কয়েকটি শব্দে ই লেখা বহ্কাল হইতে ত প্রচলিত 





% মেঘনাদবধকাব্যে, নুপস পুংলিঙ্গ শব্দও আছে। যথ|; ‘রূপম পুরুষ দল আর এক পাশে বাহিরিল সৃতদুহানি’। 


কিন্ত দুগদ শব্দ শনি না। বিরতি - 
তত... 


১৮৮. বাঙাল! ব্যাকরণ। 


আছে। যথা, সই। সঙ না হইয়া কেন সই হইল, তাঁহ! বলা দুফর। কারণ উচ্চারণ সঙ 
এইরূপ, বউ না হইয়া বউ। হয়ত-সংস্কৃত নিয়মে সম্বোধনে সই বউ করিতে করিতে ই উ 
স্থায়ী হইয়াছে । আঈঈ বা আয়ী ( সৎ আর্য আঁধিকা ), ধাঁঈ (সং ধাত্রী ) শব্দও দেখাদেখি 
আই ধাই হইয়াছে। উচ্চারণে আঈ অপেক্ষা আরী ঠিক। বোধ হয়, নিয়মটা এই | যে 
সকল শব্দের শেষের ঈ ব্যঞ্জনে যুক্ত ন! থাকে, সে সকলে ই) ব্যঞ্নে যুক্ত হইলে ঈ। এই " 
ধম তদ্ধিত ঈ প্রত্যয়েও পাওয়া গিয়াছে ( যথা, বেনারসী কিন্তু, ঢাকাই )। তথাপি দেঈ 

(দেবী ), বাই, ধাঈ ইত্যাদি লিখিয়! ওড়িয়া হিন্দী মরাঠী ভাষার সহিত সাদৃশ্ত রাখিতে পারিলে 

ভাল হইত। | | 


. ১৪২ । গ্রামাদি-বাঁচক শব্দ ও প্রত্যয় । 


গ্রাম, নগর, পুরু প্রভৃতি স্পষ্টার্থ সংস্কৃত শব্দ অনেক গ্রামের ও নগরের নামের অঙ্গ 
হইয়াছে । লোকে এই সকল শব্দের অর্থ বিশ্বত হইয়া আঁবাঁর গ্রাম, নগর লেখে। যথা বিপ্রপুর 
গ্রাম, নন্দী-গ্রাম গ্রাম, চট্টগ্রাম নগর! এখানে প্রত্যয় ব্যতীত গ্রামার্দিববাঁচক শব্দও একত্র করা 
যাইতেছে। 
/০ আঁ, ইয়া, উয়া প্রত্যয় সম্বন্ধীয় অর্থে বসে। এই অর্থ লইয়া গ্রামবাঁচক হইয়াছে। 
যথা, মকর হইতে মগরা, কাঁলীনদী হইতে কাঁলীয়া, বক হইতে বগুয়া । 
%০ আই প্রত্যয় মানুষের নামে বসে। মানুষের নামানুসারে গ্রামের নামেও আই 
আঁসিয়াছে। যথা, ক্ষীরাই, জনাই। | 
০০ স* আঁলি হইতে আইল । যথা, নড়াঁর (খড়ের) আলি--নড়াঁইল, সীমা-আঁলি__ 
সীমীল--সিমলা | 
. 1০ সং পাটক হইতে পাড়া, এবং প লোপে আঁড়া। সং আলি শব্দের ল স্থানে ড হইয়া 
আঁড়ি। বোধ হয়, কৌন কোন স্থলে সৎ বাটি শব্ধ হইতেও আড়ি আসিয়াছে । যথা, 
পঞ্চ-পাটক--পাঁচড়া ; গোপ-বাড়ী--গোয়াড়ী ; কেঅট-পাঁড়া-__কেঅটাঁড়া ৷ 
V০ ঈশ্বর নাম প্রায়ই মহাদেবে প্রযুক্ত হইতে দেখ! যায়। যথা, ভুবনেশ্বর, জলেশ্বর, 
বালেশ্বর। এই মহাঁদেবের নামে গ্রাম প্রসিদ্ধ হয়। 
৷/° আবাদ ফার্সী; সণ আবাস । বাঞ্জালাতে আবাদ প্রায়ই নূতন স্থাপিত গ্ৰাম । যথা, 
মূর্শীদ-আবাদ, দৌলৎ-আঁবাঁদ। আবাদ অর্থে সৌভাগ্যশালী আঁছে। এই অর্থে জাহান্‌ 
আঁবাদ--(জাহান্‌- পৃথিবী ) সৌভাগ্যশালী বা স্থথময় স্থান। 
15০ সৎ.ব্বন শব্দ হইতে অন আসিয়া পলাশ-বন--পলাঁশন, মন্দার-বন--মান্দীরণ 
হইয়াছে । | 
'॥০ সং স্কন্ধ (শাখা ) হইতে কান্দি--ভূমিখণ্ডের শাখা বা পাশ্ববর্তী স্বান। যথা, দাউদ- 
কান্দি, বোধ হয় দাউদ নামের লোকের ভূমিখণ্ড । 


তদদিধত প্রত্যয় । «Son 


1/০ স* কুণ্ড_দেব-জলাশয় । বীরভূম ও চট্টগ্রামে অনেক কুণ্ড আছে, এবং কুণ্ডের 
নামে গ্রামের নাম প্রসিদ্ধ হইয়াছে । যথা, সীতা-কু্ড । 

oe হর নদ্যাদির তীরভূমি | যথা, খানা-কুল--(থানা হিরা 
-স্তগ অর্থে কুড় হইয়াছে। যথা, পাংশুকুল__পাঁশকুল--পাঁশকুড় ; বাঁলিকুড়--বেলে- 
কড় বেড় | . 

1৬ কোণ ও পার্থ অনুসারে নাম। যথা, চন্দ্রকৌণা--বোধ হয় পূর্বকালে চন্দ্রের শৃজ্োর 
আকারে কাণ ছিল। নেত্রকৌণা-__নেত্রের আকারের | বনপার্খ bg বনপাশ, ইন্দ্রপার্শ্ব 
হইতে ইন্দাশ। 

৮০ সণ খণ্ড_-অংশ। যথা, শ্রী-খখ্, সাঁত-খণ্ড ইত্যাদি । 

৮/০ সণ গর্ত হইতে গড়--পরিখ| ৷ যথা, নাঁরায়ণ-গড় । 

890 সৎ গঞ্জা- মদিরাগৃহ, আকর; ফার্সী গণ্জ-বাণিজ্য-্থান। যথা, দেওয়ান-গঞ্জ, 
মুনশী-গঞ্র । 

॥০ সং গ্রাম হইতে গণ] গাঁও (বাস্তবিক গার্জ)। 

১২ স* খল্প_গর্ত হইতে খাঁল। খাল+ঈ-থালী। যথা, নৱ-খালী--নওয়াখালী, 
গঞ্জ।-থালী--গেঅথালী । 

১/০ স" খোলক হইতে খোল! | হাড়ীর আকারের নিয় শ্বান। যথা, নল-খোঁলা, 
সাটাখোল!। 

১৪০ সৎ গুল্ফ হইতে গোড়_-শব্দ প্রাচীন বাঁজালায় প্রচলিত ছিল গৌড় হইতে 
গোড়া_আরম্ত। হস্থার্থে গুড়ী। যথা, শিলার আরভ্ভ--শিলী-গুঁড়ী। 

১৬০ সং গোল হইতে গোল! ধান্তাদ্ি-বিকুয়-স্থান ৷ যথা, ভগবান নামক ব্যক্তির নাম 
হইতে ভগবান-গোল!। 

১০ স*গৃহ হইতে ঘর । প্রথমে যত ঘর থাকে, তদনুসাঁরে নাম। যথা, দশ-ঘরা, 
চৌ-ঘরিয়া | 

১/০ গাঁছ কুসুম ফুল শব্দে অনেক গ্রামের 'নীম হইয়া থাকে! হজ: 
ফুল-কুসুমা, ফুলিয়! ইত্যাদি । 

১/%০ খাট স" ঘট অবতরণ-স্বান, কিংবা স* আঘাট--গ্রামের সীম|। যথা, কালী 
ঘাট। হাট স্থানে ঘাট হইতে পারে। যথা, গো-ঘাট, বোধ হয় গো হাট। 

১৩০ স* চকু-গ্রামসমূহ হইতে চক। কিংবা স* টতুষফ হইতে চউক--চক, চাঁরি- 
কোণা স্বান। যথা, রাণীরচক | 

১০ নদীর মধ্যে কিংবা! পার্শ্বে উথিত ভূমি, চর। যথা, চর-বিষ্ণুপুর, দেবীর-চর। 

* ১॥/০ সং চুল্লী হইতে জুন্ী--দীৰ্ঘ নালী। বড় জুলী--জোল। যথা, নাঁড়া-জোল। 
জোল শব্দের রুপান্তরে সোল বোধ হয়। যথা, আঁসন-সৌল--আসন গাছের জোল। 


০১৯০ বাঞ্জাল! ব্যাঁকরণ। 
-..5॥৭০- স* ঝর প্রায় জোলের তুল্য। যথা, কেন্দু গাছের বর--কেঙবঝর। 

১৩০ অনেক নামের শেষে দ্বি, ডি, ডিহা, টা আঁছে। সৎ দ্বীপ, ফা" দেহ (সণ 
দেশ), এবং দীঘি হইতে আঁসিতে পারে। ফার্সী দেহ হইতে ডিহী-_জগীদারের প্রধান গ্রীম। 
যথা, 'ভাগ্ডার-ডিহী, বেল-ডিহা__বিব্ব-দবীপ _ সংক্ষেপে বেলটা, বার-দীপ--বাঁরদি। 

১০ স’ তুঙ্া হইতে ডাঙ্গা_ উচ্চ ভূমি। যথা, ফরাশ-ডা্জা! | 

'১:১%/০ ভাঁঙীর বিপরীত ডহর-__স* হৃদ হইতে আসিয়াছে । হ্রদ হইতে দহ, এবং দহ 
ডহর মূলে এক ৷ পূর্বকালের' নিয়ভূমি ভরাট হইয়া গ্রাম। যথা, চকাকার দহ--চাক-দহ, 
শৃগীলের দহ--শিয়াল'দহ। এইরূপ, স* ৰিল- গর্ত নামও আসিয়াছে। যথা, চীদ-বিল। | 

১৮০০ স্‌‘ তল অধোঁভাগ হইতে তলা । তলা শব্দের অপত্রংশে টোলা, এব* ছোট 

টোলা_টুলী। ৰখা, চণ্ডী-তলা, কলু-টোলা ৷ টোলা, টুলী নগরের পাড়া । তেমনই পটা 
$€ঁ ফাঁ*.মহাল্ল৷।- তলা শব্দ সামান্ততঃ পৃষ্ঠদেশ, স্বান বুঝায় । এইরূপ, শিব-তল৷, রথ-তলা, 
একতলা, ছুতল! ইত্যাদি । 

১৮৪০ সঃ দীধিকা_ দীঘি, সং পুফরিণী__পুখর, পুকুর, সমসাগর-_সাঁয়র নামেও গ্রীম 
“প্রসিদ্ধ হইয়াছে । যথা, চক-দীঘি (চতুষ্কোণ দ্বীখিকা), কামার-পুকুর, পাত্র সার, শিব-সাঁগর। ্‌ 

২২ স* দ্বীপ--মুল অর্থ ছুই দিকে জল-বেষ্টিত ভুমি! তিন চারি দিকে জল-বেষ্টিত 
হইলেও দ্বীপ । পাশের ভূমি হইতে উচ্চ হইলেও দ্বীপ । যথা; নব-দ্বীপ--অপত্রংশে নদীরা। : 
দ্বীপের অপভ্রংশে দীয়া । যথা, লক্ষষণ-দীয়| | 

-.::২/০ কোন কোন গ্রামের নামের শেষে না আছে।: এই না নানা শব্দের সংক্ষেপে 
আসিতে পারে। কোণা-না, নদী-_নই-_না, নৌকা--না, এবং তস্বার্থে বাণ না প্রত্যয় 
হইতৈ পারে। যথা, স* খুন্-_-ছোট, না--ছোট খুলতনা--খুলনা-_ছোট কিছু ; হিজল-কোণ! 
-হিজলনা ; মেঘবর্ণ।__মেঘনা, কিংব! মেঘনদ হইতে মেঘনা। পানী (জল ) হইতে আনী 
থাকিতে পারে। যথা, মহিষ-পানী--মইযানী ৷ 

২৭০ সঃ পাঁটক হইতে পাড়! ৷ গ্রামের অর্ধভাগের' নাম পাটক। পাড়া --গ্রামের 
ভাঁগ। যথা, ভাট-পাড়া--ভট্ট-পাটক (ভট্টপল্লী নহে )। 

২৩/০ সঃ ৰ্াট-প্ৰাচীর, বাটা_আঁবৃত স্বান। প্ৰাচীর-বেষ্টিত স্থান বাট, বাটা হইতে 
বাড়ী। বাড়ী থাকাতে বাঁড়িয়া। কোন কোন নামে সণ ৰেষ্টবেড়, বেড়া থাকাতে 
বেড়িয়া আসিয়াছে।' যথা, বৈদ্য-বাটা, কালী-বাড়ী, ত্রা্মণ-বাঁড়িযা, উলু বেড়য়া। 

“হা০ : যেখানে খাঁদ্য বিকুয় হয়, তাহা ফানীতে বাজার । বাজার গ্রামের নামের অজ্ঞ 
হইতে পারে। যথা, অমৃত-বাঁজাঁর। 

২/০ বাজার অপেক্ষা হাঁট শব্দ অনেক গ্রামের নামে পাওয়া যাঁয়। মানুষের ও দেবতার 
নামে, বিক্তেয়-দ্রব্যের নামে হাট প্রসিদ্ধ হইয়া থাকে। যথা, ৰহা, ভাণ্ডার-হাটি, দই-ৰাজনা- 
হাটা, গুয়া-হাঁটী--গৌহাটী। 


কাঁরক ও সমাঁস। ১৯১ 
এখানে এই বিষয় শেষ করা যাউক । গ্রামের নামের ইতিহাস এবং গ্রামের ইতিহাস 


পরস্পর জড়িত । শব্দ-বিচার দ্বারা নামের ইতিহাস কিছু কিছু পাওয়া যাইতে পারে! (কৌতূ- 
হলী পাঠক ১৩১৭ সালের আঁ্বন মাসের প্রবাসী-পত্রে অনেক উদাহরণ পাইবেন )। 





চতুর্থ পরিচ্ছেদ । 
8 ২.২. কারক ও সমাস। 
১৪৩। বহুবচনের বিভক্তি । 


/০ পুর্বে (১১১ ১ পৃঃ) ) বিভ'ক্ত-সংজ্ঞার অর্থ দেওয়া গিয়াছে । তদনুসারে দেখা যায়, 
বাঙ্াালার শব্দের বিভক্তি অন্ন; যথা, ই এয় কে রে তে এতে রা এরা র এর দিগ । 
দিগ দ্বারা কেবল বচন-জ্ঞান হয়? ই রা এরা দ্বারা বচন ব্যতীত কারক-জ্ঞানও হয়, এয় 
তে দ্বারা কোথাও হর, কোথাও হয় না । কারক হইতে বচনের সম্“্ঘ পৃথক কল্পনা সি 
_ এখানে বহ্ুবচনের বিভক্তি বলা যাইতেছে । : 

"9০ ই রী সর্বনাম শব্দে কর্তাকারকে ই এক বচনের, রা বহুবচনের বিভন্তি। আমি 
_মুল শব্দ ধরিলে উহাতে বিভক্তি নাই; আম! ধরিলে একবচনে বিভক্তি ই আছে। আমা 
মুল শব্ধ ধরিলে আমা-কে, আমা-য়, আঁমা-রে, আমা-তে, আমার, আমা দ্বারা, আম! দিয়া, 
আমা হইতে, ইত্যাদি সহজে পাই। সংস্কতে অন্মদ্‌ শব্দ হইতে অহম্‌ পদ ; অর্থাৎ অন্মদ্‌ মূল, 
অহম্‌ বিভন্তান্ত পদ! এইরূপ, বুয্মদ্‌ হইতে ত্বমূ, তদ্‌ হইতে সঃ সা, ইদম্‌ হইতে অয়মূ। ইয়ম্‌ 
ইত্যাদি । অতএব বোধ হয়, বাঙ্খালাতেও আমা তোমা আপনা তো মো যে তে ইউকে, 
মুল শব্দ । কর্তাকীরকে এই সব কথিত ভাষার স্ুগ,_ i 


আমা +ই-আমি আম1+রা-আমরা 
তোমা +ই-তুমি তোমা+-রা= তোমরা. 
আপনা +ই- আপনি আপন।4-রা- আপনারা 
তো+ই-তুই তো+রা- তোরা 
-.. মৌনইলমুই  " | মো+রা= মোরা 
... যে+ই-্যিনি যেঁ+রা= যারা 
তে+ই=তিনি ফী তেঁ+রা =তারা 
| ই+ই-ইনি . ই+রা-্এরা 
_উ+-ই-উনি | _ উা+রা=ও'রা 


কে+হ)=কে _ কে+রা=কারা' 


১৯২ বাঙলা ব্যাকিরণ। 


যে+(ই)-ষে যেশঁ-রা=যার! 
তে+(ই)=সে তে+-রা-তাঁর! 
ই+(হ)-ই-__এ ই+-রা = এৱা 
উ+(ই)-উ--ও উ+-রা- ওরা 


সাধু বা লিখিত ভাষায় আ দীর্ঘ করিতে মাঝে হা! আসিয়া যাহারা, তাহারা, যাহারা, 
কাহারা। অন্ত্রমে স্বর দীর্ঘ ও অনুনাসিক হইয়া তাহারা যাহীরা ইহার! উহীরা। কিন্তু, 
কিনি কিংবা কাঁহারা! হয় না। কারণ যাহাঁকে কে বলিয়। জিজ্ঞাস! করি, সে অজ্ঞাত এবং 
মানের যোগ্য কি না তাহা বলিতে পারা যায় না। কে হইতে কাঁহা, যে হইতে যাঁহ।, তে 
হইতে তাহা, ই হইতে ইহা, উ হইতে উহা! ইত্যাদি মনে কর! যাইতে পারে। বলা বাহুল্য 
এখানে বিভক্তি-যোগে বূপ-পরিবর্তন দেখিয়া মূল শব্দ অনুমান হইতেছে 

৩০ বাস্তবিক, প্রাচীন রূপ আদ্দি তুন্ধি (শৃস্ত-পুরাণে ) হইতে আমি তুমি । ওড়িয়াতে 
আন্তে তুন্তে। প্রাচীন শৃন্ত-পুরাণে কিংবা পরবর্তী কবিকঙকণের কুত্রাপি মুই পাই না। 
কিন্তু শুন্ধ-পূরাণে (একটি স্থানে) মুরা (আমরা ), মোহর (আমার ). এবং কবিকগুকণে 
মোর আছে। অতএব বোধ হয় পূর্বকালে রাঢ়েও মুই শব্দ ছিল। এখন কেবল তুই-মুই 
শব্দে আছে। আদি হইতেও আঙ্গর-_মহর--মোহর-__ণমর আসিয়া থাকিতে পাঁরে। 
সম্প্রীক্কতে অম্হি পদের.বহুবচনে মে| হইতে পাঁরিত। ওড়িয়াতে আস্তে হইতে সম্বশ্থপদ 
আস্তর। চৈতন্কচরিতামৃতে মুঞি, মুই, মো আছে। দীনত| প্রকাশ করিতে হইলে মুই 
হইত। ক্ৃত্তিবাসে বানর ও রাক্ষসেরা স্থানে স্থানে মুই বলিয়াছে। ওড়িয়াতে মু' দীনতায়, 
আছন্তে বন্তীর সন্মান-জ্ঞানে।* এইহেতু রাজ! এবং তত্তুল্য ব্যক্তি আস্তে বলিতে পারেন, 
সাঁধারণে মুঁ, বহ্ুবচনে আমে ৷ বর্তমান সে, পালি ও সংস্কত-প্রাক্কতে এবং বিদ্যা- 
পতিতে সো । চৈতন্তচরিতামৃতে তিহ সেহ, তে হ; আসামীতে তেওঁ (বাস্তবিক তেই )। 
তেহ বা তিহ শব্দ মান্যে তেঁহ, তি'হ হইত। তেঁহ হইতে তিনি, এবং দে ও তিনি 
বহুবচনে তাঁহার! । সে শব্দ ওড়িয়াতে মান্য ব্যক্তির প্রতিও প্রয়োগ কৰা যায়ঃ অতএব 
ও’ সে, বা" তিনি ও সের স্থানীয় । ইহাঁতে বোধ হয় প্রাচীন বাঙ্জালাতেও সে বা সো, 
এই এক শব্ধ ছিল। সংস্কৃত ও স্প্রাকৃতে তে বহুবচন। তিনি শব্দও বনুবচন। সে 
করে, তিনি করেন; ওড়িয়াতে করে, করস্তি। আসাম তে মই তই একবচন, আঁমি তুমি 
বহুবচন 7 এইরূপ ওড়িয়াতে মু তু একবচন, আমে তোমে বহ্বচন। হিন্দীতে মে তু 
একবচন, হম তুম বহুবচন । এইরূপ মরাঠীতে মী তু একবচন, আলী তুন্মী বহুবচন 
এই সব কারণে বোধ হয়, প্রাচীন বাঙ্ালাতে মুই তুই একবটনাস্ত, এবং আমি তুমি 

* ইংরেজীতে রাজ! একজন হইলেও বলেন ঘ্য১। এইদুপ পত্রিকা-সম্পাদক । কারণ ইহার! একাই এক শ। 

+ আঁসা“-তে তই শব্দের বহবচনে তহঁতে, এবং তুমিশব্দের বহ্বচনে তোমালোকে । তই শব্দের 
বহবচন যে তুমি, তাহা ভুলিয়া তুমি পৃথক শব্দ হইয়াছে। পরে দেখ। 





১ 


"কারক ও সমাস । . ১৯৩ 


বহুবচনাত্ত পদ বিবেচিত হইত। তুমি সন্তরম-হুচক ছিল, কিন্তু প্রয়োগে সামান্য শব হইয়া 
পড়িয়াছে।* এইহেতু আপনি শব্দ তুমির স্বান লইতেছে। তুই একবচন বলিয়া আদরে 
এবং অনাঁদরে উভয় স্বলেই বসিয়া থাকে। দেবতাকেও তুই বলা যাঁয়। সংস্কৃত সঃ 
একবচন, তে বহুবচন |. বাঞ্জালাঁতেও সে একবচন, এবং তিনি বাঁপ্তবিক মান্তে বহুবচন । 
এইরূপ জে (যে) কে সংস্কৃপ্রাকৃতে বহুবচন বুঝাইত। আরও দেখা যায়, সর্বনাম শব্দ 
অন্থুনাসিক হইলে মান্ ব্যন্তির প্রতি প্রযোজ্য হয়। তুই তুমি, সে তিনি, ইহা ইনি, যাহা যিনি, 
উহা উনি, ডাহা তিনি। কিন্ত, মুই বলি আর আমি বলি, উভয়ই অন্ুনাসিক। বোধহয়, 
পূর্বকালে সভ্যসমীজের সাধুভাষার এক লক্ষণ অন্থুনাঁসিকত্ব ছিল, এবং সে লক্ষণ সংস্কৃত ভাষার 
ন ম এর চিহ্-সরূপ আসিয়াছিল। 

1০ এয় রা এরা । কর্তা-কারকে দেবত। ও মনুষ্য-বাঁচক শবে এই এই বিভক্তি হয়। 
ব্যঞ্জনাস্ত শব্দের উত্তর এ এর, আকারাস্ত শবে য়, এবং স্বরাস্ত শবে রা হয় (সম্বণ্ধে র 
এর বিভক্তি দেখ)। লোক গাছ প্রভৃতি শব্দ লেখায় অকারান্ত, উচ্চারণে ব্যঞ্জনান্ত। 
বিভন্তি-যোগের সময় এই কথাটি সর্বদা স্মরণ আবশ্যক! লোকে বা লোকেরা, দেবতায় বা 
দেবতারা, পড়শীরা, বউরা, ছেলেরা, বণিকের!। রাঁট়ে অ! ইউ স্বরান্ত শব্দে আদরে এরা 
হয়, এবং মা-রা, মা-র (সম্বণ্ধ পদ) কখনও হয় না (চণ্ডীদাঁস, ক্কতিবাঁস, কবিকঙকণ্, 
মধুস্থদনেও 1 মা-য়ের)। ঝীরা» ঝীএর!; বউরা, বউএর! (বা বোয়ের1)_এই ছুই 
রূপের প্রয়োগ এক নহে। অনাঁদরে স্বরলোপ, এবং আদরে স্বরযোগ বাঙাল ভাষার সাধারণ 
নিয়ম। বাপেরা, পণ্ডিতের] বলিলে অসন্মান কর! হয় না। কবিকৃঙকণে, 'বন্যবণশে জন্ম 
স্বামী বাঁপেরা ঘোষাল ॥ 

V০ দে দি দিগ। লিখিত ভাষায় দিগ, কথিত ভাষায় দে দি। দ্বির বিকারে 
দে। যে সকল শব্দে কর্তাকারকে রা বসিতে পারে, সে সকল শব্দে অন্ত কারকে দে দি 
দিগ বসে। আমাদে(-র ), ছেলেদি(কে ), ছেলেদিগ(-কে ),. ইত্যাদি । পশুরা গোরুর! 
পশুদিকে (বা দিগে ) পশুদিগকে ইত্যাদি শোনা যায় না। 

19০ গুলা,গুলি৷ দি, দিগ বরং বিভক্তি বলা চলে, গুলা গুলি-কে বল! চলে 
না। বহু-অর্থবোধক প্রত্যয় বলা চলে। সর্বনাম এবং দেবতা ও মনুষ্য-বাঁচক শব ব্যতীত 
অন্য শব্দে গুল! গুলি প্রত্যয় হয়। ধানগুলা, মাছগুলা, গাছগুলা, নৌকাঁগুলা, ইত্যাদি। 
রব দ্রব্যের গুলা বলা যায় না। কিন্তু অবজ্ঞায় বলা যায়। যথা, মাণিকে, ‘পিছল করিল ' 
অঙ্গে মেখে তৈলগুল! ৷৷ আদরে গুলি, অর্থাৎ গুলার হ্রস্থার্থে গুলী । (কিন্ত, গুলি লেখা 
এত প্রচলিত যে গুলী বানান চলে কি ন! সন্দেহ)। “আহা! মাছগুলি মরিয়া গেল ! 
অনাদরে দেবতা ও মন্ষ্য-বাচিক শব্দেরও পরে গুলা হয়। তখন উদ্দিষ্ট দেবতা ও মান্য 
সী ইংরেজী (১০৪ একবচন, 5০৪ বহুবচন | কিন্তু শিষ্টসমাঞ্জে ০৪ একবচনেও প্রযুক্ত হয়। 

1 ‘কহিও মায়েরে মোর’, 'হাসিয়! মায়ের পদে উত্তরিনা রথী’। 











১৯৪ I বাঙ্গাল! ব্যাকরণ ! 
অচেতন বস্ত, ও ইতর প্রাণীর তুল্য জ্ঞান হয়। ‘লোক-গুলার আক্কেল দেখেছ?” গুলি 


দ্বার! দয়া প্রকাশ পায় । ‘লোক গুলির কি কষ্ট !! এখানে সম্মান নাই, কিন্তু দয়া আঁছে।- 


কখন কখন বগল! সবগুলি অনেকগুল1 অনেকগুলি বলা যায়। তখন গুলা গুলি 
বহুবচনের প্রত্যয় না হইয়া দ্রব্য বা ব্যক্তি বুঝাঁয়। কিন্তু, ‘অনেক গুলা ইট’, ‘সব আম 
গুলা’, কিংবা ‘লোক-গুলা সব’ ব্যাকরণে চলে না, অনবধানতায় চলে । লোকগুলা, সব 
গিয়াছে_লোকগুলা গিয়াছে, সব গিয়াছে একজনও নাই _ এই অর্থ প্রকাশ করে। প্রত্যয়ের 
পর প্রত্যয় লাগাইবার ঝৌক অতিশয়োক্তি ও ভাবের আবেগে ঘটে। . 
19০ সকল সমূহ গণ প্রভৃতির উল্লেখ অনাবশ্যক । এই সকল সংস্কৃত শব্দ সং 

শব্দের সহিত শোভ| পায়। গোরু-সকল, মাছ-সকল্‌, ভাকাইত-গণ, পুলিশ-গণ 5 
না.। কথিত ভাষায় যাঁহা শুনিতে কটু, লিখিত সাঁধুভাষায় তাহা মধুর হয় না। সমূহ ও 


গণ, শব্দের পরে বসে ; সকল, সব, সমস্ত, সমুচয়, সমুদয়, এবং (যাঁবনিক ) বেবাঁক, বিলকুল,. 


তামাম প্রভৃতি শব্দ বিশেষ্যের পূর্বে বিশ্লেষণ হইয়া! বসে, বিশেষের পরে বসে না । তখন 
দেবতা, মনুষ্য, অ-মন্তুষ্যের বিচার আবশ্যক হয় না। সকল গাছে জল পেয়েছে? সমস্ত 
লোক শুয়েছে? অর্থাৎ একটিও বাকী নাই ত?. সকল শব্দ বিশেষণ) অর্থে সমুদয় 
কলা বা অংশ সহিত, সুতরাং সমগ্র, অখণ্ড, পূর্ণ। সংস্কতের সকল-সিদিধদ সকলেন্দু 


প্রভৃতি প্রয়োগ হইতে সকল শব্দের অর্থ স্পষ্ট হইতেছে। এইরূপ অর্থ বাঁঙ্জালাতেও আছে ।. 


সকলে গিয়াছে? সকলেই পারে, ইত্যাদি সর্বদা শুনিতে পাওয়া যায়। যাহা গণ! যায়, 
তাহার সম্বণ্যে গণ শব্দ বসিতে পারে, এবং সংস্কতে গণ শব্দের প্রয়োগে চেতন অচেতনের 
প্রভেদ দেখা যার না। বাঙ্খালায় গণ শব্দের সমূহ সমবায় অর্থেই প্রয়োগ দেখ! যাঁয়। 
শ্রেণীর ভাব না থাকিলে গণ শব্দ ভাল শোনায় না। মেঘগণ সঞ্চরণ করিতেছে, ধান্যগণ 
পক হইয়াছে, ইত্যাদি ভাল শোনায় না । বাঙগাঁলাতে অচেতন পদার্থে গণ শব্দ বলে না। . 

 বস্ত,তঃ বাঙ্গালাভাধার প্রকৃতিতে সকল গণ সমূহ প্রভৃতি বহুত্ববোধক শব্দের যোগ প্রায় 
আবশ্যক হয় না। মনুষ্য, গোরু, বৃক্ষ, গাছ প্রভৃতি শব্দ জাতিবাচক, সুতরাং রহুত্ব জ্ঞাপক ৷ 
এইহেতু, বালকগণ খেলা করে, গোরুসকল চরিতেছে, উটপক্ষীরা উড়িতে পারে না, বৃক্ষগণ 
শুখাইয়! গিয়াছে, ইত্যাকাঁর বাক্য নূতন শোনায়। জাতিবাঁচক নাম বহুত্ববোধক। এইহেতু 
এক্ববোধ নিমিত্ত নামের পরে টা টি চী খান! খানি ইত্যাদি যোগ করিতে হয়। ব্য গুণ 


* কর্ম ভাঁব-বাঁচক বিশেষ্যের বহুবচন থাকিতে পারে না । সোনা-র!, দয়া-রা, চাকরি-রা, করা 


রা হইতে পারে ন!। জাতিবাঁচক নাম বহ্বচন। অতএব বাঙ্গালা ভাষায় -বহ্ুবচনের 
বিভক্তি সর্বনাম পদে আঁবস্ঠক হইয়া থাকে, এবং প্রাচীন বাঁজালাতেও পাওয়া যায়। 
ইংরেজী শিক্ষার প্রভাবে এবং সে ভাষার সাদৃশ্তে আধুনিক বাঙ্গালা, (এইরূপ আসামী 


ওড়িয়াতে ), বিশেষতঃ নৃতন লেখকের লেখায়, বস্থবচনের বিভন্তির এবং সকল গণ সমূহ. 


ইত্যাদির অপ-প্রয়োগের আধিক্য ঘটিতে দেখা -যায়। অঙ্যা-বাঁচক কিংবা বরুত্ব জ্ঞাপক 


/ 


কাক ও সমাস। ১৯৫ 


বিশেষণ থাকিলে বিশেষ্যে বহুবচনের বিভক্তি লাগে না। অনেক গুলা আম, সব আম গুলা 
“শুদ্ধ ভাষ নহে। বিশেষণ দ্বিরুক্ত হইলে বহুবচন বুঝীয়। ভাল ভাল আম-_-অনেক 
আম। এখানে প্রকর্ষ অর্থও আছে। প্রত্যেক, এক বিশেষণ শব্দ থাকিলে গরে 
বহুবচনের বিভক্তি বসিতে পারে না । “প্রত্যেক বিশেষ্য পর্গুলি”_কখনও শুদ্ধ হইতে 
পাঁরে না। 

1 বাঞাঁলায় বহ্বচনে কর্তাকারকে এ রা হয়! এ য় ই একই. আসামী, ওড়িয়া 
ও হিন্দিতে এ, এবং মরাঠীতে এ আঁছে। অতএব এই এ বিভন্তির মূল সংস্কৃত বোধ হয়! 
হয়ত সংস্কৃত বহুবচনের বিভক্তি ণি এ (যথা, ফলানি, সৱে”) এই পাঁচ ভাষায় আমিয়াছে। 
মান্তে বুবচনের বিভক্তি লাঁগে। এই কারণে আসামী ও ওড়িয়াতে একজন হইলেও পণ্ডিতে, 
কালিদাস এক কবি হইলেও কালিদাসে বল! ও লেখা রীতি। সুতরাং যাহারা মনে করেন, 
সংস্কৃত তৃতীয়! বিভক্তি এন এণ স্থানে এ আসিয়াছে ( যেমন রাঁমেণ কৃতং ), তাহাদের অনুমান 
হুর্বল। বা’ রা বিভক্তির অনুরূপ অন্য চাঁরি ভাষার পাই না| । ইহাঁতে বোধ হয় র1 
বাঞ্ালার নিজস্ব, এবং সংস্কৃত বিভক্তি কিংবা শব্দ-বিশেষের বিকারে উৎপন্ন । হয়ত বা* 
সন্ব'্ধ পদের র বিভন্তি হইতে বহুবচনের বিভক্তি রা হইয়াছে! মু হইতে মোর, মোর 
হইতে মোরা অর্থাৎ আমা-সন্বশ্বীর (লোঁক)। তদ্বিত প্রত্যয় রা! ড়া তুলনা কর! বাঁইতে 
পারে। সম্বণ্ধের র কারক-প্রকরণে দেখ! যাইবে । কিংবা লোক শব্দের বিকারে লারা 
হইয়াছে । মোরা আমি লোক। আঁসাঁমীতে তোমা-লোঁকে_-তোমরা ৷ ওড়িয়াতে স্ত্রীলা-_- 
ত্রীলা__তির্ল! শব্দ গ্রাম্য লোকের মুখে শুনিতে পাওয়া যাঁয়। আঁসামীতে তিরোতা (সৎ স্ত্রী) 
-ওড়িয়ার তিরলা। এইরূপ (পিলা-) ৰীল! শব্দ ওভিয়াতে শোনা যার়। '্ত্রীলোক' শব্দের 
সংক্ষেপে ও” তিরিলী৷ আঁ”তিরোতা বোঁধ হয়। আঁসামীতে তোমা-লোক যেমন, তেওঁ'-লোক 
তেমন বহ্ুবচন। তেও'লোক-_-তিনি-লোৌক। হিন্দীতে হমলোগ ( আমরা ) বহু প্রচলিত 
বা" আমি শব্ধ মূলে বহুবচন হইলেও আমরা! আসিরাছে, হিণ-তে হম বহুবচন হইলেও হম 
লোগ চলিয়াছে। ওড়িয়াতে মান বহুবচনের প্রত্যর | লোক-মাঁন- লোকের! । অনেকে 
ইহাকে আবার বহুবচন করিয়া লৌক-মাঁনে বলে। এই মান শব্দ সণ, অর্থ পরিমাণ (তু* 
আসা" কিছুমান__কিঞ্ডিৎ পরিমাণ)! ও* আস্তে স্পষ্ট বহবচন। তথাপি আন্তে-মানে 
আধুনিক লেখক ও বন্ধা সর্বদা প্রয়োগ করিতেছেন। প্রত্যয়ের মূল ভুলিলে প্রয়োগ বাঁড়িতে 
থাকে। বাঁ” রা দেবতা ও মন্গুষ্য-বাঁচক বিশেষ্য এবং সর্বনামে বসে! কিন্ত, কেহ কেহ ভূল 
কৃমে অন্য শব্দেও বসাইয়া ফেলে । ওতে আন্তেমাঁনে যেমন অশুদব, তেমনই বৃক্ষসবুং গোরুসবু, 
স্থানে বৃক্ষমাঁনে, গৌরুমাঁনে ইত্যাদি বলাও অশুদ্ধ । এমন কি গ্রাম্য হিন্দীতে গোবু- 
লোঁগঁ চলিয়া যায়। | 

1/০ প্রাচীন বাঁঞালায় রা পাই না। শুন্য পুরাণে মুর! আছে বটে, কিন্তু, সে গ্রন্থের . 
সব স্বান প্রাচীন নয়! প্রাচীন বাঁঞ্গালায় দিগও পাই না। চেতন্তচরিতাঁমৃতে (তিন শত 

্‌ ১২ 


১৯৬ বাঙ্গালা ব্যাকরণ! 


বৎসর পুর্বে) ত! সবাঁর--তাহাদিগের। প্রাচীন বাঁঞ্জালায় (এবং বর্তমান কথিত ভাষায়) 
অব শব দ্বারা বহ্বচনের বিভক্তির কাজ হয়। পাখী সব করে রব’--খীঁটি বাঙ্গালা । 
এইরূপ, ওড়িয়াতেও সবু। আধুনিক আসামীতে বোর ও বিলাক বসিতেছে। আসামী 
ভাষা সংস্কৃত হইতে অিভুষ্ট হইতেছে। সে যাহা হউক, বাঙ্গাল! ছাড়া অন্ত চাঁরি ভাঁষাঁতে 
দিগ পাই না। আমর! বাঁল্যকাঁলে দিগ্গে, দিগ্‌থের শুনিতাম। দ্িগ্গে- বর্তমান দিগে 
বা দিগকে, দিগ্‌গের-_দের বা দিগের। প্রবোধচন্দরিকায় (১০০ বর্ষ, পূর্বে, আমারদের, 
আলঙ্কারিকেরদের, ইত্যাদি আছে! জয়ানন্দের চৈতন্তমঙঈ্গলে, ‘সে জন তোঁমারদিণের তথাতথ! 
মরে’ | কেহ কেহ মনে করিয়াছেন, ফারসী দিগর (অর্থ, ‘অন্ত’) হইতে বা” দিগ আসিয়াছে । 
কিন্তু, বিশেষ প্রমাণ না পাইলে ধ্বনি-সাম্য প্রমাণ বলিয়া গণ্য হইতে পারে না। দলীল-পত্রে 
'রামহরি-দিগর বাদী” পাই, কিন্তু, চলিত কথাবার্তায় দ্রিগর শুনি না। গ্রাম্য দলীলংলেখকের! 
দিগর পরিবর্তে দরিগ্গর দিগগের দ্দিগ্গ লেখে না, লেখে দিগর। প্রবোধচন্্রিকায, 
তুলাকার্পাস-দিগর, ছুরীবন্দুক- -দিগর পাই। দ্দিগর হইতে দিগ আসিলে আমাদিগরকে 
কেবল এইরূপ পদ হইত, আমাদিগে তোমাদিগে, তাঁদিগে এবং আমাদের তোমাদের 
তাঁদের ইত্যাদি আসা কঠিন হইত। দ্বিগঁরশব্দ চলিত আছে। . এইহেতু উহার গর লোপে 
কেবল দি টুকু থাকা সম্ভব নয়। বিশেষ আপত্তি, ছুই শত বৎসরের মধ্যে ৰঞ্জের এক এক 
স্বানে দ্রিগর শব্দের নান! পরিবর্তন হইত না (২০২ পৃঃ দেখ)! অন্তদ্নিকে, প্রাচীন বাঁঙ্গালার 
বিশেষতঃ বৈষ্ণব সাহিত্যে ইত্যাদি অর্থে আদি ও আদিক শব্দ ভুরি ভূরি পাওয়া যাঁর |» 
বৈষ্ণব-সাঁহিত্যে বর্তমান বাঙলার পূর্বরূপ পাই । বাঙ্গালা আসামী ওড়িয়াতে ব্রহ্মা-আদি 
দেবতা, ব্যাপ্র-আ'দি পশু অদ্যাপি শুনিতে পাওয়া যাঁয়। হিন্দীতে বহুত্ববোধক আদি শব্দ ' 
বিশেষ প্রচলিত আছে। “রাজ! মহারাজা আঁদি অনেক পুরুষ উৎসুক হৈ1” এইরূপ প্রয়োগ 
যে-কোন হিন্দী পুস্তকে পাওয়! যাইবে ৷ ওড়িয়াতেও আদি শব্দ প্রচলিত.আছে। আদি শব. 
সংস্কৃত বলিয়! বহ্কালে লোকমুখে স্বান ভেদে নানারুপ ধরিরাছে। এই সব কারণে মনে 
হয়, আমা-আঁদি তোমা-আঁদি হইতে আমাদি তোমার্দি আসিয়া থাঁকিবে। প্রাচীন 
বাঞ্গীলার (এবং সংস্কৃত-প্রা্কতে ) স্বার্থে ক সর্বদা বসিত (কারক দেখ)। আদিক 
শব্দের শেষের ক স্থানে গ হওয়| কিছুই নূতন নহে। চণ্ডীদীসে, "মোদের ঘরে রোগী আছে 
আরে, দেখ একবার বাই “তোমাদের পতি সুন্দর সুমতি কিন্তু; চণ্ডীদাসের নামে 
অনেকের পদ চলিয়া গিয়াছে। . চৈতন্যচরিতামৃতেও দের দিগে পাই না, কিন্তু ইত্যাদিক 
শব্দ আছে। অন্তান্য বৈষ্ণব গ্রশ্থাদি হইতে বোঁধ হয় বাঙাল! দি দে তিন শত বৎসরের 
অধিক পুরানা নহে। আমা-আদি পদে কার জুটির! সম্বণ্ধে আমাদি-কার, আমাদিকের 
আমাদিগের আসা অসম্ভব নহে! কাঁলিকাঁর, আজিকাঁর স্থলে বাঁচে গ্রাম্য কাঁলিকের, 
আজিকের পদ চলিতেছে! ( সম্বশ্ধ কার বিভক্তি দেখ )। 
ক. যথা? ‘এথা! শচী আগে ব্রচ্গা্দিক স্তুতি করে ।' নবদ্ধীপ-পরিক্রমা। 








কারক ও সমাস. ১৯৭ 


॥9° বাঞ্খালা- গুলা গুলি ওড়িয়াতে গুড়াক, গুড়িক৷ গুলা! ও গুড়! একই ; স্বার্থে ক 
বসাইয়! খুড়াক, গুড়িক। প্রবোধচন্দ্রিকায়, ‘ছলিয়াগুলিকের'। গুলা শব্দ প্রাচীন শূন্ত- 
পুরাণে আছে। ‘বিভূতি গুলা” ভূম গুলি’ (ভূমি গুলি)। বঙ্গের কোন কোন স্থানে গুলান, 
গুলিন (স্বার্থে মন্‌) আছে। হিন্দী ও মরাঠীতে গুল শব্দের অনুরূপ পাই না। ইহাতে বোধ 
হয় সংস্কৃত শব্দ-বিশেষের বিকারে গুলা শব্দের উৎপত্তি হইয়াছে। কেহ কেহ মনে করিয়াছেন, 
সৎ গণ শব্দের অপভ্রংশে বা” গুল। শব্দ হইয়াছে। কিন্তু, বাঁঞালা কিংবা ওড়িয়াতে গণ শব্দ 
অজ্ঞাত হয়,নাই, এবং গণ শব্দ ওড়িয়াতে গড় হয় নাই। স* কুল-_সমৃহ, রাঁশি-_হইতে 

গুলা গুড়া সহজে আসিতে পাঁরে, এবং গুলা শব্দের প্রয়োগ দেখিলে নু রাঁশি অর্থ 
পাওয়া যায় ।* 


১৪৪ | করিক ও কাঁরকের বিভক্তি। 

- /* বাঁক্যে অনেক পদ থাকে । পদের অর্থ একত্র করিলে বাক্যের অর্থ পাঁই। সংস্কৃতে 
অব্যয় ব্যতীত বিভন্তি-শূন্ত পদ অসম্ভব +, বাঁঞালাতে সেরুপ পদ সাধারণ! শব্দের অর্থ, 
বাক্যে শব্দের স্বান, প্রসঙ্জাদি বিবেচন! করিয়া বাঁক্যের অর্থ হইয়া! থাকে। রাম বন যা, 
-_এরুূপে যখন কোলের শিশু কথ! কহে, তখন সে কথা তাহার মায়ের কাছে অস্পষ্ট হয় না। 
রাম বনে যা, রাম বনে গেলেন, রাম পায়ে হাটিয়া বনে গেলেন, রাম বাল্যকালে বনে গেলেন, 
রাম লক্মগসঞ্জে বনে গেলেন, ইত্যাদি বাঁক্যে ধাতু ও শব্দে বিতন্তি-যোগের প্রয়োজন স্পষ্ট 
বোঝা! যাইতেছে । যত প্রকার কর্ম যতভাবে করিয়া থাকি, তৎসমুদ্রয় বুঝাইতে এক এক 
বিভক্তি থাকিলে বাক্যের অর্থ অতি স্পষ্ট হইত, কিন্তু, সে সব বিভক্তি শিথিতে জীবনে সময় 
কুলাইত কি না সন্দেহ। ভাষার পূর্বে যদি ব্যাকরণ জন্মিত, তাহা হইলে ব্যাকরণে আকা-বাঁকা 
সুত্র থাকিত না, নিপাঁতনের আদেশের প্রয়োজন হইত না । 

গ০  সংস্কৃত-ব্যাকরণকার ভাষার নামপদ বিশ্লেষণ করিয়া কতকগুলি বিভক্তি পাঁইলেন। 
ইহাদের তালিকা করিয়া প্রথম তালিকা দ্বিতীয় তালিকা ইত্যাদি নাম দিলেন! এইবূপে তিনি 
বিভন্তিগুলিকে সপ্ত শ্রেণীতে ভাগ করিলেন। এই খানে নিবৃত্ত হইলে তাহার পরিশ্রমের 
প্রয়োজন থাকিত না । তিনি পদের অর্থ এবং বিভক্তির যোগ মিলাইতে লাগিলেন। দেখিলেন 
পদের যাবতীয় অর্থ আট ভাগে ভাগ করিতে পারা যায়। তন্মধ্যে ছয় ভাগের সহিত ক্রিয়ার 
সম্বন্ধ আছে, ছুই ভাগের সহিত নাই। যে ছয় প্রকার মূল অর্থের সহিত কি্য়ার অন্বয় আছে, . 
সে গুলিকে ব্যাকরণকাঁর কারক বলিলেন। অন্ত ছুই ভাগ পদ-মাত্র রহিয়া গেল, কারক নাম 

পাইল না। এই ছুই ভাগে সম্বন্ধ ও সম্বোধন পদ হইল। 
০+ ₹ ৯+ কুল শব্দের অপভ্রশে বা*-তে কুড় শব্দও আছে। ইতশ্ততঃ প্রসারিত ধান্তের রাশি করিলে ধানের 
কুড় করা হয়। স' কুল, কুল শব্দ হইতে বাঙ্গালাতে আরও কয়েকটি শব্দ আসিয়াছে। কোষে উদ, ৰ্ড়, উড়- 
কুড়, কুলান ইত্যাদি শব্দ দেখ 

1+ অনেক অধায় শব্দেও দ্বিতায়! বিভক্তি যুক্ত হয় থাকে। . 





১৯৮ ৃ বাঞ্জাঁলা ব্যাকরণ । 

৩০ কিন্তু, নাম-পদ্দের যাবতীয় অর্থ আট ভাগের মধ্যে আনা সহজ নহে। কারণ পদের 
অর্থ অসংখ্য বলিতে পারা যায় | অসংখ্যকে সংখ্যের মধ্যে আনিতে গেলে এক এক ভাগের 
‘সংজ্ঞা বিস্তৃত করিতে হয়, না হয় কষ্ট-কল্পনাঁয় কাঁজ সারিতে হর । সংস্কৃত-ব্যাকরণে এই দুয়ের 
লক্ষণ আছে। সংস্কৃতি গমনার্থক ধাতু সকর্মক হইয়াছে, তদ্তিত-প্রত্যয়াস্ত, পদের কর্ম 
'জুটিয়াছে, ধিক প্রতি সহ অলগ্‌ কিম্‌ নমস্‌ অন্ত বিনা প্রভৃতি শব্দ যোগে নানাবিধ পদের স্থা্ট 
 ইইয়াছে। অংস্কত-টাকাকাঁর নামপদমাত্রের কারক নির্দেশ না করিয়া বিভক্তি বলিয়! নিবৃত্ত 

হইয়াছেন! অর্থাৎ বিভক্তি দ্বার (১) কর্তাকর্মীদি কারক পদ, এবং (২) সম্বন্ধ সম্বোধন এবং 
বিশেষ বিশেষ অর্থে ও বিশেষ বিশেষ শব্দ-যোগে পদ সিদ্ধ হয়। 

1০ বাঞ্গালা-ভাঁষা সংস্কৃতির রীতি কতক পাইয়াছে, কতক পায় নাই। স্থতরাং 
বাঙাল।ব্যাকরণে সংস্কৃতের আদর্শ সম্পূর্ণ রাখা যাইতে পারে না। বাঙ্গালা সকল পদে 
কাঁরকের বিভক্তি থাকে না এবং স্থান বিশেষে একই পদ ছুই তিন কারক মনে কর! চলে। 
একটা কথা প্রণিধান কর্তব্য, পদকে'কাঁরক অনুসারে ভাগ কর! যে রকম, বিভক্তি অনুসারে 
ভাগ করা সে রকম নহে। এ ছুই ভাগ কোথাও মিলিয়া যায়, কোথাও মেলে না । আর 
এক কথা, সকল স্বলে ক্রিয়ার সহিত কাঁরকের অন্বয় স্পষ্ট না থাকিয়া শব্দের সহিত থাকে । 

1/০ প্রথমে কারক ভাগ করা যাঁউক। যে করে বা হয়, সে কর্তা! সংস্কৃতে 

কুস্তকারঃ ঘটং করোতি--কুম্ভকার নিশ্চয়ই কর্তা। কুস্তকারেণ ঘটঃ বিয়তে__এখানেও 
কুস্তকার কর্তা, বিভক্তি যাহাই হউক।. ইহার অনুকরণে পঞ্চিতী বাঙ্গালায় 'গরশ্বকার-কর্তৃক 
লিখিত পু্তক*_এখানে গ্রশ্বকারকে পুস্তকের কর্তা বলা অভিপ্রায় ; কিন্তু, গ্রশ্থকার-কৃি 
(গ্রন্থকার কর্তা যাহার ) পুস্তক পদের বিশেষণ, এবং লিখিত পদ অনীবশ্তক এবং অশুদ্ধ 
বলিতে পারা যার। চলিত বাঁঞ্গালায়, “প্রপ্থকারের লিখিত' প্রন্থকারের বস্তু তঃ কর্তা । 
কুম্তকার নিজে ঘট গড়ে'_নিজেও কর্তা। ‘ভাইয়ে ভাইয়ে ঝগড়া করে,” “বেদে বলে,’ 
“গোঁরুতে ধান খায়»__কর্তা স্পষ্ট । পরসাকে পরসা গেল জিনিষও পেলে না»_-পয়সাঁকে 
কর্তা মনে করিতে হইতেছে । ‘আমাকে যাইতে হইবে, ‘তোমাকে শুনিতে হুইবে’ 
আমাকে তোমাকে কর্তা। তুমি গেলেই চলিবে'--তুমি পদ গেলে পদের কর্তা। 
“ঘর থাকিতে বাঁহিরে কেন”-_থাঁকিতে পদের কর্তা ঘর । ূ 
19০ কর্তা যাহা করে, তাঁহা কর্ম। এ সংজ্ঞা সম্পূর্ণ নহে। কর্তার ঈপ্সিততম যাহা, 
তাহাই কর্ম। “এমন ছেলে দেখি নাই,” ‘এমন ছেলেকে মারিতে নাই, “কথাটা শুনিতে : 
ভাল,’ "শয়ন কর । “অন্ন ভোজন করু--ভোঁজন বিশেষ্যের কর্ম অন্ন; ‘অন্নের ভোজন? 
বলিলেও অন্ন কর্ম। “বাদ্য বাজাও “কি ঠকান ঠকাইয়াছি,, “কি মারি মারিয়াছে । 
: দরিদ্রকে ধন দেও; ‘আমাকে ধন দেও” ‘মে কথা তোমাকে বলিব না’--দ্বিকর্মক ক্রিয়ার 
-গৌণকর্মে বিভক্তি, মুখ্য কর্মে নাই। “বর যাও,’ ‘বাড়ী এস,’ ‘পথ চল,” ‘এক ক্রোশ চল, 
‘এক দণ্ড চল,’--ইত্যাদিতে গমনার্থক ধাতুর কর্ম পাইতেছি। ‘এক রাত্রি থাক,” ‘ছুই দিন 


কারক ও সমাস । ১৯৯ 


থাম ইত্যাদিতেও রাত্রি দিন কর্ম মনে করিলে চলে। 'ত্বরা করিয়া, ‘ভাল করিয়া” 
‘কেমন করিয়া”__ইত্যাদির ত্বরা ভাল কেমন কর্ম পদ । নতুবা করিয়ার কর্ম থাকে না । 
(তু" কি করিয়া! যাবে)। ‘শীত করিতেছে, ‘ভয় করিতেছে, “আমায় শীত করে আমাকে ভয় 
করে, “আমারে শীত করে ভয় করে? ইত্যাদি করে কিয়ার কর্ম আমায় আমাকে 
আমারে ৷ ‘শীত করিতেছে'--শীত আমাকে পীড়িত করিতেছে--এইরূপ অর্থ। 

1৩০ করণকারক দ্বার! সাহচর্য, সাহায্য, উপকরণ, সাধন, এবং সাধন হইতে কারণ হেতু 
নিমিত্ত আর্থ বুঝায়। “পুস্তক সাহায্যে” “তোমার সঙ্গে, সাথে আাহাঁষ্যে সঙ্গে সাথে 
করণকারক। “কানে শোন, “চোঁখে দেখ ‘চোখে কানা, ‘তালে কাঁনা”। “দৌড়ীতে 
বাঁধ” ‘ছুরীতে কাট" । “তেলে ভাজি, “রোদে শুখাও” | “মাটিতে ঘট হয়,” “টাকায় কি না 
হয়” তুই টাকায় কিনিয়াছি’। ‘হাত দিয়া ‘ধর,’ পথ দিয়া চল,’ ‘রেলে যাইব,’ 'পদব্রজে 
₹_' আসিব’ । “বিবাদে প্রয়োজন নাই,” শ্রম বিনা (কিংবা বিনা শ্রমে) কাজি হয় না “বেত 
মার, “বেতের আঘাত কর--বেত; বেতের করণ। 

০ অনেকে বলেন বাঙ্গালীয় সম্প্রদানকারক নাই! এ কথার অর্থ বুঝি না। 
বাঞ্গালায় সম্প্রদান-কাঁরকের পৃথক বিভক্তি নাই। কিন্তু, তেমনই আরও অনেক কারকের 
নাই বা থাকে না। যদি সম্প্রদান-কাঁরকে কেবল দানের পাত্র বুঝাইত, তাহ! হইলে উহাকে 
কর্মকারক মনে করা চলিত। কিন্তু, সংস্কতে সম্প্রদান-কারক দ্বারা উদ্দেশ, নিমিত্তও বুঝায় 
এই অর্থ কূরণ কি অপাদান কি অধিকরণ কারকে আরোপ করিয়! বিশেষ লাভ দেখি না । 
ব্রাহ্মণকে (বা ব্ৰাহ্মণে ) দান কর,” সুপাত্রে কন্যা দান কর» ‘আমায় আশীর্বাদ করুন,” ‘দেব 
দ্বিজে ভক্তি কর’-ইত্যাদি স্থলে কর্মকারক বলা যাইতে পাঁরে।. কিন্তু অনুসন্ধানে চলিলাম,” 
“খুদে যাইতেছেন’, ঠাকুর-দর্শনে গিয়াছেন,” এবং রাঁঢ়ের ‘জলকে যাই,” ‘তেলকে যাই’ 
ইত্যাদি স্থলে নিমিত্ত অর্থ স্পষ্ট । ‘গান শুনিতে ভাল বাসি,” ‘পড়িতে বসি,’ ‘খেলিতে যাই’ 
ইত্যাদি বাঁক্যে শুনিতে পড়িতে খেলিতে--শুনি পড়ি খেলি কিয়া শব্দে নিমিত্তার্থে তে 
বিভক্তি । .এর্প পদ সম্প্ৰদান কারকও মনে কর! যাইতে পারে। "আমার.নিমিত্তে ‘তোমার 

" জন্তে” ‘সুখের তরে,’ ইত্যাদির নিমিতে, জন্তে, তরে-_সম্প্রদান কাঁরকে এ বিভক্তি । টাকার 
লোঁভ’--টাকার সম্প্রদান কারক। | ড় 

1/* অপাান-কাঁরক দ্বারা স্থানাস্তর-গতি, বিশ্লেষ, বিচ্ছেদ, উৎপতি ইত্যাদি বুঝায় । 
এই কাঁরক-পদ্দের পরে হইতে, থেকে, চেয়ে, ইত্যাদি পদ প্রায়ই ৰসে। “ঘর হইতে 
তাঁড়াও” দুর হইতে মার,’ “বিপদ হইতে বাঁচাও? “তখন হইতে বলিতেছি, “এখন অবধি 


চেষ্টা কর!’ “আমার কাছে টাকা লও» ‘রাম চেয়ে স্যাম বড়, “ছুইএর মধ্যে বড় কে? . ' 


. দশ জনের মধ্যে এক জন' | ‘হিমালয়ে গঙ্গার উৎপত্তি” ‘বীজে গাছ হয়, “লোভে পাপ 
"প্লাপে মৃত্যু” ‘টাকায় টাকা! আসে, পশ্চিম! মেঘে বৃষ্টি হয়” । কোন কোন স্থলে অপাদান. 
ও করণ মিশিয়া! যায় ; যেমন তাঁহার শাসনে সবাই: ভ্রস্ত,’ রাগেরমু খে গালি দিয়াছে» 


২০০ বাঞ্জাল! ব্যাকরণ |. 


মাথার ঘায়ে পাগল, ‘যাতে হয় তা কর” ইত্যার্দি। কোন কোন স্বলে 'মপাদান ও 
অধিকরণ মিশিয়! যায়; যেমন "ছুই বৎসর পূর্বে জন্মিয়াছে, “তিন বৎসর পরে 
ফলিবে?। 

1 অধিকরণ-কারক দ্বারা কিয়ার স্বান আধার সময় বুঝায়। আধার স্বান হইতে 
অন্য কারকও আসিয়া পড়ে। “প্রবাসে বাস” "বাড়ীতে আছেন,’ "সভায় বসিয়াছেন,” ‘এ 
সময় (বা সময়ে ) বাড়ীতে থাকেন না?” “দশ বছরে পড়িয়াছে, চচন্দ্রোদয়ে অণ্ধকাঁর গেল,’ 
ুর্জনের সঙ্জো বাস, ‘হৃদয়ে মমতা,” 'দর্বজীবে দয়া” ‘উত্তরে প্রীত হইলাম,” ‘প্রণয়ে বিচ্ছেদ, 
“সে বিষয়ে সন্দেহ নাই” । “আগে চল,” “পূর্বে বলিয়াছি, “বনে যাঁও,’ “ঘরে চল । “ঘর থাঁকিতে 
বাবই ভেজে,” ‘দিন থাঁকিতে পথ কর,» গীত থাকিতে দীতের মর্যাদা, “যাইতে ' যাইতে পথ 
ফুরায়, ‘পড়িতে পড়িতে পণ্ডিত,-_ ইত্যাদি বর্তমান কিয়াপদে তে করিয়া অবস্থা! বুঝাইতেছে। 
“বিপদে পড়িলে বুদ্ধ খোলে» ‘তুমি গেলে সে আসিবে” ইত্যাদি পড়িল, গেল অতীত 
কিয়াপদে অধিকরণে এ। “আজিকে যাব,” “কালিকে আসিবে, ‘তখনকে হইবে” 'ছুপরকে 
পঁহুছিৰে’--ইত্যাদি উদাহরণে কে দ্বারা নির্িষ্টকালের পূর্বে বুঝাইতেছে। “ছুপরকে পহ্ছিবে”' 
--ছুপর হবার পূর্বে ; পুপরে পঁহুছিবে'--দুপর হবার সময়ে (পহ্ছিবে, ) কিংবা পঁহ্ুছিতে 
ছুপর-হুই প্রহর সময় লাঁগিবে । 

1৬০ সম্বণ্ৰপদ বিশেষ্যকে বিশেষিত করে। স্থামীত্ব-সন্বপ্ধই স্বশখ । এই সত্বশ্ধের সহিত 
কিয়ার অন্বয় থাকে না, অন্ত সম্বশ্ধে বিয়ার সম্বণ্ধ থাকে। কিন্তু, যেমন সংস্কৃতে ষ্ঠী-বিভক্তি 
দ্বারা করণ অপাদান সম্প্রদান অধিকরণ বুঝায়, বাঁঞ্ালাতেও র বিভিন্তি দ্বারা প্রায় সব কারক 
বুঝায়। কেবল র বিভক্তি দেখিলে চলিবে না) অর্থ দেখিয়া অনেক স্থলে কারক বুঝি । 
বিশেষণ সঙ্ধন্খ,_যেমন, জুখের দিন” "গুণের ভাই”, পছুধের ছেলে”, রাজার ধর্ম, হুইএর ঘর’ । 
স্বামীত্ব স্ব, রামের বাড়ী”, “আমীর কলম’, ‘তোমার বই?।. কর্তা পথ্ষণ্ঘ,_“বিবাহের বর” , 
কর্তার ইচ্ছায় কর্ম”, ‘আমার লেখা” “তোমার পড়া বই’! কর্ম সম্বপ্ধ,-বিদ্যার 
আলোচনা”, “পড়িবার কেতাব'। করণ সম্বস্ধ,--বেতের প্রহার', “মাটির ঘর । সম্প্রদান 
সম্ব্ধ,--তাহার পাকে", ‘কলিকাঁতার পথ দক্ষিণে", ‘এক কৌশের পথ । অপাদান সম্বন্ধ, 
“বাঘের ভয়” ‘সোনার খনি’, “মহিষের স্ব" | অধিকরণ সনম্বন্ধ,--“সে বাঁটার মঞ্জাল”, “দেশের 
লোক”, “বসিবার আসন” ৷ সম্বণ্ধ পদ দ্বার আরও নান! অর্থ প্রকাশিত হয়। যথা, নির্ধারে, 
‘ভালর ভাল’, “বাছার বাছ’, ‘মুণীর শ্রে্। অভেদে, ‘জ্ঞানের দীপ’, ধর্মের নৌকা’! 
বিশেষণের সহিত সন্ব'্থ, “তোমার সমান’, রামের তুল্য’, ‘সীতার সহিত”, “আমার প্রিয়” 
‘তোমার রুচিকর’। . এইরূপ, ‘ইহার উপরে নীচে মধ্যে পূর্বে, প্রতি' ইত্যাদি । “কিছু পরে,” 
“একটু আঁগে’,_“কিছুর পরে’, ‘একটুর আগে’ । ইত্যাদি। 

৪৩ এখন বিভক্তি ভাঁগ কর! সহঘ। দেখা যার, কারকের বিভন্তি অভায, ই এ য় কে 
তে ররখ। এগুলির মধ্যে ই এ য় একই ; এবং উচ্চারণের সুবিধার নিমিত্ত তে স্থানে এতে 


কারক ও সমাস }_ ২৩১ 


র স্বানে এর, রা স্বানে এরা, এবং স্থলবিশেষে কে ।গ্বানে একে হয়। সম্বন্ধে কার 
বিভক্তিও আছে; তদ্বিষয় পরে দেখা যাঁইবে। দ্বারা দিয়! হইতে থেকে চেয়ে লেগে জন্তে 
তরে প্রভৃতি বিভক্তি নহে, এক এক পদ । এই সকল পদ পরে থাকিলে সহজে কাঁরকজ্ঞান 
হয় বটে, কিন্তু, বিভক্তি (=পদের অংশ ) বলিলে যাহ! বুঝি তাঁহা নহে। 

ই বিভক্তি কেবল সর্বনাম শব্দের কর্তাকারকের এক বচনে, এবং রা এর! নাম শব্দের 
কর্তাকাঁরকের বহুবচনে বসে। পূর্বে এবিষয় দেখা গিয়াছে। র বিভক্তি কেবল সম্বণ্ধ পদে 
লাগে। কিন্তু, সম্বন্ধ পদের মধ্যেও নান! কারকের অর্থ আছে। কে বিভক্তি কর্তা, সম্প্রদান 
অধিকরণ, বিশেষতঃ কর্মে লাগে । তে কর্ম ব্যতীত অন্য কাঁরকে, এবং এ যাঁবতীর কারকে 
লাঁগে। সুতরাং বিভক্তি ধরিয়া কারক-নির্ণয় অসম্ভব | | 

৮/০ বিভক্তির প্রয়োগ-সম্বণ্ধে ছুই এক কথা বলা যাঁইতেছে। কর্তাকারকে নামপদে 
বিভন্তি প্রায়ই লাগেন!। অর্থাৎ শব্দের যে রূপ, কর্তাকারকেরও সেই 'রূুপ। শব্দটি 
জাতিবাঁচক্‌ হইলে তাহা বহুবচনেরও রূপ । বিশেষ ধর্ম প্রকাশ করিতে হইলে জাঁতিবাঁচক 
বিশেষো বিভক্তি আবশ্যক হয়| প্রকৃত ব্যঞ্জনীতস্ত এবং উচ্চারণে ব্যঞ্জনান্ত শব্দে এ, 
অ আকারান্ত শব্দে য় তে, অন্ত স্বরাস্ত শব্দে এ তে! মন্ুষ্য-বাঁচক শবে তে যোগ গ্রাম্যতা । 
যথা, লোকে বলে, মূর্থে করে, মানুষে পারে, দেবতাঁয় করে। «গোঁরু ঘাস খায়” এবং 
'গোরুতে ঘাস খায়',__ছুই-এর অর্থ এক নহে। সব সকল উভয় নিজ-_ সবে সকলে উভয়ে 
নিজে হয়। এইরূপ পরস্পর! জন শব্দও কতকটা এইরূপ । দুইজন গিয়াছে, দুইজনে গিয়াছে 
--অর্থ এক নহে। ০ 

পরস্পর অর্থ বুঝাইলে দুইটি কর্তার দ্বিতীয়টিতে বিভক্তি লাগে। যথা, গুরু শিষ্যে 
পরামর্শ করিতেছে । দুইটির কতৃত্ব প্রকাশ করিতে হইলে ছুইটিতেই বিভন্তি লাগে! 'মায়ে 
ঝীয়ে ঝগড়। করিতেছে’, ‘তোমায় আমায় বিবাদ করি”_এখানে এ গ্বানে য়। 

গুণ ও ঝিয়া-বাঁচক বিশেষে কর্তীর বিভক্তি থাকে না। যথা, তার দয়া আছে, আপনার 
ফাঁওয়া হবে। | 

॥০ কর্মকাঁরকের বিভক্তি কে বটে, কিন্ত, প্রায়ই থাকে না। কর্মকে বিশেষ করিয়! 
বলিবাঁর সময় কে লাগে, নতুবা নহে। এইহেতু “ছেলে লণ্ড “ছেলেকে লও”, কবিরাজ 
‘দেখা কিবিরাজকে দেখাও, ‘গোর চরাও” “গোরুকে চরাও”, ইত্যাদি উদ্বাহরণের ছুই রুপে 
অর্থের প্রভেদ আছে। | | | 

অচেতন পদার্থ এবং ক্ষুদ্র প্রাণী-বাঁচক বিশেষ্যে কর্মকারকে কে কখনও লাগে না! যথা, 
কাঁপড় তোল, কলম রাখ, ছারপোকা মার! বিশেষ করিতে হইলে ট1 খাঁন জুড়িতে হয় 
‘কাঁপড়-খান তোল’, ‘কলম-টা রাখ’, ছারপোকা-টা মার | বহুবচনেঞ্ বিভক্তি থাকে না। 
‘বইগুলা রাখ ৷ j 

দ্বিকর্মক ক্লিয়ার গৌণকর্মে বিভক্তি থাকে, মুখ্যে থাকে না। যথা, সে কথা রামকে 


হ০২: বাঙ্গাল! ব্যাকরণ । 


বলিবে,. গোরুকে জল খাঁওয়াও, গাছে জল দেও! গাছে’ কর্মকারক, কারণ দি ধাতু দ্বিকমক | 
গাছকে’ না বলিয়া গাছে অর্থাৎ কে স্থানে এ! তু আমাকে আমায় (আমা )। 
“দিনকে রীত, রীতকে দিন করে?, ধরাকে শরা জ্ঞান করে_ইত্যাদিতে কে বস্ত নির্দেশ 
করিতেছে। ‘ঠাকুর দর্শন করা”, বৃক্ষ ছেদন করা”, “অন্ন ভোজন করা", ইত্যাদি উদাহরণের 
“কর্ঠর কর্ম লইয়া বাঁঙ্গালাঁব্যাকরণ-লেখকেরা একমত নহেন। কেহ বলেন, দর্শন করা 
ছেদন করা, ভোজন করা-_একসঙ্জো কিয়া, এবং ঠাকুর বৃক্ষ অন্ন কর্মকারক। কেহ বলেন, 
ধরার "কর্ম দর্শন ছেদন ভোজন, এবং ঠাকুর বৃক্ষ অন সম্বন্ধ পদ। অর্থাৎ ঠাকুরের 
দর্শনকে কর! । কিন্তু দর্শন কর!--দ্েখ।, ঠাকুর দর্শন করা-__ঠাঁকুর দেখা ; ঠাকুর স্পষ্ট কর্ম। 
দর্শন করা”_একসঙ্জে কিয়! মনে করিলে দৌষ হয় না। ঠাকুর দর্শন_ ঠাকুরকে দর্শন । 
এই ভাবে দেখিলে ‘দৰ্শন’ ক্বৎঞরত্যয়াস্ত শব্দের কর্ম 'ঠাকুর'। ইহাই যুক্তিসঙ্গত বোধ হয়। 
কেবল সকৰ্মক ধাতুর কত্ত শব্দের পরে “কর বসে) সুতরাং কোথাও গোলযোগ হয় না। 
কিন্তু যদিও কেহ বলে না ঠাকুর দৃষ্ট করিল, নন ভুক্ত করিল, তথাপি বৃক্ষ ছিন্ন করিল, ধন 
বিনষ্ট করিল ইত্যাদি "উদাহরণ লেখার ভাষায় পাওয়া যাঁয়। “ছিন্ন করিল” “বিনষ্ট করিল’, 
ইত্যাদি পণ্ডিতী ভাষা । ‘ধন বিনষ্ট__ইহা করিল”,__-এইবৃপ ব্যাখ্যা আবশ্তক। 

॥০ (রাঁটে ) আমাকে রল, তৌমাকে দিব । কখন কখন আমায় বল, তোমায় দিব! 
বঞ্জের কোন কোন স্থানে আমারে বল, তোমারে দিব। প্রাচীন ও আধুনিক পদ্যে আমারে . 
তোমারে পাওয়া বার। শুন্তপুরাণে কর্মকারকে ক কে এ রে- চারি রূপই পাই! আসামীতে 
. কর্মকাঁরকে ক। উত্তর ব্জে (মালদহে) অদ্যাপি ক আছে । যশোরে “আমারগে' ‘তোমারগে' 
কর্ম ও সন্বণ্ধ ছুইই প্রকাশ করে। বরিশালে “আামারগো” ব| ‘মোগো?, ‘তোমারগোঁ?, বা 'তোগো 
আমাদের ও আমাদিগকে, তোমাদের ও তোঁমাদিগকে। কোন কোন স্থানে তাঁদেরে না 
বলিয়া তাঁদের ; যেমন, তাঁদের কেহ বলে না-_তাঁদিকে। “তাঁদের-_সম্বণ্ঘ পদ কি কর্ম 
কারক সহজে বোঝা যায় না। বোধ হয় এইহেতু “তাঁদেরকে বলিও"__এমন অদ্ভুত গ্রাম্য 
পদও হইয়াছে। এইরূপ, দিকে বা দিগে পরিবর্তে দেরে, দের, দেরকে, দেরকেরে, 
রাঁরে, রগে, রখগো, ঘরক,, গরক ইত্যাদি নান! গ্রাম্য রুপ প্রচলিত আছে। 
হুগলী জেলার পুর্বাংশে ভদ্রলোকেও বলেন, তাঁদে ঘরে বা তাঁদের ঘরে বলিয়াছে-_ 
অর্থাৎ তাঁদিকে। বোধ হর তাদদিগরে ( তীদিগকে) হইতে “তাঁদেগরে_তীঁদে ঘরে’ বা 
তাঁদের ঘরে আসিয়াছে। পাবনায় এইরূপ । সুখের বিষয় অপত্রষ্ট র্প কৃমশঃ উঠিয়া 

ইতেছে | # 





* তোমারে আমারে, তোমাএ আম:এ, ইত্যাদির সাদৃষ্যে কৰি মধুসুদন কর্মকারকে সর্বনাম ব্যতীত অকারাস্ত 
বিশেষ্য পদেও রে স্থানে এ দিয়াছেন। যথা, বাঁচালে দাসীরে ; হরিণীরে রাখিয়! বাঘিনী। কিন্তু) কহ দাসে, 
"নাশিবে লক্ষ্মণ মেঘনাদ শূরে, আবরিতে গগনে, সেবি অহঃরহঃ দেবেন্দ্র, ইত্যাদি । এইর,প প্রয়োগ বঙ্গভা ধায় 
একেবারে নূতন । কিয়াপদেও মধুসুদন বঙ্গভাষার রীতি মানেন নাই। শান্তিল| জলধি (জলধি শান্ত হইল ) 


. 
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১২ অধিকরণ কারকে অকারাস্ত, ব্যঞ্জনাস্ত এবং উচ্চারণে ব্যঙ্জনাত্ত শবে এ, আঁকারাস্ত 
' শবে য় তে, অন্ত স্বরাত্ত শব্দে তে ( কদাচিৎ এ) হয়। কাঁল-বাঁচক শব্দের এবং গমনার্থক 
বিয়ার অধিকরণে স্থান-বাঁচক শব্দের বিভক্তি বিকল্প লুপ্ত হয় “তিনি কাল বাঁড়ী এসেছেন, 
এ সময় তিনি থাকিলে । “বাড়ীতে এসেছেন,’ ‘এ সময়ে থকিলে*__বলিবাঁর সমর বাড়ী’ 
ও সময়’ বন্তীর বিশেষ লক্ষ্য । কিন্তু এরূপ বল! চলে ন! (রাঢ়ে ), ‘তিনি বাঁড়ী নাই” ‘তিনি 
বাড়ী আছেন? ; কিন্তু, বলা চলে ‘লোকের বাড়ী দুর্গা পুজা হয়”। “ঘর যাও,’ “বাড়ী এস, 
কলিকাতা *্যাইতেছি, ‘বৰ্ধমান চলিলাম' ইত্যাদি উদ্বাহরণে ‘ঘর’ “বাড়ী, প্রভৃতি গমনার্থক 
ধাতুর কর্ম বিবেচনা কর! চলে। রাঁঢ়ে অনেক স্বলে কর্মকারকের কে বসে। যথা, ঘরকে 
যাঁও (সণ গৃহং যাঁহি)) ঘরকে এস, সেখাঁকে যাও, এথাকে এস ওড়িরাঁতেও এইরূপ ; ঘরকু 
যাঁঅ, বনকু পল! (বনে পলাঁও)। বাঙ্গালা “আজকে হাব,” “কীলকে বলিব’ ইত্যাদি 
উদ্াহরণেও অধিকরণে কে পাঁই। চন্ডীদাসে, ‘আজুক শয়নে ননদিনী সনে শুতিয়! আঁছিন্ু 
সই অস্থাত্র, “সে ধন পাইলে ঘরকে যাই৷? জ্ঞানদাসে, “ঘরকে গেলে কি বলিব মায় ৷ 
মাণিকে, ‘মথুরাকে যাঁর দি বিক্রয় করিতে । অর্থাৎ অধিকরণ বিশেষ করিতে হইলে কে। 
“ঘুরে যা,’ "ঘরকে যাঁঁ-অর্থে অবিকল এক নহে। অকারান্ত বিশেষণ এবং আঁকারান্ত শবে 
য় হয়। 'ভাঁলয় ভালর পঁহ্ছিতে পারিলেই মঙ্গল” ‘ছোটয় বড়য় তাঁমাশ' | যেখানে য় 
পরে ও কিংবা ই বসাঁইতে হয়, সেখানে তে আঁবগ্তক। রাট়ে এইরূপ! যথা, তাঁর কথাতেই 
হবে। কোন কোন লেখক ভাষায়ও ভাষায়ই লিখিয়া অকারণে পঠনক্লেশ বৃদ্ধি করেন । 
১/০ করণ কাঁরকেও এ তে হর। জালে মাছ ধরে,” ‘আগুনে পোড়ে, ‘চুরীতে কাটে ।? 
 চত্ডীদাসে, 'কাঁটারিতে যেন কাঁটে।” 'কাটারিতে' এবং 'কাটারী দিয়।”__কাঁটার অর্থ অবিকল 
এক নহে। অকন্মাৎ 'কাঁটারীতে। ইচ্ছায় ‘কাটারী দির! 1” অর্থাৎ করণ বিশেষ ভাবে বলিতে 
হইলে এ তে না দিয়া দ্বার! দিয়া যোগ করিতে হর । দ্বার! শব্দ একেবারে সংস্কৃত করণ 
কারক, আর্থ দার--উপায়-_করিয়া। “আমা দ্বারা এ কাজ হবে না'_-আমার দ্বারা । কিন্তু “আমা 
তৌমা তাহ! যাহা ইহা দ্বার!” লেখা ও বল! বর্তমান রীতি হইয়াছে! বা" দি (এবং স* দা) 
ধাতু হইতে দিয়া পদ হইয়াছে কি না সন্দেহ ৷  ওড়িয়াতে দেই (দিয়া )। বোধ হয় সৎ 
শআঁ-দ! ধাতু হইতে বাঁ" দিয়া আসিয়াছে। 'লাঠী দিয়া মার _লাচী আদান বা গ্রহণ করিয়া । 
পথ দিয়া চল,’ ‘কটক দিয়! পুরী গেল’ ইত্যাদি স্থলে স” দ ধাতু মনে করা কঠিন। “আমাকে 
দিয়া কাজ হবে না,--আমাকে উপায় গ্রহণ করিলে । করণ কারকের পরে দ্বার ও দিয়! পাঁই, 
পৃথক পাঁই না। অতএব এই ছুই শব্দ করণের প্রত্যয় মনে করা অন্তায় নহে! সে কালের 
পঞ্চিতী বাঙ্জালায় কতৃত্ব বুঝাইতে “কর্তৃক, করণ বুঝাইতে “করণক» হেতু বুঝাইতে 
বল্লোলিল (জনমি কল্পোল করিল ), বিনানিল! বেণী ( বিন।ইল!)১ আক্ষন্দিল হয়-বৃন্দ ; ঝন্বনিল কৃপাণ (ঝন 
বান করিল ), মর্দরিয়। পাঁতাকুল ( পাতাকুলকে মর্ম্র ধ্বনি করাইয়! ), ইত্যারি। কিয়াপদ দেখিয়! সকর্মক অকর্মক 
বুঝিতে পারা যায় না) ইহাই প্রধান দোষ। 





৯৩ 


২০৪ বাঙ্গালা ব্যাকরণ । 


প্রযুক্ত ও ‘বিধায়’ শব্ব বসিত। যথা, ‘সুত্ৰধর-কর্তৃক কুঠার-করণক সে কাঁ ছিন্ন হইয়াছে । 
রজ্জ-করণক বদ্ধ আছে যে অশ্ব তাহাকে মুক্ত কর, তিনি তীক্ষ অসি-করণক তাহার মস্তকচ্ছেদন 
করিলেন? (ঠ্ঠামাচরণের ব্যাকরণ )। অর্থাৎ পদের সজ সঙঞ্জে বলিয়া যাইতে হইত 
. সে পদের কি কারক বুঝিতে হইবে। কর্তৃক, সেকালের কর্তা-কাঁরক-স্তাপক সঙ্কেত | 
আশ্চর্যের কথ! বাঙ্গালার এই বিকাঁশের দিনেও সভাপতি-কর্তৃক পঠিত সম্পাঁদক-কর্তৃক 
লিখিত মুদ্রাকর-কর্তৃকি মুদ্রিত ইত্যাদি, অদ্ভুত বাঙ্গাল! চলিতেছে। 

১৭০ সম্প্রদান ও অপাঁদান কাঁরকের পৃথক্‌ বিভত্তি নাই। সংস্কৃত-প্রাকৃতে স্পরদান 
কারকের পৃথক বিভক্তি ছিল না, ষঠী বিভক্তি দ্বারা সম্প্রদান কাঁরকের কাঁজ চলিত। পুথক্‌ 
বিভক্তি নাই বলিয়া কাঁরক নাই বলিতে পার! যায় না। এ বিষয় পূর্বে দেখা গিয়াছে। 
- বাঞ্জালাতে এ তে কে এই তিন বিভন্তি প্রায় সকল কাঁরকে লাগে, অথচ কর্তা কর্ম করণ 
ভধিকরণ অন্ততঃ এই চারি কারক কেহই অস্বীকার করেন না। এ তে কে দিয়া সম্প্রদান ; 
অপাঁদান কাঁরকে কদাচিৎ এ বসে। 'ছাতে জল পড়ে”-ছাঁত দিয়! বা ছাত হইতে । গাছ 
হ'তে ফুল পাড়।' 'গাছে হাতে ফুল পাড়”) ‘ঘর হ'তে চুরি» ‘রে হ'তে চুরি'$--অর্থে 
ঈষৎ গ্রভেদ আঁছে। বিশেষ উল্লেখে বিভক্তি, নতুবা নহে। অপরাপর কাঁরকের পক্ষেও এই 
নিয়ম । নিমিতার্ণে ও হেত্র্থে এ তে প্রচুর পাওয়া যাঁয়। করাতে, যাওয়াতে হেত্র্থে তে। 
রাঢ়ে .নিমিন্তার্থে কে বিভক্তিও হয়। যথা, বেল! গেল জলকে যাই (স” জলাঁয় যাঁমি ),= 
জলের নিমিত্তে। ‘তেলকে লোক প্রাঠাও,--তেলের নিমিত্ত; তাকে দীড়াইয়া এস'-তাঁর 
নিমিত্ত বা তাঁর ভয় দুর করিতে। ওড়িয়াতেও এইরূপ আছে। জলকু, তেলকু-_জলের, 
তেলের নিমিত্ত । ওড়িয়া খাইবাঁকু (খাইবার নিমিত্ত ), যিবাঁকু ( যাইবার নিমিত্ত), এবং 
বাঞাল। খাইতে যাঁইতে এক শ্রেণীর। এ বিষয় কৃতপ্রত্যয় গ্রকরণে দেখ! গিয়াছে। 
রাঁঢ়ে কিসকে যাঁবে”_কেন বা কি নিমিত্তে! কিসে, হাত কাঁটিয়াছে “কিসে যাবে,’ 
কিসে করথ-কাঁরক | কিসে হাত কাটিয়াছে_-কি সেট! যেটায় হাঁত কাঁটিয়াছে। ওড়িয়া! 
কিস, সণ প্রান্তে কিস; স স্বানে হ-য় হইয়া আণ্তে কিয়। বা” কেন--অবিকল সংস্কৃত 
বুপ। রাঁট়ের কিনূকে, ওড়িয়া কিসকু, কাঁহিকি, হিন্দী কাঁহেকো। এই কেকিকু কে 
নিমিত্তার্থে কে, এবং বোধ হয় সংস্কৃত ‘কৃত’ (প্রয়োজন) শব্দের বিকারে আঁসিয়াছে। কিসকে . 
-_কি প্রয়োজনে, জলকে-জল প্রয়োজনে । কৃত্তিবাসে (লং), ‘না থোঁবেন তোঁর বিচকে 
বাগুন? মাণিকে, ‘বীচকে বেগুন ক্ষেতে না রাখিবে আর অর্থাৎ বীজের নিমিত্তে বা বীজ 
প্রয়োজনে! “লাঠীকে লাঁঠী ছাঁতাকে ছাতা'--লাঠীকে--লাঠীর প্রয়োজন হইলে ৷ ‘তোমাকে 
* প্রণাম করি, ‘তোমায় গড় করি'-_তোঁমার উদ্দেশে প্রণাম, গড় করি। কিরি' বিয়ার কর্ম 
‘তোমাকে’ বা ‘তোমায়’ মনে কর! চলে না। ‘তোমাকে ধন্ত” “তোমায় আঁশীর্বাদ”__-“তোমাকে, 
“তোমায় কর্মকাঁরক বলিলে 'অর্থ হয় না। রাঁচের" সাধারণ লোকে নিমিত্ত অর্থে জিন্টে, 
“লেগে' (লাঁগিয়। ), ‘তরে’ বলে। পণ্ডিতের! “নিমিত্তে” অধিক বলেন। কেন শব্দও ‘কেনে’ ; 


কারক ও অমা্স। ২০৫ 
যথা, চণ্ডীদাসে, ‘রাই এমন কেনে বাঁ হলো ।' বাস্তবিক দেখিতে গেলে এ বিভক্তি যোগে 
নিমিত্তে, জন্যে, ইত্যাদি। “বিদিতার্থে লিখিলাম'_এ বিভন্তি। কৃত্তিবাসে “তরে কর্মকারকের 
বিভন্তি পাই।- যথা, ব্রহ্ম! পাঠাইর়া দিল নারদ্ের তরে'_নারদকে ; প্সভাঁকার তরে”-- 
সবাকে। থেকে-_খাঁকিয়া, লেগে লাগিয়া, চেয়ে__চাহিয়া, তরে-_তরিয়া বুঝিতে পারি; 
কিন্তু 'হইয়া'_হ'য়ে' ন! হইয়া হইতে» এ সন্বণ্ধে পরে বলা যাইবে। 

১৩০ সন্ধণ্ধ পদে র এর । শব্দ এক অক্ষরের “হইলে, ব্যঞ্জনাসন্ত হইলে, অকীরাস্ত 
বিশেষ্য হইলৈ, কিংবা! শব্দের শেষ অক্ষর স্বর হইলে এর, অন্থাত্র র। অথবা, একের অধিক - 
অক্ষরের এবং অ ভিন্ন স্বরান্ত শব্দের পরে র। যথা, ক-এর, মা-এর, গাঁ-এর ; কাজের, সুন্দরের, 
ছুঃখের, দেহের; ভাইএর, জামাইএর, সইএর, ছুইএর, বউএর) কিন্ত; গঙ্গার, মনসার, নদীর, 
বধূর, ছেলের, বুনোর। অকারান্ত বিশেষণের পরে র হয়। যথা, ভালর, মন্দর, ছোটর, কালর 
উপর ' কাল, তেরর ঘরে। মানুষের নাম স্বরাত্ত হইলেও র- হয়! যথা, অমৃল্য-র বাসা, 
অনস্ত-র' বই, প্রসন্ন-র পুত্র, প্রিয়-র খুড়া, হর-র পিসী, স্থুরর মাঁপী। কদাচিৎ মহেন্দ্রের, 
অনস্তের ইত্যাদি পদও শোনা যায়। 

. ৯০ সম্বখ পদের আর এক বিভক্তি, কার আছে। যথা, এখানকার, কোন্থাঁনকার, 
সেদ্দিক্কার, কোথাকার, ভিতরকার, এখনকার, সেদিনকার, আজিকার, আগেকার প্রভৃতি দিক' 
ও কাঁলবাচক শব্দে কাঁর বসে । ‘এখনের, তখনের কথা” হয় না, এখনকার, তখনকার ৷ 
পুবের জালান!’ “পুবদিককাঁর জালান,” ‘সেদিনের কথা’ “সেদিনকাঁর কথা” অর্থে একটু 
‘বিশেষ আঁছে। ক্কত, ভূত, ঘটিত অর্থ ন! হইলে কার বসে না। ‘এখানকার মঙ্গল 
এখানে ঘটিত ব্যাপার ভাল ; 'সেদিনকার কথ!’--সে দিনে যে কথা ভূত বা উৎপন্ন হইয়াছিল; 
:. ‘পুবদিককাঁর দরজা+-_পৃবদিকে যাহা না থাকিলে চলিত না। পুরানা বাঙ্গালার 'আপনকার 
এখন ‘আপনার’ হইয়াছে । “আঁপনকার'-_-আ্সাপনি যাহার উৎপাদক | এইরূপ, ‘একজন- 
কার,” “দকলকার,» পুরানা বাঙ্গালা “সভাকার' (সবাকার ) ইত্যাদিতে একজন-কৃত, সকল- 
কত, অর্থ হইতে সামান্য সম্বন্ধ-অর্থও আসিয়াছে। কেহ কেহ ‘সত্য ঘটনা" না বলিয়া, 
‘সত্যকার (সত্তিকার ) ঘটনা’ বলে। “সত্যকার'-_যেন সত্যকাঁলে বা যুগে ঘটিত। এইহেতু 
“মিথ্যাকার' হইতে পারে না। যেখানে কাল বা দিক বিশেষ লক্ষ্য হয় না, সেখানে কার বসে 
না। ইহাই কার প্রয়োগের নিয়ম বলিয়া বোধ হয়। “চারি জনকাঁর খাবাঁর’--যেন সঙ্থা 
বিশেষ লক্ষ্য.) চারি জনের খাবাঁর-_চাঁরি জন অপেক্ষা কম বা! বেশী লোকের থাবার। কাঁর 
বিভন্তির উৎপতি পরে দেখা যাইবে । | 

১/০ সম্বোধনে শব্দের পরিবর্তন হয় না। অর্থাৎ সম্বোধনের বিভক্তি নাই। সংস্কৃত 
শব্দের সম্বোধনে সংস্কৃত-ব্যাকরণের নিয়মে লিখিত ভাষায়, হে নারি, জগে, রাজন! ব্রহ্গন্‌, 
পিতঃ, মাঁতঃ ইত্যাদি হয়। কিন্তু; লিখিত ভাষা এখানে আলোচ্য নহে। শিক্ষা-অধ্যায়ে 
আদি ও অনার ডাকল পদ ও নিবাক নিস পাজি গিয়াছে। এখানে সম্বোধনের 


২০৬ বাঙাল! খ্যাকরণ। 


অব্যয় লেখা! যাইতেছে। অবাহের পরে কিং পূর্বে কোন শব থফিলেহে গো গাঁ রেযা 
লো লা) যথা, কি হে ভাই, ভাই হে; ঠাকুর গো, সথিরে, চল লো চল, ইত্যাদি । অন্য শব 
না থাকিলে, অহে অগে। অরে অলো। প্রশ্নে, অহে হেঁহে হেরে হেরা ছেলো ঠেলা 
হেঁগো হেগা। বাঞ্গালাভাষাঁয় আদরে ওদ্বয় কাছে কাছে আসে, অনাঁদরে দূরে যাঁয়। 
সম্বোধনে আদরে ও (যেমন গো, লো), অনাঁদরে আ (যেমন গা লা)। পুরুষের মধ্যে 
সঙ্গমে গো, জ্যেষ্ঠ কনিষ্ঠকে কিংবা ছুই সমধয়ঙ্কে হে, * অন্যত্র গ রে রা। এক নারী অন্ত 
নারীকে সম্রমে গো, জ্যেষ্টা কনিষ্ঠাকে কিংবা ছুই সমবয়স্কায় লো, অনাঁদরে ল1। সন্্রমে স্ত্রীকে 
পুরুষ, পুরুষকে স্ত্রী গে ৷ খেদে গো; যথা, চণ্ডীদীসে, ‘কহে সুবদনী শুনগো৷ সজনি, দুঃখ কি 
বলিব আরা» পরিহাসে লো; যথা, 'নাপিতিনী কহে শুন লো সই। অনাথী জনের বেতন 
কই মধুস্থদনে, ‘যা লো তুই সৌদামিনী-গতি। দেখ লো সখি চাহি লঙ্কাপানে।, খেদে 
রে; যথা, চণ্ডীদাঁসে, 'হারে সখি কি দারুণ বাঁশী ৷” বাঁৎসল্যে পুরুষ স্ত্রীজীতিকে রে; কন্াকে 
পিতী রে বলিয়া সম্বোধন করেন। স্ত্রী উপহাঁসে পুরুষকে রে, আরে । যথা, চণ্ডীদাসে, 
‘ভাল হৈল আরে বধু আইল! সকালে? এইরূপ পুরুষকে পুরুষে । বিপদে রে ; যথা, বাবারে, 
বাপরে, মারে। দেবতা সপ্বোধনে গো, হে। অভিমান ও নিন্দায় গা! অনির্দিষ্ট কিংবা 
দূরবর্তী ব্যক্তি সম্বোধনে অ ও ও অই আই এই হৈ এ । 


১৪৫। শব্দ-বিভক্তির মুল-নির্ণয়। 


/°* বাঁজালায় বিভক্তি এ কে তে ররা। উৎপত্তি কি? 

“প্রথমে সম্বন্ধ পদের বিভক্তি দেখি। এ বিষয়ে আসামী বাঙাল! এক। কেবল বাঞ্জাঁল! 
ভাষ! না দেখিয়া ওড়িয়া হিন্দী ও মরাঠী ভাষাও দেখা যাউক । বা” মানুষের, ও* মানুষর, হি" 
মান্ুষকা, মণ মানুযাচা। এখানে রকচ। স্থানে চ, এবং চ স্থানে ক হইতে পারে। 
অতএব সৎ স্য, সংপ্রাক্ৃত স্ৰ হইতে ম* চা, হি* কা আসিয়া থাঁকিবে। 

০০ কিন্তু, ওড়িয়া ও বাঙ্খালার র পাইলাম না। ওড়িয়াতে বহুবচনে ( মান্তে, বিশেষে) 
'ীনুষঙকর ৷ এখানে ক, কর পাইতেছে। শুন্তপুরাণে পাই 'তাঁমাঁকর' তামার, 'রূপাঁকর 
রূপার । আমরা অদ্যাপি অনেক শব্দে প্রাচীন কার বিভন্তি দিয়! থাকি। আপনকার, 
আজিকার, যেখানকাঁর ইত্যাদিতে প্রাচীন কাঁর। বিদ্যাপতিতে, 'তাঁকর মূলে দিস্থু দুধক ধার, 
-_সম্বণ্ধে ক এবং কর ছুইই পাঁইতেছি। 'তাঁকর--ও ‘তাঁঙকর,” বাঁৎ তার’ বা তাঁহার’ । 
প্রাচীন আসামীতে ‘যা কেরি, ‘তা কেরি-যাহীর, তাহার অর্থে পাই। সম্বশ্ধে ক ও পাঁই। 
যথা, বেদক বাঁণী-_ বেদের বাণী, গোবিন্দক নামা__গোৌঁবিন্বের নাঁম। বিহারীতে ক; যথা, 
দেশক-_দেশের। মালদহে অদ্যাপি ক আছে। মৈথিলীতে র হইয়াছে। হিন্ীতে ক. 
.* ককিসধুহ্দন হে অপ-প্রযোগ করিয়া লিথিয়াছেন, হধিদা প্রভু কি হেতু জনি, কাতরা তুমিহে 
আজি।, শিব, গৌরীকে বলিতেছেন। সীতাকে রামচন্দ্র বলিতেছেন, 'এই কি শয্যা সাজে হে তোমারে, হেমাঙ্গি ৷? 





কারক ও সমাঁস। | ২০৭ 


যেমন আছে, তেমনই মের! তেরা, হমার', তুম্হারা৷ আঁছে।- অর্থাৎ সামান্য বিভন্তি কা 
সর্বনামে হইয়াছে রা, যেন ক। রা মূলে এক-৷* বিদ্যাপত্তির ‘হাতক দরপন’,হিন্দীতে হাথকা, 
মরাঠীতে ‘হাঁতচা,” প্রাচীন বাঞ্জালায় ‘হাখর,” বর্তমান বাঙ্গালায় ‘হাতের,’ ওড়িয়া আসামী 
‘হাঁতর’। . সংস্কৃত বিভন্তি দ্য সিসির বুঝিতে পাঁরি, কিন্তু রবিন 
বিভক্তি পাই না। 

; হন ROE রে | সণ রাজকীয় 
সংপ্রা’ রাম্মকের। ইহাতে এমন বুঝায় না; কের শব্দের মূল ঈয়। কারণ কোথায় ঈয়, আর 
কোথায় কের ? কেহ কেহ অনুমান করেন,স* কৃত শব্দের অপভ্রংশে কের আসিয়াছিল। পূর্বে 
(২০৪ পৃঃ) আমর! এই কৃতি হইতে বাঙ্গালা হেত্বর্থে কে অন্থমান করিয়াছি। কৃত হইতে কের, ' 
কার, কর অনুমান করিতে পাঁরি। ॥কিন্তু বাঁ্জালা আসামী ওড়িয়ার র বিভক্তিও কি সেই 
- কার হইতে? কা লোপে র থাকিতে পারে! কিন্তু কের হইতে মরাঠী বিভক্তি চা পাই 
. নাঁ। এ কথাও সত্য, সংস্কৃত-প্রাক্কৃত সর্বত্র এক ছিল না, এবং সকল ভাষা'যে একই প্রার্কিত 
অপভ্রংশের বিভক্তি লইবে, এমনও মনে করিতে পাঁরা যায় না। সম্বণ্ধের বিভন্তির মূল কের 
ছিল, হয়ত আর কিছু ছিল। বোধ হয় প্রথমে স্বার্থে ক ছিল, তাঁর পর তাহাতে র যুক্ত হইয়া 
কর, কের, কার হইয়াছে। সণ কত্য স্বানেও কার আসিতে পারে। . তু* লিখিতং শ্রীরজনী- 
কান্ত সুখোপাধ্যায়কন্ত কর্জপত্র..মিদং__মুখোপাঁধ্যায়ক-স্ত-_মুখোপাধ্যায়কর-_সুখোপাধ্যায়- 
কার কিংবা মুখোপাধ্যায়র। অর্থাৎ স্য খানে র আসিতেছে, ক স্বার্থে। শূন্য পুরাণে তামা 
অর্থে তামাক, এবং সম্বণ্ধে তামাকর আছে । ও*তে জন-কর-_( একজন-কার )--জনক-্ত । 
কিন্তু সংস্কৃত শব্দের স স্বানে বাণ-তে র মাত্র-হুই-চারিটা শব্দে পাই! এই কারণে সংজ্য 
" হইতে বা’ র, এই অনুমান দুরূহ হইতেছে। 

সণপ্রাক্ৃতে দ্বিবচন ছিল না। যর এক বচনে সূস, বহবচনে ণ ছিল। অনেক পুংলিঙা 
এ কিন্তু স্ত্ীলিঙ্জা ক্ীবলিঙ্া ও সর্বনাম শব্দের কেবল বহুবচনে এ 
পাই। বোধ হয়, এই ণ বাঙ্গাল! ডি আসামীর র হইয়াছে। .অস্মদ্‌ শব্দের বহ্‌বচনে 
স--প্রাকৃতে অম্হাণং মহাণং, যুম্মদ্‌ শব্দের তুম্হাঁণ তুমাঁণ। অম্হাণ_-অম্হার- আমার, তুম্হাণ 
_তুম্হার-তোমার। ওড়িয়াতে আস্তর তুম্তর, হিন্দীতে হমারা তুম্হারা। মরাঠীতে আমচা 
তুমচা ৷ : অতএব সম্প্রা* স্স হইতে মরাঠী চা, হিন্দীতে কা; সম্প্রাণ ৭ হইতে বাঙ্গালা ' 
আসামী ওড়িয়া র ;.এবং সণ-প্রা কের হইতে প্রাচীন বাঙ্গালা, কর ওড়িয়া. স্কর। অই.৭ 
হইতে মরাঠীর লাঁঃ যেমন মণ আঁপলা ( আপনার )। আত্মন্‌ শব্দের ষঠীর বহুবচনে সম্প্রাক্ৃতে 
অপ্পাণাণং-_আপানার--আপনার, অন্তর্প অপ্পাণং মরাঠী আপলা।- ণ স্থানে-যে ড়, এবং 
বক সংস্কৃতে ক প্রত্যয় দ্বারা সম্বন্ধীয় বুঝাইতে পারে। যথা, মামক-_আমার, যুন্মক--তোঁষাদের, অন্মক-- 
আমাদের ; তৃতীয়ক--তৃতীয়-দিবস-সধন্ধীয় ; অনুষ্ঠ-মাত্রক-_অনুষ্ঠপরিম বিশিষ্ট 





২০৮ . বার্জাঁপা ব্যাকরণ । 


ড় স্থানে যে র ল হইতে পারে, তাহা শিক্ষাধ্যায়ে দেখা গিয়াছে। ফল কথা এই যে রা্গালা 
বিভক্তির মূল এক নহে, অনেক। . 

৬০ এই সম্বণ্ধের র হইতে কর্তাকাঁরকের বহুবচনের রা আসা অসম্ভব নহে। আমার" 
যাহাঁরা--তাঁহার! “আমরা”, অর্থাৎ -আমার41--আমার-সন্ব্ধীয় (ব্যস্তিরা )। সংপ্রাকতে দেৱা, 


গিরিও বা গিরিণো নঈও বা নঈআ! (নদী ), মাঁআ (মা), রাআ (রাজা) অহমে (আমি ), -- 


" তুম্হে (তুমি) শ্রভৃতি প্রথমার বহুবচন! অর্থাৎ আ! ও এ বিভন্তি। বাঁ আঁসাঁ* ওৎ হি” 
মতে এ বুবচনের বিভক্তি আছে । হিন্দীতে ভাইয়ে, হিন্দুওঁ প্রভৃতি ও” যোগে 'হ্বচন | 
বাঞ্গালাতে শুধু আ| না হইয়া রআগমে রাঁ। সংস্কতে নর শব্দের কর্তাকারকে বহ্বচনে নরাঃ, 
" অর্থাৎ বিতন্তি আঃ ফাঁ্সীতে বহ্বচনের ছুই বিভক্তি, একটি আন, যেমন সাহেব-_সাহেবাঁন 
(তৃ* সণ ফলানি ) ; অন্তটি হাঁ, যেমন কলমহাস* কলমাঁঃ, অস্পহা = সৎ অস্বাঃ। কারণ 
যাহাই হউক, দেখা যাইতেছে বহ্ুবচনে আ 1৯ . 

1 বাঙ্ালায় কর্ম কাঁরকের বিভক্তি কে। বিদ্যাপতিতে, ভানুক সেবি'-_ভান্গুকে 
সেবি। শৃন্তাপুরাণে, ‘আঙ্গি জাক জনমাইব তাক দিও ঠাঁই ৷ এখানে জাক, তাক--যাঁকে 
তাঁকে। তবে বর্তমান কে পূর্বকালে ক ছিল। আঁসামীতে অদ্যাপি ক আছে। বাঁ’ রে, 
ও* কু, হি” কৌ, ম’ ম লা। চারিভাষায় ক, এক ভাষায় স লা, আশ্চধ্য বোধ হয়। 

সংস্কতে কর্মকারকে কিংবা অন্য কারকে ক ছিল না, কিন্তু ক স্বার্থে প্রচুর বসিতে পারিত। : 
' বাঞ্জালায় বহুস্থলে কর্মকারকে কে দিতে হয় না, অর্থাৎ কর্তা ও কর্মকারকের রূপ এক | 
পূর্বকাঁলেও এই প্রকার হইত। সংস্কৃতেও অনেক শব্দের এক বচনে কর্তা কর্ম রূপে এক । 

সৎ প্রান্কতেও তাই ছিল। প্রাচীন বাঞ্গালায় স্বার্থে ক বসিত। শুন্তপুরাণে, গিরুড়েক মুক্ত 
582 গাজন ছুআর মুস্তু করিল। শ্রীরাম স্থনিতে হইল ভবনদী 
পার-_প্রীরাম ( পূর্বকথ! ) শুনিয়! ভবনদী পার হইল! এইরূপ আর ছুই এক স্বানে আছে। 
কর্মকাঁরকে ক অদ্যাবধি চলিয়া আসিতেছে। সুতরাং উদ্দাহরণের প্রয়োজন নাই। বোধ হয় 
পূর্বকালে যাহা স্বার্থে ক ছিল, কালকুমে তাহা কর্মে বাধা পড়িয়াছে। অর্থাৎ, কর্মকারকের 
. কবিভন্তি বাঙ্গালা আসামী ওড়িয়া হিন্দীর নিজস্ব, সংস্কৃত হইতে আগত নহে। বোঁধ হয় 
স্‌’ -প্ৰাক্ৃত হইতে আসিয়াছে। 

কোন কোন ভাষায় সম্বণ্েও ক আছে। ইহাতে মনে হয়, সেই ক কর্মকারকেও গিয়া! 
পড়িয়াছে। কথাটা হঠাৎ উড়াইয়া দিবার নহে। কারণ বঞ্জে কোন কোন থ্বানে, বিশেষতঃ 
সর্বনামে কর্মকারকে রে বিভক্তি অত্যন্ত প্রচলিত আছে। ‘আমারে দেও’, “তোমারে বলিব’ 


* নরাঃ পদে বিনর্গ আছে, এবং সভাতি ও রজাত বিসর্গ স্থানে সংস্কৃতে র হয়। বা" বাহির, স* বহিদ্‌ বা 
বহিঃ। বহিগঁত। স” গোঃ বা’ গোরু এই রকম দুই চারিটা পরিবত ন দেখিয়। মলে হইতে পারে স" 3 স্থানে 
বা"তে রুআদিয়াছে। কিন্তু, যে বিসর্গ স'-প্রাফৃতে লুপ্ত হইয়াছিল, তাহ! হঠাৎ বত'মান বাণতে আঁসিবার কারণ 
কিঃ অন্ত তিন ভাষাতেই বা নাই কেন? 


কারক ও সমাস । . ২০৯ 


ইত্যাদি প্রাচীন বা্গালাতেও ছিল। এমন কি, সর্বনাম পদে কে অপেক্ষা' রে অধিক ছিল। 
.ফাঁসাঁতে র' কর্মকারক এবং সন্ব"্ধপদ ছুইএরই বিভন্তি। রে বিভন্তির র লোপে থাকে এ, 
ফলে “আমাএ-_“আমীর1* র লোপ এবং আগম কোন.কোন ভাবায় এবং বাঙ্গাল 
শব্ব-বিশেষে সাধীরণ। কিন্ত, ‘আমাকে’ হইতে “আমায়, কি “আমারে হইতে “আমায়” 
তাহা স্থির করা কঠিন। মরাঠীতে কর্মকাঁরকের বিভক্তি স লা সম্বপদ্ের বিভক্তি চ! ল' 
অর্থাৎ এক। সণ্প্রাক্ৃতে সম্প্রদান কাঁরকের পৃথক বিভক্তি ছিল না, যষ্ঠা বিভক্তি দ্বারা সে 
কাঁরকের কাঁজ হইত, এবং সেইরূপ মরাঠীতে হইয়া থাকে। মরাঠীতে সম্প্রদান এবং কর্মে 
কদাচিৎ তে বিভন্তিও বসে। প্রাচীন ওড়িয়াতে নাকি কর্মকারকে তে ছিল। অদ্যাপি 
তাঁহার চিতু-শরূপ ‘মো-তে’ (আমাকে ), ‘তো-তে’ (তোকে) আছে। চ হইতে ত আসা 
বিচিত্র নয়। যাহ! হউক, বাঙালায় কর্মকাঁরকে তে নাই, কিন্তু, অগ্ঠান্ত কাঁরকে আছে। 
এক বিভক্তি ভিন্ন ভিন্ন ভাষায় কেমন ভিন্ন ভিন্ন কারক বুঝায়, তে তাহার এক দৃষ্টান্ত । তথাপি 
সংস্কৃত-মূলক বলিয়া সকল ভাষায় বিভত্তির পরস্পর সাদৃগ্য থাকার কথা। 
ক, কাঁ, কি, কু, কে, কো এক ক বর্ণের উচ্চারণ-সৌকর্ষে আসিয়াছে।. ওড়িয়াতে ঘরকু, 

. কিন্তু নইকু নইকি--( নদী প্ৰতি ) দুই-ই বল! চলে। বর্তমান আসামীতে কর্মকারকে ক, 

কিন্তু প্রাচীন আসামীতে “‘যাঙক্‌ করত নিত্য সেবা/-_যোইাকে নিত্য সেবা করিতেছেন) পাই। 
₹ হিন্দীতে কা কে! চলিত আছে! এইরূপ একই শবে স্বরবর্ণ যুক্ত হইয়া আজি আঁজু, যেন যেনে, 
“ কেন কেনে, তবে তেবে, যবে যেবে ইত্যাদি হইয়াছে। বাজালাতে না নি, আঁসামীতে 
ননিনে নো, ওড়িয়াতে ন নি, এইরূপ | 

1/০ সংস্কতে অধিকরণে এ বিভক্তি; যেমন নরে। বাজালাতেও ও এ। প্রাচীন আঁসামীতে 

এ তে ত তিন রূপ পাই। কিন্তু তে বিভন্তির উৎপত্তি কি? শূষ্ত পুরাণে অধিকরণে ত 
তে পাই। জনমিল পরম হংস জলেত ভাসিল!' হাথত টীকার বাঁট'__হাঁথেতে ব! হাঁতে। 
জলেত’ হাখত’ কুমে ‘জলেতে’ ‘হাতেতে’ হইয়াছে । আসামে ও উত্তর বঞ্জে এখনও 
. জল | প্রাচীন বাঙ্গালায় ক যেমন কর্তা কর্ম সম্বণ্খ এবং কিয়াপদে বসিত, ত তেমনই 
পাঁদপুরণে বা কথার মাত্রা বলা বসিত। শৃন্ত-পুৰাণে কিয়াপদের পরে, ‘কেনেবা! তুন্ধার মাতা 
পিতা কহত না উত্তর ংসার তরিবাঁত জদিযদি সংসার তরিবা বাঁ তরিবে। টৈতন্ত- 
চরিতামৃতে ত প্রচুর পাওয়া যায়। সামান্য বিশেষরূপে দুইত প্রকার।” তবে: সে সকল 
লোকের হয়ত নিস্তার” এই ত সং শত তু দ্য ছিল। আমরা বলি ‘যাবে ত?? থাবেনা ত 
কি?’ হইল ত’, “তোমার ত সেই কথা’, “সেই ত করিলে, ‘তাঁইত বটে” ইত্যাদি। সৎ 
জলে, বাঁ জলে, ও* জলে বা জলরে, হি" জলমে, মণ জলাস্ত। হি” মে-এঁ ; মরাঠীতে 
আস্ত (স* অন্ত?) ব্যতীত. ই” আঁ আছে। ওড়িয়াতে এ ব্যতীত রে আসিয়াছে। 
প্রাচীন আসামীতেও রে পাই। বাঞ্ালাতেও এ ব্যতীত তে আসিয়াছে। বাঙালায় 

* তু" শৃষ্যপুরাণে 'বাটাল তাম্বুল’, ‘বটিঅ তাদুল* ‘বাটাএ তাম্বুল’ _এই তিন ইূপ আছে, অর্থ বাটার তাম্ধল। 








২১০ বাঙ্গালা ব্যাকরণ। 


প্রাচীন কাল হুইতে বিভক্তি এ! বিদ্যাপতিতে এ! বোধ হয়, পাঁদ পূরণ কিংবা নিশ্চ- 
য়ার্থে অধিকরণের এ পরে ত বসিত, ফলে দীড়াইত তে। এ, ইহার টানে তে হইয়া এতে 
' যেমন জিলেতে_ হইয়াছে । জলে, জলেত, জলেতে। অর্থাৎ জলেতে পদে ছুইবার 
বিভক্তি বসিয়াছে। এই কারণে 'জলেতে গ্রাম্য ভাষা, এবং 'জলে' সাঁধুভাষা হইয়াছে। জলে: 
পদ প্রাচীন রীতি অনুসারে ‘'জলঞ হইবার সম্ভাবনা ছিল। তুলনা কর, “নদীএ এল বান? 
এই এ স্বানে য় হইয়! “কাদায়”, 'ভাষায়* | ওড়িয়াতে র আগম হইয়! 'জলএ” স্থানে 'জলরে | 
19 বাঙ্ালায় করণ কাঁরকেরও বিভক্তি এ তে! ছুরীতে, কলমে, খোঁচায় ছিঁড়িয়াছে। 
এ য় একেরই ছুই রূপ! আসা" ও* বিভক্তি রে হি" নে (সে), মণ নৌঁ। সংস্কতে এন না 
আ; সম্প্রাকতে এণ ণা এ ই। অতএব দেখা যাইতেছে সংস্কৃত হইতে হি* মণ বাঁ" 
বিভক্তি এ আসিয়াছে। এ স্থানে রে করিয়া আসামী ওড়িয়াতে বিভক্তি রে, এবং তে 
করিয়া বাঞালাতে বিভক্তি তে হইয়াছে। শেষে শুধু স্বর এ উচ্চারণে কষ্ট হয়) এই হেতু 
স্বর সঙ্গো একটা ব্যঞ্জন র, মিশিয়াঁছে । বোঁধ হয় এ স্বানে তে হইবার কারণও কতকটা এই । 
স্বরবর্ণ সহিত র যত যুক্ত হইতে দেখি, ভ্ন্ত ব্যঞ্জন তত দেখি না। অন্যদিকে ক যত লুপ্ত হয়, 
অন্ত ব্যঞ্জন তত হয় ন! | . 
1৩০ অপাদান কাঁরকের ‘হইতে’ শব্দের মূল স* ভু এবং বাঙ্গাল! হ ধাঁতু। .ভূ ধাতুর 
"অর্থ সত্তা, সুতরাং সম্ভব, উৎপত্তি। ‘গাছ হইতে ফল পড়িল’,--ফলের উৎপত্তি গাঁছ। 
'দাঁহিত্য-পরিষৎ হইতে প্রকাশিত'_পরিযৎ আদি বা কারণ। এইরূপ সর্বত্র । বাঁ” থাক 
(এবং সং স্থা ) ধাতুর অর্থ স্থিতি । সন্ত ও খ্থিতি এক | এইহেতু ‘হইতে’ পরিবর্তে থাকিয়া” . 
ব| থেকে” ঠাইএ বা ঠি'এ (স্থানে), ‘নিকটে’, ‘কাছে’, ‘কাছ থেকে’ ইত্যাদি 
আনসিয়াছে। কিন্ত, ‘হইতে’ ও “খাঁকিয়া”--রূপে ভিন্ন. হুইতে'__হিই, ক্য়াপদে অপাদানে 
তে, বোঝা যায়। কিন্তু সেইরূপ 'থাকিতে' নয়, থাঁকিয়া'__অনন্তরার্থে ইয়া প্রত্যয় 
গাছ থেকে ফল পড়িল’_-ফল গাঁছে ছিল-_তাঁর পর পড়িল। -সুতরাং অর্থ ‘হইতে’-র তুল্য 
হইল এমন বাঁক্যও আঁছে, ‘হুগলী হইরা বর্ধমান যাঁইবে”_-অর্থাৎ 'ইগলীতে স্থিতি করিয়া। 
‘রাম চেয়ে স্যাম বুড়'-_রামকে তুলনাঁর আদি করিলে শ্যাম বড়, কিংবা রামকে দেখিয়া বোধ 
হইল শ্যাম বড়। “চেয়ে” স্থানে চাইতে শব্দও বসে। “চাইতে”-চাই কিয়াপদে 
অপাঁদানে তে! অপাঁদানে ও*-তে রু ঠাঁরু, হিতে সে, মণতে উন হুন, আসাৎ-তে পর! । 
সম্প্রাক্কতে বহুবচনে হিন্তো সুস্তো ছিল। আঁসা”তে অদ্যাপি (প্রায়ই পদ্যে ) হস্তে ( বাঁ" 
হইতে) আছে। কোন কোন মরাঠী পণ্ডিত মনে করেন, হিস্তো! সুন্তো হইতে মরাঠীর হুন 
উন বিভন্তির উৎপত্তি। হ ও স স্বান পরিবর্তন করিতে পাঁরে, এবং হ লোঁপে উন থাঁকে। 
নিন্তো হইতে হিম্র সে বিভক্তিও অনুমান কর! যাইতে পারে। ও” ঠার,_ স্বান - 
স্বান-রু-্ধান হইতে। ঠাঁরু পরিবর্তে শুধু রু ও হয়।* অতএব বিভন্তি রু--যেন মরাঠীর 





* কবি জন্মকুষ্ণ দাদের (১৬০৭ শক) রমকল্পলতায় “ঝাঁকি ঝেরখে দুরু হেরই আয়ত নাগর. কালা "= 


কারক ও সমাস। ২১১ 


উন বিভক্তির উ এবং উ-তে র আঁগম। আসাঁৎ পরা, সৎ উপরি হইতে । মেঘর পরা-_মেঘের 
উপর হইতে, এখানেও স্থান বা আদি। ' কিন্ত, সণ-প্রাক্ৃতে হিন্তো সিসন্তো কোথা হইতে 
আসিল? . সংস্কৃতে অপাদানের একবচনে আও, অঃ, বহুবচনে ভ্যঃ। পালিতে একবচনে 
মা, বরুবচনে হি। সংস্কতের অঃ হইতে পানির সৃসা এবং হিন্দীর মে আসা অসম্ভব নয়। 

সংস্কৃত ভ্যঃ হইতে পালির হি আসিয়া থাঁকিবে। সংস্কৃতের ভ্যঃ কি মুলে ভূ ধাতু? 
ংস্কতে লোকাৎ *--লোকতঃ, তস্মাৎ--ততঃ, ছুই গ্রকার পদ আছে। পালির ন্সা সঙ্গে 
ত স্‌ মিলিয়া প্রাকৃত সুস্তো! এবং হি সঙ্জো মিলিয়া হিস্তো ? যাহ! হউক, অণ্ধকারে ঢিল 
ছুড়িয়া লাভ নাই। দেখা যাইতেছে, বাজালার ‘হইতে'-র মূলে ভূ ধাতু; এবং “হইতে? 
পাইবার নিমিত্ত সণ-প্রাক্ৃত হিন্তো না আনিলেও চলে। মরাঠী ভাষা মম্প্রান্কতের যত 
নিকটবর্তী, অন্ত চারি ভাষা তত 


১৪৬। সন্ধি। 


/০ সংস্কৃত ভাষায় ছুই বর্ণ (ধ্বনি ) পরস্পর নিকট হইলে মিলিত হয়। এইরূপে ধাতু 
ও প্রাতিপদিকের সহিত বিভক্তি ও প্রত্যয় যুক্ত হইয়া পদ ও শব্দ রচিত হ্ইয়াছে। ছুই বা 
অধিক পদও পরস্পর যুক্ত হইয়া! দীর্ঘ আকার ধরে। পদের সন্ধি দেখিলে মনে হয়, সংস্কৃত- 
ভাষী ভুত কথা কহিতেন, নতুবা! কর্তা-ঝবিযা-কর্মাদদি মিলিত হইতে পারিত না। শিক্ষাধ্যায়ে 
দেখা গিয়াছে অন্ততঃ কতক সন্ধির মূল স্বাভাবিক ! 
০ বাজালা-ভাষা শব্দ-সশ্ধির বিরোধী । অভিনয় শব্দও না 
 মিশাইয়! পৃথক পৃথক বলিলে বাঙ্খালায় শ্র;তিমধুর হয়। মধবাভাব, পিত্ৈশব্য, বিদ্বালে খক 
প্রভৃতি সংস্কৃত শব্দ ভাঙ্গিয়া “মধুর অভাব, "পিতার এশ্বর্য,” বিদ্বান লেখক” বল! ও লেখা 
হইয়া থাকে । সন্ধি হইলে যে শব্দের অর্থ বুঝিতে এবং উচ্চারণ করিতে ক্লেশ হয় না, সে শব্দ 
বাঁজালায় চলে! বিদ্যালয়, কট্টত্তি, পিত্রালয়, সচ্চরিত্র, জগন্নাথ প্রভৃতি.শব্দ এই রূপ । 
বাক্যের অন্তর্গত সম্ধিষোগ্য সংস্কৃত বিশেষণ ও বিশেষ্য পদের সন্ধি হইয়া থাকে, অন্য পদের 
হয় না। 
৬/০ বাঞ্ালায় সন্ধি একবারে হয় না, এমন নহে । ধাতু ও.পরাতিপদিকের সহিত বিভ্তি 
ও প্রত্যয়ের সম্ধি হয়। . ছুই শব্দের সমাস হইলেও সন্ধি হয়। এবিষয়ে সংস্কৃত ও বাঙ্গালা 
'সমান। প্রভেদ এই, বাঞ্জালাঁয় ভিন্ন ভিন্ন পদের সন্ধি হয় না। 
15 সংস্কৃতে দুইটি স্বরবর্ণ পাশে পাশে থাকিতে পারিত না। কিন্তু, স*প্রাক্কিতে থাকিতে 
ঝরকায় ঝুঁ কিয়া ছু" দুরবু--দুর হইতে হেরিতে লাগিল নাগর কালা আসিতেছেন। ( ১৩১৪ মালের সাঃ পঃ 
পঃ)। সব গে বুআছে। 
** সংস্কৃত বিতকতি আঁৎ সঙ্গে ফাদীর ae তুলনা করা যাইতে পারে। স*তে ‘কটকাৎ' = 
্‌ ক্টক' হইতে, ফাী ‘আজ কটক’--কটক হইতে। সংস্কৃত শব্দের ত দ স্থানে ফাঁসাতে প্রায়ই ক্র পাওয়া যায়। 


‘১৪ 


২১২ বাঙ্গালা ব্যাকরণ । 


পাঁরিত। স* শৃগাল’ শব্দ সম্পপ্রাকৃতে ‘সিআল’ হইয়াছিল। আমর! বাঞ্জালায় বলি 
“শিআল’, কিন্তু প্রায়ই লিখি শিয়াল”! “শিআাল’ লিখিলে সংস্কত-ব্যাকরণের নিয়মে সাল’ 
হইত । বোধ হয়, এই আশঙ্কায় ‘শিয়াল’ লিখিয়া সংস্কৃত ব্যাকরণের মর্যাদা! রক্ষা করিয়াছি। 
‘করিঅ!’ লিখিলে সংস্কৃত-ব্যাকরণ “করা” বা ‘কর্ষ? করিয়া ফেলিত। হয়ত এই কারণে 
করিয়া” লেখা রীতি হইয়াছিল। (প্রাচীন বাঙ্ালায় “করা!” বানান ছিল, এবং বজোর 
কোন কোন স্থানে অদ্যাপি ‘কর্যা' শব্দ আঁছে।) করি+আছি--'করিআছি' না হইয়া 
‘করিয়াছি’ হইবার কারণও সংস্কৃত-ব্যাকরণের শীসন। শুধু স্বর বসাইতে যেন. বাঙ্গালা 
ভাষা কাতর। ওড়িয়া-ভাষা কিনতু সংস্ক্রারুতের মতন শুধু স্বর বলাইয়া যায়। হয়ত 
প্রাচীন বাঞ্জালা'লেখক অ এবং য় বর্ণের উচ্চারণ এক করিয়া বাঙ্গালা ভাষায় এত য় 
আনিয়! দিয়াছেন। প্রারুত জনের জিহ্বা কণ্ঠ কর্ণ জড়ভাবাপনন হইয়া থাকে । এ বিষয়ে 
শিক্ষাধ্যায়ে উল্লেখ কর! গিয়াছে। ই এ স্থানে য় এবং এ স্থানে য়ে অনেক পদে চলিয়াছে। 
যথা. স" খদির--খইর--খয়র (কেহ কেহ বলে খয়ের); স* ভাতৃ--ভাই, ভাই+ইয়! 
--ভাইয়া--ভায়া ; প্রাচীন বাঁ" করিহ-_-করিঅ-_করিও (কেহ কেহ লেখেন করিয়ে! ); 
সং গ্রাম_গার্জ -গী়, গায় +এর-গীষ়ের ; স* মাতৃ-মাই (কিংবা মাঁতী__মাআ-_মায় ), 
মাই+এরস্মায়ের। এইবুপ, ছই+এর- ছয়ের, ভাই+এর-_ভায়ের, ছুই +এক- দুয়েক ৷ 
ফত+-এক--কতেক, ত লোৌপে-কয়+এক-কয়েক। কিন্ত, ত লোপে হয় অ থাকিবে, 
ময় কিছুই থাকিবে না। অতএব ‘কএক’ হইবার কথা! “কত” হইতে ‘কঅ’ করিয়া 
শেষের অ উচ্চারণ করিতে ধৈর্য চাই। বাঙ্গালা ভাষ! কয়, নয় (নব ), ছয়, পঁয় (যি ) 
ইত্যারি করিয়া ছাড়িয়াছে। মাটি+-ইয়া_মাটিয়া ঠিক আছে। কিন্ত, জল+-উয়া--জলুয়। 
বানান উচ্চারণের সঙ্জো মেলে না। এই কারণে বোধ হয় ইয়া উয়ার ঠিক বানান ইআ! 
উআ'। (১৩১৭ সালের ফান্তুনে। প্রবাসী পত্র দেখ) 

1/ বাঙ্গালা ভাষার শব্দের সন্ধির নিয়ম এক | সমাস হইলে এবং পূর্ববর্তী শব্দ 
ব্যঞ্জনান্ত এবং পরবর্তী শব স্বরাদি হইলে ব্যঞ্জনে স্বর যুক্ত হয়! যথা, জন4-এক-_হুনেক, 
বার+এক--বারেক। সাদৃশ্তে, অর্ধ+এক--অর্ধেক, কুড়ি+এক-_কুড়িএক-_কুড়িক, 
ছুঃখ+এর ছুঃখের, বিরহ+এর--বিরহের, প্রভৃতি আছে। পাঁহাড়+উপরি- পাহাড়োপরি, 
ভেল14-উপরি--ভেলোঁপরি বাঙ্গালায় চলে ন!। পাহাঁড়+উপরি যদি সন্ধি করিতে হয়, তবে 
বরং পাহীভপরি হইতে পারে। তোমার+ই--তোমারি, তেমন+:ই-_তেমনি প্রভৃতি শব্দে 
সমাস নাই। কিন্তু, ই প্রত্যয়তুল্য হইয়াছে। 

1০ অনেক সংস্কৃত শব্দের অন্তত্থিত বিসর্গ বাঁগালাতে লুপ্ত হয়। মনঃ তেজঃ 
বাঙ্জালাতে মন তেজ। এই হেতু মনান্তর, মনাগুন, তেজী সতেজ শব্দ হইয়াছে । “মন ও 
“তেজ বাস্তবিক ‘মনমৃ' ও ‘তেজন্‌’। এই স্‌ লোপের চেষ্টায় বিসর্গের উৎপত্তি। এই ল্ল 
কোথাও অ! হইয়াছে, ফেমন অপ্সরন্‌ হইতে অপ্সরা (সংস্কৃত )) কোথাও র হইয়াছে, 


কারক ও সমাস । - ২১৩. 
, যেমন বহিম্‌ হইতে বা* বাহির (তু* স” বহিরঞ্া, বহিভূর্ত)। কিন্তু সংস্কৃত তস্‌ ও শম্‌ূ 
| প্তার়ের বিসর্গ বাঙ্ালায় লুপ্ত হয় না! ফলতঃ বস্তুতঃ কৃমশঃ প্রায়শঃ প্রভৃতি শব্দের 
বিসর্গ উচ্চারিত হয়। যে বিসর্গের মূল র, তাহাও লুপ্ত হয় না। পুনঃ পুনঃ__পুরপুন হয় 
না। কিন্তু চতুর্‌ শব্দের র লোপে চতু, এবং ত লোপে চউ, উচ্চারণ-বিকাঁরে চৌ ; যেমন 
চৌঠা, চৌমাথা ৷ এইরূপ ছুই চারিটা শব্দ ব্যতীত অধিকাংশ শব্দের সন্ধির সময়ে বিসর্গ 
স্বানে ও সরহয়। মনোযোগ, মনৌরথ, তেজোহানি, তেজফ্কর, নিক্ষল, পুবর্বার, পুনরায় 
(সৎ পুনরপি ), প্রভৃতি শব্দ কথিত ও লিখিত ভাষায় চলিত আছে। এমন কি, গ্রাম্য লোকে 
বলে দুষ্খ, eh অস্তম্প'র। ক্কৃত্তিবাসে দুষ্থ। সাদৃতশ্তে বোধ, হয়, কিম্বা, বশস্বদ, সম্বাদ 
ইত্যাদি লেখা কিছু মাত্র দোষের নয় । আমর! এই সকল শব্দ ম দিয়! উচ্চারণ করিয়া থাকি, 
অতএব ম লেখা বরং শুদ্ব । বাঁঙ্খালায় কোথায় কতদুর সংস্কৃত ব্যাকরণ মানা যাইবে, 
. তাহার মীমাংসার সময় এখনও আসে নাই । গ্রাম্য জন মন্যোগ, তেজ্হানি বলে? কারণ শব্দ 
৮০০৬ তথাপি যে “মনাত্তর' হয়, তাহার কারণ 'অস্তর' শব্দের বিকারে “আত্তর' শব্দ । 


১৪৭। সমাস। | 


/০ বাজালায় সমাস আছে, এ কথ! শুনিয়া অনেক পণ্ডিত আশ্চর্য হইয়াছেন। কিন্তু 
বোধ হয় এমন ভাষ নাই যাহাতে দ্বন্দ ও তৎপুৰুষ সমাস নাই সংস্কৃতে সমাসের যত আধিক্য, 
বাঙ্গালায় তত নাই বটে, কিন্তু, সমাস-ছাঁড়া কথা-কহা চলে না। প্রাচীন সংস্কৃতে না কি ছুই 
তিনের অধিক পদের সমাস হি না, বাঞ্ালাতেও হয় না। বহু পদের দীর্ঘ-সমাঁস চলিত 
ভাষায় না থাকার কথা । দ্বন্দ সমান লম্বা হইতে পারে, কারণ শব্দগুলি প্রায় স্বাধীন থাকে ; 
কিন্তু, সমাঁসের পর সমাস, তার পর সমাস করিলে টাকার প্রয়োজন হয়। এই হেতু বোধ হয় 
কারী দীর্ঘ-সমাস-বদ্ধ-পদ শ্রেণী সংস্কৃত-ভাষার পর-লোক-প্রাপ্তির পরে রচিত হইতে পারিয়া 
ছিল। “অ-বিরল-কাঁদস্ষিনী-গভীর-গর্জন-চকিত-চিত-কাঁদন্বরী-বদন-চন্দ্রবিলোকন- টুল", কিংবা 
'জীতি-যুখী-চম্পক-মন্দার-শেফালিকা-কুস্তুম-মন্ভি ত-নিকুপ্জ-গহন-মধ্য-বর্তা-ন্দ-নদন-চরণা- রবিনদ- 
গলিত-মকরন্দ-পানা-নন্দিত' পদ * বাঙালায় কখনও আবশ্যক হয় না। 

%০ সংস্কৃত ভাষায় প্রত্যেক পদের অস্তে এক এক বিভক্তি থাকে। বিভক্তির সঙ্ঘ্যাও 
কিছু অল্প ছিল না। সমাঁসে সে অসত্য বিভক্তির লোপও হইয়াছিল। পূর্ব পদের বিভক্তি 
লুপ্ত হইয়া শেষের পদটিতে দীড়াইয়াছিল। তথাপি, ধনঞ্জয়, ভয়ঙকর, বন্ুশ্ধরা, আত্মন্তরী, 
যুধিষ্ঠির, অস্তেবাসী, দাসীপুত্র, গোপীনাথ প্রভৃতি শব্দের পুর্বপদের বিভক্তি লুগ্ত হয় নাই। 
বাঞ্জালাতেও এইরূপ আঁছে। 

৩০ দ্বন্দ সমীস। দ্বন্ব নাম হইতে বোঁধ হয় ছুইটি নিরপেক্ষ পদের সমাস ঘন্দ সমাঁস। 








* *+ পক ব্যাকরণ হইতে উদ্ধত হইল | 


২১৪. বাজালা ব্যাকরণ ৷ 


রামের ও লক্ষ্মণের_রাম-লক্ষ্মণের, মা ও বাঁগ--ম! বাপ, নাম ও ধাঁম--নাম-ধাম। বাঁঙ্গালায় - 
সকল পদে বিভক্তি থাকে না । সুতরাং পদের সমাস ও শব্দের সমাস--ছুইই বলা চলে । 
ছুই বিশেষণ শব্দেরও ঘন্দ সমাস হয়। কাঁনা ও খোঁড়া--কাঁনা-খোঁড়া, শাদা ও কাঁল-- 
শাঁদা-কাল, চালাক ও চতুর--চালাঁক-চতুর। বিকল্প বুঝাইতেও ছন্দ সমাস হয়। জয় বা পরাজয় 
_জয়-পরাজয়, হারি বা জীত-_হার-জীত, ভাল বা মন্দ ভাল দন কম বা বেশী--কম-বেশী, 

বিশ বা পঁচিশ--বিশ-পঁচিশ। 

1০ বাঙ্গালাভাষায় দ্বন্দ সমাদের অসঙ্ঘ্য উদ্বাহরণ আছে। ঘটা-বাঁটা, কাপড় চোপড়, 
ঠাকুর-ঠুকুর, জল-টল প্রভৃতি অসঙ্থ্য শব্দ ছন্দ-সমাঁস-নিপ্ন্ন। পরে এতদ্বিষয় বিস্তারিত করা 
যাইবে ৷ (১৪৮ দেখ) 

1/০ দ্বন্দ সমাসে কোন্‌ শব্দ আগে কোন্‌ শব্দ পরে বসে, তাঁহার নির্ণয় সহজ নহে। আগে 
পরে বসিবাঁর অনেক নিয়ম আছে। (১) স্ত্রীপুরুষ সম্বন্ধ থাকিলে, আগে পুরুষ পরে স্ত্রী । 
যেমন, দাঁস-দাঁসী, শ্বশুর-শ্বাশুড়ী, নদ-নদী, বেটা-বেটী, ৰাপ-মা, নেড়া-নেড়ী, হর-গৌরী, রাম- 
সীতা । (২) সে সম্ব না থাকিলে, প্রথমে হ্স্থ, শব্দ পরে দীর্ঘ কিংবা দুরুচ্চার্য শব্দ ৷ 
যেমন ইট-পাঁথর, মাল-মসলা, ফুল-চন্দন, মীগ-ভাঁতার, গ্রহ-নক্ষত্র, চোর ছ্ঁচড়, চোঁ-ডাকাইত, 
অন্ন-ব্যঞ্রন, পাহাঁড়-পর্বত, মেয়ে-মর্দ, বর-বামুন, সীঝ-সকাঁল। (৩) মান্য গণ্য ও প্রধান 
আঁগে। শ্বশুর-জামাই, গুরুশিষ্য, গুরুংপুরুত, বামুন-বৈষ্টম, গান-বাজনা, খাওয়া-পরা, পথ-ঘাট, 
মুখ-হাঁত। বোধ হয় আরও নিয়ম আছে। চন্্র-স্থর্য, পাঁপ-পুণ্য, বাঁজনা-বাদ্য, পীল পার্বণ, 
দোল দুর্গোৎসব, দহরম-মহরম, ওড়ন-পাঁড়ন, চাঁষ-বাস, হাঁজা-শুখা, হাওলাত-বরীত, লেন! দেনা, 
খুড়া-জেগ, বাপ-দাঁদা, নাতি-পুতি, সুখ-শীন্তি, লোঁক-জন, বাবা-বাছা, রাধা-কষ্ণ, সীতা-রাম, * 
স্ত্ীপুরুষ, মা-বাপ, প্রভৃতির কোন কোনট! উপরের নিয়মের মধ্যে আসিতে পারে কিন্তু, সব 
আসে না। দিনের পর রাত্রি--দরিন-রাঁত, দিবানিশী (স* নিশীথ)। দিবস-রজনী, অহো-রাত্র ; 
কিন্তু স্বর্য চন্দ্র না হইয়া চ্ত্র-স্থর্য ; শ্বল জল না হইয়া জল-স্বল ; পুণ্য অপেক্ষা পাপ পরিত্যাজ্য : 
হইলেও গাঁপ-পুধ্য। সুখ-দুঃখ, কিন্তু দুখ-স্থখ; আগে পরিচয় পরে আলাপ, কিন্তু আলাপ- 
. পরিচয় ; আগে শোনা পরে পড়া, কিন্তু, পড়া-শোনা ; আগে ভাত পরে শাগ, কিন্তু শাঁগ- 
ভাত। কোন কোন শবা-ন্দ দেখিলে মনে হয় যেন যে শব্দে অ আভিন্ন স্বর এবং সংযুক্ত 
ব্যঞ্জন আছে, সে শব্দ পরে বসে। যেমন, কাজ-কর্ম, মাথা-মুণ্ড, মাপ-জৌখ,_ ভাবনা-চিন্তা । 
সকল স্থলে এ নিয়মও নহে। 

“9০ ছন্দ সমাসের ছুই পদেও বিভক্তি থাকিতে পারে। যথা, আগে-পাছে, বুকে-পিঞে, 
কোলে-কীখে, চোখে-মুখে, ঘরে-বাঁহিরে, হাঁতে-পাঁয়ে, ঘাড়ে-গর্ধীনে, পথে-ঘাটে, বনে-জঙ্জলে, 
বনে-বাদাড়ে, আদাঁড়ে -পাঁদাড়ে, জলে-কাদীয়, হাতে-হেতেরে! দেখা যায়, সকল গুলিতে এ 
বিভন্তি বসিয়াছে। 

ye ঘি শব্দও এই সমাসের অন্তর্গত হইতে পারে। মার-মার ( শব্দ ), খাই-খাই 


কারক ও সমাস ৷. ' ২১৫ 


১ (রব ); হাসি-হাসি (মুখ ), ভাল-ভাল, কীচা-কীচা, শীপ্রশীপ্র, দিন-দিন, চি-চি, বন্‌বন, কড়- 
কড়, ইত্যাদি ৷ 

॥০ বিশেষ্য সর্বনাম বিশেষণ কিয়া অব্যয়,_সকল শব্দ দ্বিরুক্ত হইতে পারে। হইলে, 
গ্রকর্ষ, বীপ্‌সা ও পৌনঃপুন্ত বুঝায় । (১) বিশেষ্য দ্বিরুক্ত হইলে বীপ্‌সা ; যথা, ভাই-ভাই 
ঠাই-ঠাই ) গাঁএগীএ রাষ্ট। অর্থ-গ্রকর্ষে ; যথা, ধূম-ধাম, জীাঁক-জমক । পৌনঃপুল্ত ; যথা, 
হুম্‌-দুম, বমবম! (২) সর্বনাম দ্বিরুক্ত হইলে বীপ্‌সা হইতে অনিশ্চয় বুঝায় । যথা, আমা- 
তোমার কার্জ নয়, কে-কে যাবে। (৩) বিশেষণ দ্বিরুক্ত হইলে অনেকের মধ্যে উৎকৃষ্ট কিংবা 
নিকৃষ্ট বুঝায় । যথা, লাল-লাল ফুল, পাতলা-পাতলা ৰুটী, লাল-লাল দেখিয়া ফুল তোল, 
মোটা-মোটা করিয়া ইট গড়িবে। বিশেষণ সত্যাবাচক হইলে একদা তৎসত্যক বুঝায় । 
যথা, হাজার-হাজার লোক দেখিয়াছে, চারি-চারি গেয়াদা আসিয়াছে। (৪) কিয়া দ্বিরুক্ত 
হইলে পৌনঃপুন্ত বুঝায় । যথা, গেয়ে গেয়ে গলা ভাঙ্গিয়াছে। অন্ুজায়, ত্বয়া বিনয়; 
যথা, মার-মার, চল-চল, যাঁও-ঘাও। (৫) অব্যয় দ্বিরুক্ত হইলে প্রকর্ষ ও পৌনঃপুৱ্য 
বুঝায় । যথা, বাঁর-বাঁর বলিও না, পয়-পয় বাঁরণ করিলাম, ছিঃ-ছিঃ, হায়-হায়। 

1/০ তৎপুরুষ। সংস্কতে তৎপুরুষ-সমাস-নিষ্পন্ন পদের বাহুল্য আছে, বাঁজালাতেও 
আছে। পূর্ব-পদের কাঁরক-বিভন্তির লৌপ করিতে তৎপুরুষের প্রয়োজন। ছুই পদই 
বিশেষ্য, কিংবা প্রথম পদ বিশেষ্য এবং দ্বিতীয় পদ বিশেষণ ও কৃৎ-প্রত্যয়াস্ত পদাদি-যোগে 
তৎ্পুরুষ সমাস হইয়া থাকে । তৎ-পুরুষ__তাঁহাঁর মানুষ এই নাম হইতে বোঝা যায়, সঙ্বস্থ- 
পদের বিভক্তি লোপ করাই এই সমাসের প্রধান লক্ষ্য । যথা, মামা-বাঁড়ী, বামুন-পাড়া, ঠাকুর- - 
পো, রাম-ধন্থু, বাউল-সম্প্রদায়, শিব-তলা, তাল-গাছ, মুদী-খানা, বাই-নাচ। কর্ম-কারকে,_- 
ঠাঁকুর-দর্শন, কলিকাতা-গমন, ভাত-খাওয়া, মাছ-ধরা | করণ-কাঁরকে,_ধন-হীন, জল-মেশীনা, 
ছুধ-সাবু; রেল-গাঁড়ী, ঘি-ভাত, জল-জীয়স্ত, মন-গড়া | সম্প্রদান-কারকে,__বালিকা-বিদ্যালয়, 
হিনদুইছুল, -ধান-'জমি, ভাঁক-মাশুল।  অপাঁদান-কারকে,_-আগা-গৌঁড়া, বিলাত-ফেরত, 
বিশ-ত্রিশ, ঘোষ-জা | অধিকরণ-কারকে, _ঘর-গড়।, গাছ-পীকা, নাদ-পচা । 

/%০ বাঞ্ালায় তৎপুরুষ. সমাসে শব্দের পরিবর্তন হয় না| সংস্কৃত হইতে গুণী, ধনী, 
মানী, কারী, ভাবী, দায়ী প্রভৃতি শব্দ বাঞ্জালায় আসিয়াছে । কেহ বলেন, বাঙ্জালাতে সমাস 
করিবার সময় এই সকল ইন্-ভাগান্ত শব্দ ইকারান্ত করিতে হইবে, কেহ বলেন, বাঙ্গালাঁতে 
সংস্কত-বাঁকরণের নিয়ম পালন আবশ্যক নহে। ধনীর ঘর, ধনীরা, ধনী দ্বারা, ধনী সকল 
যখন ঈকারাস্ত লিখিতেছি, তখন ধনী-গণ, ধনী-মহশিয় লিখিলে দোষ হইতে পারে না। আমার 
বিবেচনায় একই শব্দের ছুই রুপ রাখিয়া লাভ নাই। বাঁঙালায় শব্দটি ধনী, সংস্কতে ধনিন্‌। 
ধনী নির্ধনী, দোষী নির্দোধী, অক্ষম সক্ষম, অচল সচল, সম্ভব অসম্ভব, প্রভৃতি শব্দ বাঁগাঁল!। 
অতএব সংস্কৃত-ব্যাকরণের নিয়ম-রক্ষা পাণ্ডিত্য-প্রকাশ মাত্র । বাঁঞ্ালা-ভাষা সংস্কৃত নয়, 
একথা বুঝিয়াও আমরা বাঁালা-ভাঁষা সংস্কৃতের শৃঙ্ঘলে আবদ্ধ রাখিতে চাই! আশ্চর্য এই, 


২১৬ বাঞালা ব্যাকরণ । 


সংস্কৃত ভাষার শব পাইলে সংস্কৃত ব্যাকরণ খুলিয়া বসি, অন্যান্য ভাষার শব্দের বেলা সে-সে 
ভাষার ব্যাকরণ দেখিতে চাই না। ফার্সীতে দরিয়া-দিল, বাঁজ্ীলাতে দিল-দরিয়া ; ফার্সীতে 
জমিন্দার-_বাঙ্গালাতে জমিদার) ইংরেজীতে ডান্তারি ও মাষ্টারি অশুধ্ধ, বাঙ্গালাতে শুদ্ধ । 
এইরূপ অসঙ্য দৃষ্টান্ত দেওয়! যাইতে পারে। | 

॥/০ কর্মধারয়। এই সমাসে এক পদ অন্ত পদকে বিশেষিত করে! নীলোঁৎ-পল, 
রজত-পাত্র, সু-কৃত, অ-জ্ঞাত প্রভৃতি শব্দ কর্ম-ধারয় সমাসের দৃষ্টান্ত । বিশেষণ-বিশেষ্য-যোঁগে 
নিষ্পন্ন কর্মধারয় সমাস বাঞ্গালাতে প্রায় নাই বলিলেও চলে। কাঁরণ বাঙ্গালাঁয়* বিশেষণের 
বিভক্তি থাকে না, দয়াল ঠাঁকুর' দুইটি শব্দ কাছে কাছে লিখিলেই কর্মধারয় সমাস হয় না। 
হইলে ‘বড় গাছ’, “ছোট পাতা’, ‘লাল ফুল’, খোঁড়া পা, ‘ভাঙ্গা হাত’ হারা ধন’ প্রভৃতি 
সবই কর্মধারয়ের উদাহরণ | | | 

॥০ বাঙ্গালা কর্মধারয় সমাস নাই, এমন নহে। উন-বিশ--উন-ইশ বা উনিশ, 
উন-ত্রিশ, পাই-কম ( এক টাঁকা ), সাড়ে-পাচ, পৌনে-সাত, মহা-গোল, মহা-কারথানা । ‘হুই’ 
‘এই’ শব্দের ই লুপ্ত হয়। এইক্ষণ_এখন, এইদিক--এদিক, ছুইজন-_-দুজন, দুইতলা 
(দ্বিতীয় তল )__ছুতলা। তিন ও চারি (চতুঃ) শব্দ তে ও চৌ হয়। এইরূপ, তে-তলা 
চৌ-তল!। এক ছুই তিন প্রভৃতি বিশেষণ বিশেষ্যের পরে বসিয়া আসন্নমানতা প্রকাশ করে। 
যথা, এক-তিল-_তিলেক, একবার--বাঁরেক, একখান-_খানেক, খানেক মাঁস-_মাঁস-খানেক, 
ছুই বৎসর--বৎসর ছুই, এক মণটা _-মণ্টাএক-_ম্ণটাঁক, চারি গোট|__গোট!-চারি, কতক 
জন- জন-কতক (১৫১ দেখ)। কতকগুলি ক্বৎপ্রত্যয়ান্ত শব্দও বিশেষ্যের পরে বসে। 
যথা, পড়া তেল-_তেল-পড়া, সিদ্ধ আনু-_-আনু-সিদ্ধ, ভাঁজা চীল--চীল-ভাঁজা ৷ 

৮/০  উপমিত ও রূপক সমাঁস কর্মধারয়ের অন্তর্গত হইয়া থাকে । যথা, টা তুল্য মুখ-_ 
চাদ-মুখ। এইরূপ, জল-পথ, নৌকা-পথ, ফুল-বাবুং ঠাকুর-দাদা, দাঁদা-ঠাকুর, বাকুম্শীয়, 
বেশীমাধব-সেন, ভাঁঙা-জমি, হাওয়1-শাড়ী, চিরনী-দীত, ডালিম-রং, গিনী-সোণা, বেল-গাছ, 
তাঁল-পুকুর ৷ বলা বাহুল্য, কোন কোন শব্দে তৎপুৰুষ কর্ম-ধারয় ও বহ্ুত্রীহি সমাঁসের প্রভেদ 
করা সহজ নহে! 

॥/০ সংস্কতে অব্যয় ও উপসর্গ দ্বারা বিশেষিত হইয়া অসঙ্য শব্দের উৎপত্তি হইয়াছে। 
বাঁঞাঁলাতেও এইরূপ শব্দ আঁছে। যথা, অ-ফুরত্ত, অজানা, অনাটন, অনা-সষ্টি, আ-ধোরা, 
আ-লোনা। ইহাদের সঙ্গে অভাব অর্থে অবযুন্তু শব্দও আনা! বাইতে.পাঁরে। অ-সুখ, অ-মিল, 
অ-বস্তি। এইরূপ, বি-সুখ ( অসুখ-বিসুখ ), বে-দল, বে-বন্দবস্ত, বে-আঁরাঁম, গর-হাঁজির, 
গর-মিল, সু-বন্দবস্ত, সু-নজর, কু-নজর | বিশেষ্যের পূর্বে অ বসিলে শব্দটি বিশেষ্য ও বিশেষণ 
ছুইই হইতে পারে! 'রাম পৃথিবী অ-রাবণ করিয়াছিলেন। (তু* সণ অ-মিত্র, জিব 
সা ইত্যাদি ) 

* বহুত্রীহি সমাস। বহ 55855 যার সে বহুত্রীহি। এই নাম 


কারক ও সমাঁস। ২১৭ 


হইতে বহুব্রীহি সমাসের মুখ্য ভাব পাওয়া যার । ছুই পদের মধ্যে পরপদ বিশেষ্য, এবং 

=> বিশেষ্যকে বিশেষিত করিতে পূর্বপদ বিশেষণ, বিশেষ্য কিংব! অব্যয় হয়। পরপদ বিশেষ্য 
বটে, কিন্তু সমস্ত পদ বিশেষণ হয়। যথা, (সংস্কৃত) দীর্ঘ-বাহু, মহা-বল, নীল-কঠ ; ছিন্ন- 
পক্ষ, ধৃত-রাষ্ী) ধৃষদ্-বর্ণ ; এক-চকু, ষট্‌-পদ ; চার-চক্ষুঃ, ভূমি গৃহ; ইন্জরাদি, গ্রণতি-পূর্বক, 
অগ্রজাঃ, হুর্গশ্ধি, ইত্যাদি । 

১২ বাঙ্গালাতে বহুব্রীহি সমাসে বিশেষ আছে । কৃৎপ্রত্যয়ান্ত বিশেষণ পদ বিশেষ্যের 
পরে যাঁয়, এবং অন্ত বিশেষণ পদ পূর্বে বসিলে শেষে ইয়া উয়া অ! ঈ যুক্ত ভয় } যথা, 
উা কপাল বার--উচা-কপাঁলিয়া__-উ'চা-কর্পাল্যে, ফুল আছে পাড়ে যে কাপড়ের-_ফুলমূ- 
পাড়িয়া__ফুলম্পেড়্যে ( ফুলম্‌ স্বার্থেঅম্‌ ), কালা সুখ যাঁর-_কাঁলামুখুয়া-_কালামুখোঁ, কটাবর্ণ 
চোখ যার--কটাচোখো, গৌঁফে খেজুর যার-_গৌপথেজুর্যে (অলস ), ডাঁকাইতের মতন 

: বুক (সাহস ) যার-_ভাকাবুকো, পয় নাই যার-__-অপয়া, জল নাই যাতে-_নির্জলা, লাউতুল্য 
পেট যাঁর__লাউপেটা, ছুই নল আছে যাঁতে--ছুনলা (বন্দুক), একগরজ পরিমাণ যাঁর-- 
একগজী, পাঁচশের ওজন যাঁর__পাঁচশেরী-_পঁশরী। এইরূপ অসপ্থ্য শব্দ আছে। 

._ ক্বতপ্রত্যয়াস্ত বিশেষণ পরে বসে। যথা, মুখ পোড়া যাঁর--মুখ-পোড়া, কিন্তু, পোড়া মুখ 
যার-_পোঁড়ার মুখো (র কেন আসে ?), পাশ’ করিয়াছে যে--পাঁশ'-করা, লক্ষ্মী ছাড়িয়াছেন 
যাকে_ লক্ষমী-ছাড়া, মোট বহিয়া প্রাণ্ত-__মোট-বহা ( কড়ী ), ধান সিদ্ধ হয় যাতে ধান-সিদ্‌ধ 

 হৌঁড়ী), মতি ছন্ন যার. মতিচ্ছন্ন। এইরূপ, নাম-কাট! (শিপাই ), লুচি-ভাজ! ( কড়াই), 
ঘর-পোড়া৷ (গৌরু), মাট-কাঁট! (কোদাল ), মণি-হারা (ফণী)। এই সাদৃশ্যে সংস্কৃত শব্ধ 
যোগে বাঙ্জালাতে বহুব্রীহি সমাস করিবার সময় বিশেষ্যের পরে ত প্রত্যয়াস্ত বিশেষণ বসে । 
যথা, হস্ত-ছিম্ন (হাত-কাটা ), বদন-পরিহিত (কাপড়-পরা)। তৎ্পুরুষ সমাসের সহিত 
বহুত্রীছির ভ্রম হইয়াও এরূপ পদ ঘটে। তথাপি, ছন্নমতি নহে, মতিছন্ন শব্দ চলিত আছে 
সংস্কতেও বিশেষণ পরে বসে না, এমন নহে! চিন্তা-পর, দ্বিজ-শ্রেঠ দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতে 
পারে। 

১/০ কোন কৌন স্থলে বিশেষ্যে বিভক্তি থাকে । যেমন, বানেভাঁসা ছেলে-যে ছেলে 
বানে ভাসিয়৷ আসিয়াছে, পায়ে-পড়া লোক--যে পায়ে পড়ে বা পড়িয়াছে। যাকে দেখামাত্র 
হাসি আসে--সে দেখন-হাঁসি, খাইতে পারে না যে--পে নি-খাঅস্তি। 

১০ কোঁন কোন স্বলে ইয়া উয়া অ! ঈ লাগে না। যথা, এক গাড়ী পরিমাণ যার 
এক-গাড়ী (কাঠ), পাঁচ নম্বর যার__পাঁচ-নম্বর ( বাড়ী ), কড়া মেজাজ যার-_কড়া-মেজাজ 
(লোক ), বুঝ ( বোধ ) নাই যার-_অবুঝ, দরিয়া-_-সাঁগর-তুল্য দিল--মন বৃহৎ যার--দিল- 
দরিয়া (ফার্সী দরিয়া-দিল ), সাত লহর যাঁতে-_সাঁতলর (হার), ছাড়ে না যে-_না-ছোঁড়। 
কিন্তু, কাঁজের যোগ্য নয় যাহাঁ--অ-কেজো, অধর্ম আচরণ যাঁর--অধর্ম্যে। সংস্কৃতে বহুত্রীহি 
সমাসে কোন কোন পদের শেষে ক আসে । যথা, নব-বয়ঙ্ক, বহ্‌-হস্তীক। হয়ত এই ক 


২১৮ | বাঁঞ্জালা! ব্যাকরণ। 


খবানে বাজালায় আ ইয়া উয়া আসিয়াছে । তু" স* জালিক__জাঁলিয়া__জেল্যে। সেইরূপ, 
অধার্মিক__অধর্য্যে। কোন কোন স্বলে সংস্কৃতে বহ্ধৰীহি সমাসের পরে ইন্‌ বন্ত প্রত্যয় < 
বসে। যথা, যশৌভাঁগিন্‌, দীর্ঘ-স্থত্রিন্, অসৃত-বুল্বিমস্ত। এই সাদৃশ্যে বাঙ্গালাতে ঈ 
(যেমন যশোৌভাগী, বে-দাঁগী ), এবং .মহাঁধনবন্ত শব্ধ পাওয়া যায় । 

১৬০  চুলা-চুলি, মারা-মারি, লাঠা-লাঁঠি প্রভৃতি অন্তোন্ত-বাচক শব্দ বহুত্রীহির অন্তর্গত । 
কীল দ্বারা যে বুদ্ব--তাহা' কীলাকীলি, চুল টানিয়া যে যুদ্ধ__তাহ! চুলাটুলি! এরুপ 
শব্দ-দ্বৈত পূৰ্বে উল্লেখ করা গিয়াছে (৯৩)। 

১০ স্ত্রীলিঙ্ঞা হইলে শেষে ঈ নী প্রভৃতি যোগ হয় । যথা, চাদ-বদনী, অল্প-বয়সী, 

পাট-করনী, ঘুঁটে-কুড়ানী, পাড়া-বেড়ানী। ঝাঁটা খায় যে-_বাঁটা-খাগুয়া__বাঁটা-খেগো, 
- স্ত্রীলিঞ্জে ঝাঁটা-খাগী। ( খা গিয়া’ হইতে “খাগা? ) 
১/৭ অব্যয়ীভাব। বিশেষ্যের পূর্বে অব্যয় থাকিয়া! অব্যয়ীভাব সমাস হয়। সমাসের 
পর কোন কোন পর অব্যয়ের ভাব পায়। এইহেতু সমাসের নাম অব্যয়ীভাব। যথা, (সংস্কতে), 
গৃহে গৃহে প্রতিগৃহম্‌ । এইরূপ, সংস্কৃত ব্যাকরণে সমক্ষম, অধিহরি, উপনদম্‌, প্রতিনিশম্‌ 
নিধিপ্সম্, যথানাম, যাবন্মাত্রম, সাদরম্‌ প্রভৃতি দ্বিতীয়ান্ত পদ সিদ্ধ হইয়াছে। যথাশন্ত্যা, 
যথেচ্ছয়া প্রভৃতি তৃতীয়ান্ত পদও পাওয়া যাঁয়। 

১০০ এরুপ পদ বাঙ্খালায় অনেক স্থলে শেষে এ পায়। যথা, প্রতিগৃহে, প্রতিঘরে, 
প্রতিমাসে, সমক্ষে, সম্মুখে, সাবধানে, সানন্দে, সবিনয়ে, . যথাকুমে, যথাকালে, যথেচ্ছায় । 
কোন কোন পদে এ থাকে না। যথা, যথাশন্তি, যথারুচি, যাবজ্জীবন ৷ 

১৬০ ঘরে ঘরে--প্রতিঘরে, দোকানে দৌকানে--প্রতিদোকানে, দিনে দিনে-_প্রতি- 
দ্রিনে। শেষের এ লোপ করাও চলে! ঘরে ঘরে--শব্দ দ্বিরুক্ত হইয়া বীপ্সার্থ বুঝাইতেছে। 
ঘরগ্রতি, ঘরপেছু ছুই টাকা চাদা__এখানেও বীপ্সা অর্থ আছে বটে, কিন্তু, স্পষ্ট নহে। 
জনকে একটাকা, শতকে পাঁচটাঁকা প্রভৃতি উদাহরণে কে যোগে বীপ্সা বুঝাইতেছে। 
গ্রামকে গ্রাম উজাড়, দিনকে দিন বুদ্ধি বাঁড়িতেছে_-ইত্যাদি উদ্াহরণে গ্রামের পর গ্রাম, দিনের 
পর দিন অর্থাৎ বীপ্সা অর্থ আছে। 

১০ সংস্কত-ব্যাকরণে অভাব-অর্থে অ-যোগে অ-ধর্ম, অ-পাঁপ, অ-ভাব প্রভৃতি পদও 
অব্যয়ীভাব সমাস নিশ্পন্ন। এরুপ পদ এবং অধিরাজ উপকূল অনুরূপ অনুগমন প্রভৃতি 
পদ বাঞ্গীলা-ব্যাকরণে কর্মধারয় সমাস মধ্যে ফেল! চলিতে পারে। এইরূপ সংস্কৃতের দ্বিগু- 
সমাসও কর্মধারয়-সমাস মধ্যে গণ্য হইতে পারে। 

১॥/০ সংস্কৃত শব্দের সহিত বাঙাল! কিংবা বিদেশী শব্দের সমাস কখনও সুশ্রাব্যি হয় 
না। সিড়া-দাহ' ও 'শব-পোড়ান” বহুকাল হইতে দৃষ্টান্ত হইরা আছে। কিন্তু যাহা অশ্রাব্য, . 
তাহ! লোৌকবিশেষের নিকট স্থশ্রাব্য হয়। “গ্যাসালোকোদ্ভাসিত কলেজ ষ্ট্রটস্ব ৫ নম্বর-ভবনে 
বিলাত-প্রত্যাগত ্বর্ণ-মেডাল-গ্রাপ্ত ভান্তার-গণ মেলেরিয়া-প্রপীড়িত প্লেগাকাস্ত পাড়া-সমূহের 


কারক ও সমান । ২১৯ 


স্ব-বন্দবস্তের জন্য কুইনীন-সম্বলিত সেগুন-কাষ্ঠের বাঁকৃষসহ সর্বদা ধিরাজ্জ করিতেছেন। 
মোন্তারগণ পুলিশ-গণের সহিত মিলিত হইয়! জমীদাঁর-গণের বিরুদেধ রাজ-দরবারে নালিশ রুজু 
করিয়াছেন” ইত্যাদি ভাষাসঙকর সংবাঁদ-পত্রে, বিশেষতঃ বিজ্ঞাপনে, প্রচুর চলিতেছে। 
ভাষার বাহাছুরি এই যে, ‘এসেন্স পু্পসাঁর, ‘একষ্টাক্ট যমানী,” “মহিষি-মার্কা স্ব,” “১০ নম্বর 
বৌবাজার কলিকাঁতা+, ‘গ্রেষ্টীটস্ব ভবন’ “সডাক মাশুল ইত্যাদি অদ্ভুত-কৃশরান প্রত্যহ গলাধঃ 
_ করিতেছে ব্যাকরণের শক্তি নাই, আজব শহর কণিকাতিরে হোঁটেলে প্রাচীন জাতি রক্ষা 
করে। * 

১%, সমাস-নিষ্পন্ন অনেক ইংরেজী ও ফাঁসী শবও বাঞ্খালায় চলিতেছে। পোষ্ট-কার্ড, 
ইঞ্ুল-ইনস্পেক্টর, হাইকোর্টের জজ-সাহেব-বাহাঁদুর, ট্রাম-কন্ডাকৃটর, ব্রটিং-কগজ, পেন-কলম, 
ডায়মন-কাটা বাজু, সোডা-ওয়াটার, বরফ-জল, ইন্টীল-ট্াক, :বদ-খেয়ালি, ইত্যাদি কত আছে, 
এবং কত জুটিবে, তাহাঁর নির্ণয় করিবে কে? 


১৪৮। ইত্যাদি অর্থে শব্দ । (দ্বন্থসমাঁসে ) ্‌ 

/০ কথিত ভাঁষায় ‘ইত্যাদি’ শব্দ কদাচিৎ শোনা যায়। প্রারুত ভাষায় ‘ইত্যাদি’ 
‘প্রভৃতি’ অজ্ঞাত 1* কারণ ইত্যাদি বুঝাইতে অসঙ্ঘয শব আছে। তন্মধ্যে (রাছ়ে) “আই্টাঃ 
শব্ধ গ্রধান। “ঘটাটা আষ্টা ‘কাপড়টা! আষ্ট’_ঘটা ইত্যাদি, কাপড় ইত্যাদি । 'আরটা, 
শব্দ হইতে আষ্টা (পরে ট থাকাতে র স্বানে ষ)। স* ‘অপর’ হইতে “আর ৷ 'ঘটীটা আষ্টা” 
--ঘটীটা এবং অপরট!। ওড়িয়াতে ‘ঘটী হাঁরিকা'_-অর্থাৎ ঘটা আর কি টা 

9০ ‘আষ্টা’ ছাড়া প্রত্যেক শব্দের এক একটি দোসর-_ অর্থাৎ দ্বিতীয় শব আছে। 
তদ্বারা ইত্যাদি, এবমাঁদি বুঝায় । এইরুপে যুগল শব্দের উৎপত্তি হইয়াছে। 

৩/০ এই সকল শব্দ পাঁচ ভাগ করিতে পার! যায় . বন্তব্যের সুবিধা! নিমিত্ত চিড় 
পাঁচ (নূতন ) নাম্‌ কর! যাইতেছে। (১) জন-মানব, মানুষজন, হাড়ী-কুঁড়ী, ঘটা-বাটা, টাকা- 
কড়ী, আকুলি-বিকুলি, কাকুতি-মিনতি, ইত্যাদি ‘সহচর’ শব্দ । সহচর শব্দদ্বয়ের প্রত্যেকের 
স্বাতন্্য আছে, কিন্তু, একত্র প্রয়োগ্নে অর্থের উপচয় হয়। মানুষ ও জন--ছুইটি শব্দের পৃথক্‌ 
প্রয়োগ আছে, এবং উভয়ের অর্থও এক। কিন্তু, ঘরে মানুষজন নাই” বলিলে পরিবারের 
কোন পুৰষ কিংবা প্রতিবেশী কিংবা বেতন-ভোগী কোন অধ্যক্ষ নাই বুঝায়। ঘটাও আছে. 
বাটাও আছে; ; কিন্তু, “ঘটা-বাটা সামলা” বলিলে কেবল ঘটা ও বাটী নয়, ঘরের সমুদয় তৈজস- 
পাত্র, এমন কি অন্ত মূল্যবান ভ্রব্য' সাবধানে রাখিতে বলা হয়।- সদা ও সর্বদা অর্থে এক) 
অথচ আমরা সদা-সর্বদা এক সঙ্গে বলিয়া প্রত্যেকের অর্থ-বাহল্য করিয়া থাকি । 

EA ওড়িয়াতেও আছে। 

কক প্ৰভৃতিক’ শব্দের বিকার ও অগ্জংশে হাঁরিকা হেরিক শব্দের উৎপত্তি অসম্ভব নহে) 

১৫ 


, ২২০ বাঙ্গালা ব্যাকরণ । 


(২). কাঁগড়-চোঁপড়, বাসন-কোশন, ছেলে-পিলে, অস্থুখ-বিস্ৃখ, ইত্যাদির দ্বিতীয়টি 
“অনুর শব্দ ! অনুচর শব্দের প্রধানের স্বাতন্ত্য আছে, কিন্তু অন্চরের নাই অথচ অর্থ 
আছে। অনুচর শব্দের অর্থ প্রায়ই লুক্কায়িত থাকে । প্রধানের সঙ্জো মিলিবার নিমিত্ত সহচর' 
শব্ধ কিঞ্চিৎ বিকৃত হইয়া অনুচর সৃষ্টি হইয়াছে। উভয়ের একত্র সমাবেশে প্রধানকে 
লইয়া তত্তুল্য দ্রব্য-গুণ কর্ম বুঝায় । ‘ছেলে’ শব্দ সকলেই জানে। ‘পিলে’ শব্দ এখন 
‘বাঙ্গালা প্রচলিত নাই, কিন্তু ওড়িয়াতে ‘পিলা’ অর্থে বালক, “পিলী” বালিকা । পূর্ববঞ্জে 
“পোলা” আসামে “পোয়ালি, তেলুগুতে ‘পিল্লা’ শব্দে বালক। হিন্দীতে “পিললা” কুকুর-ছানা,' 
মরাঠীতে ‘পিলু? “পিল বাচ্চা, এবং বাঁ” ছেলে-পিলে-ম* চিলীপিলী”। এই “পিলা 
শব্দের সংস্কৃত-বুৎপত্তি-বিচার এখানে আবশ্তক নাই। দেখা যাইতেছে, -“পিলা” শব্দের অর্থ 
. আঁছে বা ছিল। অন্ুসন্ধান করিলে এইরূপ সমুদয় অন্গচর শব্দের অর্থ পাওয়া! বাঁয়। সে অর্থ 

" প্রধানের অন্ুরুপ। ‘বাসন’ সবাই জানে, এবং “কৌশা” (সণ কোৌশ)ও অজ্ঞাত নহে.। 


বাসনের সঙ্জো মিলাইতে গিয়া “কোঁশ' শব্দ “কোশন' হইয়াছে। শব্বকৌষে বহু সহচর ও . 


অনুচর শব্দ পাওয়া বাইবে। 

(৩) ঠাকুর-ঠুকুর, ফাঁকি-ফু কি, দোকান দাকান, চুরিচারি ইত্যাদি শব্দের দ্বিতীয়টি ‘উপচর? 
শব্দ । উপচর শব্দটি প্রধানের বিকাঁর। উহার স্থাতত্ত্য নাই। প্রধানের পরে বসিয়া ‘ইত্যাদি’ 
অর্থ প্রকাশ করে। 

(৪) তেল-টেল, ঘটী-টটা, জল-টল, ছুধ-টুধ ইত্যাদির দ্বিতীয়ট পপ্রচর' শব্ধ । প্রধান 
শব্দের প্রথম ব্যঞ্জন স্বানে ট ফ ম্‌ স বসিয়া প্রচরের উৎপত্তি! ‘জল’ জানি, ‘টল’ জানি না। 
কিন্তু, 'জল-টল খাও’ বলিলে জল-পান-মাত্র না বুঝাইয়া অন্ত খাবার দ্রব্যও বুঝায় । উপচর 
শব্দে প্রধানের স্বরের বিকার, প্রচরে ব্যঞ্জনের বিকার হইয়া থাকে । 

১ (৫ দবিন*রীত, পশধ্যা-সকাল, জল-স্বল, ধর্মা-ধর্ম, প্রভৃতি যুগল শব্দের প্রত্যেকের অর্থ 
আছে, কিন্তু, একের অর্থ অন্যের বিপরীত। বিরোধী শব্দদ্বয়ের একত্র সমাবেশে অর্থব্যান্তি] 
ঘটিয়া থাকে | দিন-রীত কলহ--দিবসে ও রাত্রিতে নহে, সর্বদা ; জল-স্বল ছাইল--সমুদয় 
স্থান; ধর্মা-ধর্ম জ্ঞান নাই--কোনও জনি। এই প্রকারের যুগ শব্দকে প্প্রতিচর শব্দ” বলা 
যাইবে । “ 

1০ বাঁঙালাভাষায় ইত্যাদি-ঘর্থ জ্ঞাপনের এই পঞ্চবিধ উপায় আছে। সাহিত্য রসিক 
নীরবীন্দ্রনাথ-ঠাকুর মহাশয় সন ১৩১১ সালের ভারতী’ পত্রিকায় ভাষার ইঙ্গিত” নামক দুইটি 
প্রবন্ধে জোঁড়া-শব্দের বহু উদাহরণ দিয়া অর্থ করিয়াছেন! তিনি প্রবন্ধের উপসংহারে 
লিখিয়াছেন, “বিজ্ঞানের কাঁছে কিছুই অবজ্ঞের নাই এবং প্রেমের কাঁছেও তদ্রপ।? ঠিক 
কথা৷ দুঃখ এই, যুগল শব্দের তালিকা! হয় নাই, অভিধানে স্থানে কুলাঁয় নাই। সহচর, 
সার, ও সোঁপচর শব্দ এমন যে কাজ সাঁরিয়া অদ্বৃগ্য হয়, কাগজ কলম লইয়া লেখা-জৌখা 
কাঁজ সাঁরিয়া অদৃষ্ঠ হয়, কাগজ কলম লইরা লেখা-জোঁখা করিতে বসিলে দেখা পাওয়া যা 
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- কারক ও সমাস । ২২১ 


না। এইরূপ বহুশব্দ অদ্যাপি লোকের মৃখে-মুখেই আছে, “আঁলালের ঘরে হুলাল’-এও ধরা 


৬টি 
* ঠীকুর-মহাশর ভাষার ইন্িত, দেখাইয়াছেন, এখানে “মিদিত' দেখা যাউক। 'টাকা 
নাতে সহচর ও সানুচর শব্দ প্রথমে দেখা! যাউক। দেখা 
যায়, প্রত্যেক যুগল-শব্দের ছুইটি গুণ আঁছে--ধ্বনির মিল ও অর্থের মিল। এই ছুইএর সংযোগ 
সহসা ঘটে না৷ বুদ্ধ-বিগ্রহ, সুখ-শান্তি, আমোদ-আহ্লাঁদ প্রভৃতি শব্দের অর্থের মিল আছে, 
কিন্তু, ধ্বনির মিল অন্প। “আমোদ-আহ্লাদ” অপেক্ষা “আঁমোদ-প্রমোদ' শব্দে অধিক মিল 
আছে? কালে এই শব্দটি অধিক প্রচলিত হইবে। রীধা-বাড়া__ভাত-ব্যন্নন রীধা, এবং 
পরে বাঁড়া। এখানে অর্থের মিল নাই, কিন্তু, কর্মের অন্বয় আছে। উভয় শব্দে স্বরেরও মিল 
আঁছে। রীধনা-রান্মা হইরাছে, সুতরাং দোসর শব্দটিকেও বাঁড়না-বৃপ ছাড়িয়া! বান্না রূপ 
ধরিতে হইয়াছে এইরূপে “বারা” শব্দটি সহচর না হইয়া অনুচর হইয়! পড়িয়াছে। পাড়া- 
পড়শী--এখানে পড়শী’ বুঝি, কিন্তু, পড়শীর সঙ্গে পাড়ার কি সম্পর্ক থাকিতে পারে, সহজে 


বোঝা! যায় না। পাঁড়া-পড়শী- পাড়া গ্রতিবেশীও শোন! যায়! বস্তুতঃ পাট-বাসী ও প্রতি- 


বাসী (ব! প্রতিবেশী )। দ্‌ টল: আলা কাটিয়া পাট-প্রতিবাসী'-- 
গাঁড়া-পড়শী, হইয়াছে। 

অন্ধি-দশ্ধি--সশ্ধির সহিত ধ্বনিতে ও রে মিল রাখিতে গিয়া র'ধ শব্দের র লো অন্ধি 
হইয়াছে। শব্দের আঁদ্য র লোপ করায় বিচিত্র কিছু নাই | হাঁড়-গোঁড়-হাত ও গোড় 


- (ৰা পা); ‘গোড়’ শব্দের সহিত মিলিতে ‘হাত’ শব্দ হাড়’ হইয়াছে। এইরূপ আশ-পাশ, 


দিশ-পাশ, আঁকা-জৌখা, লেখা-জোখা; অলি-গলি, অলতলা-বেলতলা', ভয়-ডর, কাঁচ্চা-বাঁচ্চা, 


- কাটা-খোঁচা, ঝড়-ঝাঁটি, উকি-ঝুকি, তেরিমেরি, পীজি-পঁথী, আকুলি-বিকুলি, বৌল-চীল, 


উদি-মুদি, এলো-মেলো» শৌধ-বোধ, কচু-ঘেচু, ভাই-ভাগারি, ইত্যাদি শব্দের কোনটা! সহচর 
কোনটা বা সান হইয়াছে। . 

19০ যে যুগল শব্দের ধ্বনির মিল নাই, স্বানভেদে তাহার রূপ ভিন্ন হইয়া থাকে! “বন 
জঞ্জাল” শব্দের ছুইটিতে অনুনাসিক ধ্বনি আছে, কিন্তু এই মিল তত কাজের নয়! এখানে 
অর্থের মিল শব্দটিকে বীচাইয়া রাখিয়াছে। তথাপি “বন-ঝোঁড়” বনে-বাদাড়ে' শব আছে। 
বোঘ-ভালুকের, পরিবর্তে “বাঘ-সিংহ' বা বাঘ-সিংঘি হইতে পারে না, কারণ বাঘ ও সিংহ 

শব্দের ধ্বনিতে কিছু মাত্র মিল নাই। সিংহ জন্তটা বাঙ্গালা দেশের লোকের দর্শনেও আসে 
না। বাঘ ও ভালুক শব্দের আদ্য বর্ণে অ! স্বরের মিল, এবং ছুই জন্তু, ই এক প্রকার ভয়াবহ। 
শিআল শব্দের মাঝে অ। আছে; বাঁধের তুল্য ভয়ানক জন্তুর ভাঁব মনে না আসিলে বাঘ-শিআল 
শব্দ হইতে পারে। “বাঘের ঘরে ঘোঘের বাসা”_ঘ এর জন্য কথাটা এত প্রসিদ্ধ হইয়াছে। 


- ত! ছাড়া, কৌককে ( বন্ কুকুর, সণ কোক = বাণ ঘোঘ ) বাঘ ভয় না করুক, কোঁকের পালকে 
.ুব করে। ধ্বনির মিল এবং অর্থপাদৃস্ত ন! থাকিলে যুগল-শব্ স্থায়ী হয় না। এই ছুই কারণে 


২২২ বাঙ্গালা ব্যাকরণ ৷ 


কবিতা, বিশেষতঃ যাহাতে অনুপ্রাস আছে তাহা আমাঁদের মনে থকে, এবং ছেলে-ভুলান! 
ছড়া এত কাল স্বারী হইয়াছে । অনেক ছড়ার ভাষা এখম বোঝ! কঠিন হইয়াছে, কারণ 
বহুকাল ভাষা পরিবর্তিত হইয়াছে, এবং অর্থ স্পষ্ট না হওয়াতে শব্দও বিকৃত হইয়াছে। সার- 
গর্ভ ভাব না হউক, প্রত্যেক ছড়ার অর্থ ছিল বা আছে। 

1৩০ অর্থ ভূলিলে শব্দের ভুল হয়! ঠীঁকুর-মহাঁশয়ের লিখিত উদাহরণে তাহা দেখা 
যাইতেছে। তাহীর কএকটি শব্দ পুর্বে বা এখনও শুনি নাই। যথা, জিস্তু-জানোয়ার', 


- চোতা পত্র'”_-অন্ত-জানোয়ার শব্দের ঘর্থে ভুল হইবার নহে, কিন্ত, অধিক প্রচলিত বলিয়া! - 


মনে হয় না। কারণ জানোয়ার শব্দটি দীর্ঘ। খাতা-পত্র, টোতা খাতা জানি। কিন্তু টোতা- 


খাতা যুগল শব্দ নহে। কএকটি শব্দের বানানে, স্থতরাং মনে হয় উচ্চারণের প্রভেদ্ পাই। 
ঝাকরা-মাকর! (বঝীকড়া-মাকড়া ? ), মেখে-চুখে (মেখে-চেখে ?), নাচা:কৌধা ( নাচা-কৌদা ?), ' 


ৰয়ে-ছেয়ে ( বেয়ে-চেয়ে ? ), ছকড়-নকড়া (নকড়া-ছকড়! { ), দত্যি-দানে| (দত্যি-দানা? ), 
ইত্যাদি । এইরূপ কারণে ‘আগডম বাগডম ঘোড়াডম সাজে’ ইত্যাদি ছড়ার অর্থউদ্যার 
দুর হইয়াছে। দূরবর্তী নানা স্বান হইতে ছড়াটি পাইলে শব্দ বিকারের প্রভেদ দ্বার! অর্থ 
করিবার স্থত্র পাওয়া যাইবে (কোষ দেখ)! 

॥০ ছুই শব্দের অর্থে ও ধ্বনিতে মিল হইয়া ‘ইত্যাদি’ অর্থে সহচর শব্দের স্থাষ্ট হইয়াঁছে। 
এমন যুগল শব্দও আছে, যাহার অর্থে বিরোধ কিন্তু, ধ্বনিতে মিল আছে। রাজা-প্রজা, 
ঠাকুর-কুকুর, মেয়ে-মন্দ, দুখ-সুখ, উত্তম-অধম, নরম-গরম, আঁগা-গোড়া, মিছা-সাচা, ঘর-বাহির, 
সদর-অনয়, ডাঁঙা-ডহর, সকাল-বিকাল, সীঝ-সকাল, সকাঁল-সধ্ধ্যা, নিশি-দিশি, ইত্যাদি । 
.এই সকল উদীহরণের খুগল-শব্দের অর্থে বিরোধ-ভাঁব থাকিলেও ব্যাপ্তি-অর্থ আছে। বরং 
বিরোধ-দ্বারা অর্থ বিস্তার ঘটয়াছে। সমাজ নীতিতে যাবতীয় মানুষের ছুই ভাগ, রাজা ও প্রজা; 
মানে ঠাকুর এক দিকে কুকুর আর এক দিকে ; ভূপৃষ্ঠে ভাঙা ভহর-_উচ্চ ও নীচ ভূমি ব্যতীত 
সমান ভূমি দুর্লভ । ছুখন্থ, মিছা-সীচা, আগা-গৌঁড়া, জোড়া-তাড়া প্রভৃতি প্রত্যেক শব্দ- 
যুগলে আদি অস্ত উল্লেখ দ্বারা অস্তঃত্থিত সমস্ত দ্রব্য-গুণ-কর্ম বুঝায়। আশা-ভরদা, আপদ- 
বিপদ, শাঁড়া-শব্দ, জীব-জন্ত;ঃ ভাই-তায়াদ, জ্ঞাতি-গোষ্ঠী, ধর-পাকড়, মার/-ধরা, হাঁসি-খুসি, 
তাঁড়া-হুড়া ইত্যাদি যুগল শব্দের দুইটি শব্দের অর্থ প্রায় এক | এইরূপ শব দ্বারা এক এক 

- দ্রব্যের গুণের কর্মের সমস্ত অংশ প্রকাশিত হয়। বিরোধী শব্দযুগল দ্বারাও তাহাই হয়। 
একটিতে সাদৃশ্ত অন্যটিতে বৈসাঘৃপ্ত ; কিন্ত, উভয়ের মুল অভিপ্রায় এক ! বিরুদ্ার্থ যুগল 
শব্দ প্রতিচর শব্দ বলা যাইতে পারে। 

॥/০ সমাস-হেতু কোন কোন শব্দ সহচর শব্দের আকার পাইয়াছে। নটের সঙ্জো ঘটনা 
_নট-ঘট ; ভিটা-মাটি উচ্ছন্ন করিলে ভিটার যে মাটি তাঁহাও দুরে ফেলিয়া দিতে হয়; লোকের 
মাম ও ধাম জানিতে পারিলে চিনিয়া রাখিবার উপায় হয়; যে চোখে-মুখে কথা কয়-সে 
চোখ ও মুখ ব্যতীত অন্য উপায়ে মনেয় ভাব ব্যন্ত করিতে পায় না) যার ধোপা-নাপিত বন্ধ, 


A 


কারক ও সমাস। . | ২২৩ 


সমাজে তায় সব ব'্খ ; কন্যার পিতা বর দেখে ও ঘর দেখে, এই "ছুই ছাড়া আর কিছু 
চাঁয় না। 

॥০ এখন সোপচর ও সপ্রচর শব্দ সম্বণ্ধে ছুই এক কথা বল! যাঁইতেছে। চুরিচারি, 
- ঠাকুর-ঠুকুর, ঠাঁর-ঠোঁর, ঠুক-ঠাক, টিপ-চাপ, তুক-তাঁক, ধুম-ধাম, ধাকা-ধোকা, ফুস-ফাস, ভুরি- 
ভারি, ভৌ-ডা, মিট'মাট, হপ-হাপ ইত্যাদির দ্বিতীয় শব্দ উপচর ! এরূপ শব্দ অধিক পরিবর্তনের 
সম্ভাবনা; কারণ শব্দের স্বতন্ত্র প্রয়োগ নাই। কিন্তু, দেখা যায়, যে সকল শব্দের আদ্য 
অক্ষরে অ.আছে, তাহাদের উপচর নাই । প্রধান শব্দের আদ্য অক্ষরে আঁ এবং ই কিংবা 
উ থাকিলে উপচর যথাকুমে ও এবং আঁ হয়। রঃ 
২1৩০. বোধ হয় এই নিয়ম আছে বলিয়া উপচর বিকার-প্রাপ্ত হয় না। টুরি-চাঁরি, চুরি- 
চামারি, চুরি-ডাঁকাঁতি-_তিনটি শব্দ আছে। তিনটির অর্থ এক নহে! চুরি-ডাকাতি সহচর 
শব্দ ; চুরিচাঁমারি সান্চর শব্দ বোধ হয়। তবে, চাঁমার (চর্মকার ) জাতি চোর হইত কি না, 
তাহা বিচাৰ্য হইতে পারে। চামারে গোরু মারে--এ কথা অনেকে বলে! ঠারুরঠুকুর উন্ত 
নিয়মে ঠাকুর-ঠোকুর হইবার কথা; ঠো পরে উ থাকাতে ঠুকুর হইয়াছে। ঠাকুর-ঠুকুর ছাড়! 
ঠাকুর-দেবতা সহচর শব্দও আছে। কিন্তু, কোনটিতে ধ্বনি ও অর্থ, ছুইএর মিল নাই। 
এইহেতু বোধ হয় দুইটাই সমান ভাবে চলিত আছে। হুরি-চারি প্রায় শোনা যায়-না $ কারণ 
অন্ত সহচর ও সানুচর শব্ব আছে। সহচর ও সানুচর শব্দের দিকে ভাষার অধিক টান। 
অভাবে সোপচর, ইহারও অভাবে সপ্রচর শব্দ প্রয়োগ আবশ্যক হয়। কোন কোন শব্দ 
আকারে দোপচর, কিন্তু প্রকৃতিতে সহচর কিংবা সান্ুচর। ধার-ধোর, ঝাল-ঝোল, এইরূপ | 

৮০ ঘটী-টটা সপ্রচর শব্দ । ঘটা-বাটী এবং ঘটা-টটা__-এই ছুইএর অর্থে প্রভেদ আছে। 
ঘটা বাটা--ঘটা, বাটা এবং এইরূপ দ্রব্য । ঘটা-টটা বলিলে ঘটী মাত্র জানা গেল; আর 
যে কি চাই, তাহ! কথার প্রসঙ্গে বুঝিতে হইবে । স্বানের সময় ঘটী গামছা জল ইত্যাদি, 
রন্ধনের সময় ঘটা বাটা থালা ইত্যাদি, জল রাখিবার সময় ঘটা তুল্য কোন পাত্র। অতএব 
ঘটা-বাটী এবং ঘটা-টটা-_ছুইটি শব্দ দ্বারা অনির্দেশের ছুই মাত্রা পাঁই। 

৮/০ ঠাকুর-মহাশয় দেখাইয়াছেন, বিশেষ্য বিশেষণ কিয়া যে কোন. শব্দ হউক, ট' 
সকলের পাশে বসিতে পাঁরে। জল-টল, ভাল-টাল, -ভেব্যেটেব্যে। কখন কখন ট এর 
স্থানে ফ বসে! কেহ কেহ ট ছাড়িয়া, কেবল ফ লইয়! টানা-হেঁচড়া করে। টাঁকা-ফাকা 
থাকিবেই ; বারাগ্ডা-ফাঁরাগ্ডা, কাঁগজ-ফাগজ ইত্যাদিও বলে। বোধ হয় অনাঁদরে ট স্থানে 
ফ ও ম্‌ বসে। কাঁজ-কর্ম কি কাজ-টাজ . ছাড়িয়! যে কাঁজ-ফাঁজ বলে, যে ত্যন্ত-বিরন্ধ হইয়া 
রলে। ভু'কা-ফুকা বলা ধীরতার লক্ষণ নহে। হুঁ কা-মু'কা বলিলে হকার অনাদর বুঝায় না, 
কিন্ত, হুকা-টুকা শব্দে কিছুমাত্র নয় । ম ও ন এর অধিকার অল্প; এবং এই ছুইএর যোগে যে 
শুক চলিত আছে, তাঁহা অনেক স্থলে সহচর শব্দ । জড়-সড়, চটিয়া-মটিয়া, সহচর শব ম 
ও স যোগ-সিদ্ধ শব্দ পাইবা মাত্র প্রচর শব্দ বলিতে পাঁরা যায় না। ' 


২২৪. বাঙ্গালা ব্যাকরণ ৷ 


॥9০ কোন কোন যুগল শব্দের দ্বিতীয়টি প্রথমের ঈষৎ পরিবর্তনে আসিয়াছে। আছাড়- 
কাঁছাড়__আছাড় হইতে কাছাড় (কোষ দেখ )। ফষ্টি-নাষ্ট শব্দের কোনটি প্রধান, তাঁহা বলা 
কঠিন। আনাচ-কাঁনাচ শব্দে বোধ হয় কানাচ হইতে আঁনাচ। 


১৪৯ | সঙ্য্যা ও পরিমাণ নির্দেশে । 


/০. খান, খানা» খানি,। বস্তু ও বস্তুর সঙ্যা নির্দেশে খান খানা খানি বসে। 
" কিন্তু, প্রয়োগের সাধারণ সত্ৰ বাহির করা কঠিন! 

জমি খানা, ঘর খানা, নৌকা খানা, বই খানা, মাদুর খানা, কাপড় খানা, থালা খানা, 
বাশ খানা, লাঠী খানা, ছড়ী খানা, ইট খানা, পাঁথর খানা, হীরা খানা, গহনা খান! হয়; 
কিন্তু পুকুর খানা, গাছ খানা, ঘটা খানা, জীতা থানা, দোড়ী খানা, কলম খান! হয় ন! 
অতএব বোধ হয়, যে দ্রব্য বিস্তৃত, যাহাঁরখণ্ড আছে বা হইতে পারে, যাহ! কঠিন, যাহা 
মূল্যবান, এবং যাহ! অ-জীব, তাহার নামের সঙ্জো খান! যোগ হইতে পারে। সৎ খণ্ড হইতে 
খানা ৷ ইহাতে বোধ হয়, যে দ্রব্যের খণ্ড কল্পনা করিতে পারি, এবং খণ্ডিত হইলেও যাহা 
কাজের যোগ্য থাকে, তাঁহার নামের পাশে খানা বসিতে পারে। খান ও খান! একই ; 

. খানা হইতে খানি (তুস্বার্থে ঈ হইবার ছিল ) আদরে বসে। | 
' দেহ হইতে পৃথক্‌ কল্পনা করিতে পারি বলিয়া! হাঁত-খানা, পাঁ-খানা হয়। হাত-পা কটা 
গেলেও দেহ-খান থাকে । কিন্তু, বুক পেট মাথা কাঁটা গেলে থাকে না। কাজেই বুক-খানা, 
পেট-খানা, মাথা-খানা বলা চলে না। ছুরী কাঁচী করাত কাটারী খণ্ডিত হইলেও কাজ চলে। 
কিন্তু বাটালী ভাঙ্জিয়! গেলে কাঁজ চলে না। বোধ হয় এইহেতু ছুরী কীচী করাত-_খানা 
বলা যায়, এবং বাটালী-খাঁনা বল! যায় না। জঁতী-খান! হয়, কিন্তু, জ'তা-খান। 
হয় না! কারণ জাতীর এক খণ্ডে কাজ হইতে পারে, জীতার এক খণ্ডে বড় একটা পারে 
না। লগন-খানা হয় ন! ; কারণ খণ্ড হইলে লণ্ঠন অ-কেজো হয় 

9০ আদরে বক্তার ইচ্ছা-মত অন্য দ্রব্য-বাচক শব্দের সহিত খানা! খানি বসিতে পারে। 
“আহ! বাছার মুখ-খানি শুকিয়ে গেছে কিন্তু, বাহাকে দেখিতে পারি না, তাহার মুখ- 
খানি’ বলি না। কৃত্তিবাসে, কন্তাখানি” কন্যা এক-খানি’ পর্যন্ত আছে। কেহ কেহ 
“কথার ভাব খানী”ও বুঝিতে বলে। ব্যঞ্জোক্তিতে খানি বসে । যথা, চণ্ডীদাসে (১৮০), 
‘ছু ইও না ছু'ইও না বন্ধু এ খানে থাকে । মুকুর লইয়া টাদ-মুখ-খাঁনি দেখ ! 

৩০ জঙ্যা-বাচক শব্দের পরে খাঁন, খানা, খানি বসির! সঙ্যা। নির্দিষ্ট এবং পূর্বে বসিয়া 
অনির্দিষ্ট করে। পূর্বে বসিবার সময় খান] খানি হয় না, হয় খান। যথা, পাঁচ খান, পাঁচ, 
খানা, পাঁচ খানি বই; কিন্তু খান পচ বই? । খান পাঁচ বই”- প্রায় পাঁচ খান। খান 
কত বই চাই”--কএক খান। 

lo যে দ্রব্য গণিতে পারা যায় না, মাপিয়া ব| তৌল করিয়া লইতে হয়, তাঁহার অনির্দিষ্ট 


১ কাঁরুক ও সমাস। ২২৫ 


পরিমাণ বুঝাইতে খান! খানি বসে, কিন্তু দ্রব্য-বাঁচক শব্দের পূর্বে বসে। এন্ধলে খাঁন 

ধসে না। যথা, কত খানি দুধ, এত খানি বেলা, কত খানি লোনা, এত খানি জমি । 

0০ যত তত এত কত ন! থাকিলে খানিক অনিৰ্দেশে বসে । “খানিক জল’, ‘খানিক : 
জায়গা” |. আরও অনির্দেশে খানিক-টা ৷ “খানিকটা জল’, খানিকটা জায়গা'। 

1/০ টা, টি। অজীৰ সজীব যাবতীয় পদার্থের নামের পাঁশে-ট1 বনিয়া বস্তনির্দেশ করে। 
ছোট-বড়, সরু-মোটা. দ্রব-কঠিন, কোনিও পদার্থের নামের সহিত ট| এর বিরোধ নাই ; যথা, 
মান্থুযটা, গৌরুটা, গাছটা, মাহুরটা, নৌকাটা, থালাটা, লাঠীটা, বোতলটা, দৌড়ীটা, কাপড়টা, 
গামছাটা, পুকুরটা, জমিটা, ইত্যাদি । বিশেষ এই, যে শব্দের পরে খাঁন1 বসিতে পারে, নিতান্ত 
অবজ্ঞা না কৰিলে টা প্রায়ই বসে না। কাপড়টা-চোঁপড়ট!, জুতাটা-লাঠীটা, ঘরটা-দোরটা, 
ইটটা-পাথরটা, ছুরীটা-কীচীটা, খাতাটা-পত্রটা, শাগটাসুলাটা, ইত্যাদি যাবতীয় যুগল শব্দের; 
পরে টি বসিতে পারে, কিন্তু অবজ্ঞা প্রকাশ করিতে ছাড়ে না। ব্তার ইচ্ছায় যখন খান! 
বসিতে পারে, না বসিতেও পারে, তখন খানা র প্রয়োগ বাঁধা নাই বলিতে পার যায়! রাঁড়ে 
‘কাপড় খানা” এবং 'কাপড়টা+-_ছুইই বলা! চলে। , ওড়িয়াতে খণ্ডিএ বস্তু “গোটিএ বস্তু 
একখানি বস্ত্র, একট! বস্ত--বলা চলে । 

1. যাহার পাশে টা! বসিতে পারে, তাঁহার প্রতি আদরে টি (হস্বার্থে ঈ হইয়া চী হনব 
কথা ), এবং তাহা ছোট হইলেও টি বসে ।* টাকাটা! গেল, খাওয়াটা ভাল হ'ল না, জুতা 
জৌড়াটাও হারালাম, কিন্তু, যাই বল মানুষটি ভাল’-_আদরে টি অনাদরে :ট1 পাইতেছি, 
'অভাঁগা ছুট! ভাতও পার নু", ‘আমায় "চারিটি ভাত চাই”-_বিশেষণ শব্দে টা টি যুক্ত হইলে 
বিশেষ্যের প্রতি অনাঁদর আদর বুঝায়। টা দ্বারা বৃহতের ভাব আসে, বেন বৃহৎ বসত, আদরের 
যোগ্য নয়। মাণিকে (৯৭), ‘পড়ে আছে বাঁঘটা সে পর্বত যেমন!" “দীর্ঘ বড় দাঁড়িটা 
দারুণ গৌঁপ ছুট” বাঁঘটা যে বৃহদাকার এবং দ্রড়িটা যে কুৎসিৎ ও দীর্ঘ, তাহাতে 
সন্দেহ নাই। টি যোগে ক্ষুপ্রতা বুঝায় এবং সঙ্গে সঙ্গে আদর প্রকাশিত হয়। “তখন সে 
ছোঁট', ‘তখন সে ছেটিটি ছিল'- ছোঁটটি__ছোট ও আদরের যোগ্য । ‘এত বড়টি হয়েছে?! 
_ আদর ত আছেই, বড় হইলেও বেশী বড় হয় নাই। সংস্কৃতেও টি টী আছে। সং বধুটী 
গ্রামটা শব্দের টা দ্বারা ক্ষুদ্রতা বুঝায় ! স* বধূটা বাঁ* বউড়ী বলিলে বৃদ্বা এমন কি প্রৌঢাও 
বুঝায়। ওড়িয়াতেও টি আদরে টা! অনাঁদ'র বসে। 


০ 





* কেহ টা, কেহ টি বানান করেন। বাতের সাদৃগ্তে টী বানান আদে। কিন্ত, সেই সাহৃগে খানী, 
গুলী, ঈকার দিয়া বানান করিতে হয়া। “সেখানে একটি গাছ আছে'_একট! বগিলেও চলিত। সেখানে 
একটা গাছ আছে, দুটা নাই,__এখানে চী লেখায় সুবিধা আঁছে। অর্থাথ বিশেষ নিদেশে চী সামান্য নিদেশে টি 
রে মন্দ হয় না। অনেকে টা স্থানে টি (বাটা) বলিয়া দেলেন। কিন্তু সে দোষ ব! অভ্যাস কেবল টা 

ট বেলা নয় } 


২২৬ বাঙ্গাল! ব্যাকরণ। 


টী টি সম্ঘ্যা-বাঁচক, পরিমাঁণ-বাঁচক নহে। কিন্তু, যত তত কত এত শব্দের পরে 
ট' বসিয়া অনির্দিষ্ট পরিমাণ জানাঁয়। এখানে টি বসে না। যথা, এতটা দুধ, কতটা জমি! 
এখানেও অনাদরে টা, আদরে খান! খানি! 

1/০ টুক, টুকু! পরিমাণ অত্যন্প হইলে টুক, টুকু! টুক দ্বারা অল্প পরিমাণ প্রকাশ 
পাঁয় বলিয়া আঁদরও বুঝায়। টুকু দ্বায়া আদর বৃদিধ হয়। “মুখে জল-টুকু দিবার লোক নাই’ 5 
সৌনা-টুকু। একটু ক, একটুকু-অত্যন্ন। ক লোপে একটু। একট! কিংবা একটি 
শব বূপান্তরে একটু নহে। কারণ একটা একটু সন্থ্যা-বাচক, একটু পরিমাথ-বাচ্ষ। এই 
টুকু, টুক এর সহিত সং টুষ্ট)ক (অন্ন ) শব্দ তুলনা কর! যাইতে পারে. ।* 

॥/০ গ্োটী। সঞ্যা-বাচিক শব্দের পূর্বে গোটা শব্দ বসিয়া স্যার প্রায়িক অর্থ দেয়! 
যথা, গোটা দশ টাকা দরকার__অর্থাৎ দশ, নয়, এমন কি আট টাকা পাঁইলেও চলে । যে 
বস্ত,-বাঁচক শব্দের সঞ্জো ট! বসিতে পারে, তাহারই আসন্ন সঙ্যা বুঝাইতে গোট! বসে। 
ুতিটা' বলা যায় না, ‘গোটা চারি ধুতি” ও বল! যায় না। প্রাচীন বাঙ্গালা গোটা শব্দ 
বর্তমান একট ও টা তুল্য ছিল৷ যথা, কৃত্তিবাসে, ‘না থোৰ এক গোট!?--একটা ; "শিরা 
গোটা”__একটা ; ‘ভাই চারি গুটি-চারিটি। কবিকঙকণেও, “ছুই দ্রিগে ছুই গোটা কলসী 
বসয়ি? মাঁণিকেও, চার গোটা চাবুক মারিল বাম হাতে আঁসাঁমীতে গোটা গোঁট-_ছুই 
রূপ আছে। ঘর গোট=ঘর গোটা-্ঘরটা। বাণ গোটা শব্দের সহিত ও* গোঁটিএ শব্দ 
[তুলনা কর! যাইতে পারে। গোটিএ-এগোটি-একটি। সং একঃ= সৎ্-প্রাক্ৃতে এগো হইত 
(তু* স* একাদশ-ুএগারহ)। অতএব গোট! =একট!। এইহেতু গোটা ধন্তে, গোটা! পান 
বলিলে একট! ধনিয়া একট! পাঁন অর্থাৎ অখণ্ডিত ধনিয়া ও পান না ৷ এইরূপ আসামীতে 
গোটি। আসা* গোটেই-_সমুদ্বায়। বিদ্যাপতি, ‘হৃদয় মুখেতে এক সমতুল কোঁটিকে গুটিক 
পাই'__মনে ও মুখে এক, এমন লোক কোটির মধ্যে একটি পাওয়া যায়। গোট! হইতে গোটি 
_ গুটি! যাহ! হউক দেখা যাইতেছে প্রথমে যাহা একটা মাত্র ছিল, পরে তাহার বিকারে 
অনির্দিষ্ট সঙ্্যা অর্থ আসিরাছে। পূর্ববঙ্গের স্থানে স্থানে গোট! শব্দের প্রাচীন অর্থে প্রয়োগ 

আছে। কিন্ত, ট লুগ্ত হইয়া গোআ, গো, গুআ৷ প্রভৃতি অবশিষ্ট রহিয়াছে। তিনটা না 
বলিয়া তিন-গো কিংবা তিন-গৌঁআ- অর্থাৎ প্রাচীন তিন-গোটা। টা প্রত্যয়ের উৎপত্তি 
গোটা, ইহা স্বীকার করিলেও প্রথমতঃ গোটা শব্দের উৎপত্তি জানা আবন্তক। সং গুটী, 
গুঁটিকা শব্দের অপভ্রংশে বা* গোটা আসিয়া থাকিলে অর্থের সম্প্রসারণ অঙ্গীকার করিতে 

* যথা, মেদিনী, টুট.কঃ শোণকাল্পয়োঃ--টুট ক অর্থে রক্ত বর্ণ (যেমন লাল টুকটুক), এবং অল্প। 
কেহ কেহ টুকুন বলে। সং টু ক হইতে টুকুন স্পষ্ট। মা শিশর কপালে টুকু দেন; দে টুকু বা" টিকা সণ তিলক 


শব্দ হইতে। 
+ একটি পৌ-_(পুত্রঃ বাঁগক ) নাচিলে ওড়িয়াতে EE নাচ বলে, যদিও অধুনা একজন মহে 
প্রায়ই ছুই জন বালক নাচে । 





' কারক ও সমাস । ২২৭ 
হয়া ইহাতে কিন্ত ও* গোটাএ শব্দ পাই না গুলা, গুলি যদি এক-সত্যাঁবাচক হইত, 
৷ তাহা হইলে সণ গুটা হইতে বা" গোটা অন্তুমান দৃঢ় হইতে পাঁরিত। 

॥/০ এক । এক শব্দের ছুই অর্থ আছে, সঙ্ঘ্া এক, এবং কোঁনু। ‘এক যে ছিল 
রাঁজা+_এখানে এক-সঙ্খ্যক বলা অভিপ্রায় নহে। এইরূপ, ‘একদা এক বাঘের গলায় হাড় 
ফুটিয়াছিল'__ এখানে দুই তিন হইতে প্রভেদ করিবার, অভিপ্রায়ে এক্‌ শব্দ বসে নাই। 

ংস্কৃতেও এক শব্দের এইরূপ অর্থ ছিল। একো! ব্যাত্রঃ_বাঞ্জালা এক বাঁঘ। সংস্কৃত 
এক শব্দে বহ্ুবচনও হইত ( একাঃ)! তখন অর্থ হইত কেহ কেহ, কতকগুলা, কএকজন 
ইত্যাদি। বাঁঞাঁলাঁতে এক শব্দের অনির্দিষ্ট অর্থ আছে বলিয়া এক-সঙ্খ্যা বুঝাইতে হইলে 
একটা, একটি, একটা বলিতে হয়। অন্য সঙ্াঁবাঁচক শব্দের উত্তর'এক বসিলে সে সঙ 
দ্বারা আসন্নমান প্রকাশিত হয়। যথা, দিন পাঁচেক পরে যাঁব,_ঠিক পাঁচ দিন পরে নহে! 
শের দশেক মাছ, টাক! পঁচিশেক মাহিনা, কাঁহন তিনেক আম, ইত্যাদি! ইকারাস্ত সঙ্থ্যা- 
বাঁচিক শব্দের উত্তর--বসিলে এক শব্দের এ লুপ্ত হয়। এইবুপে, টাঁকা কুড়িক। যাঁটি শব্দ 
প্রায় ষাট উচ্চারিত:হয়। এইহেতু “টাক! ষাঁটিক+,. টাকা! ষীটেক” ছুইই হয়. “শতেক'-- 
প্রায় এক শত। এইরূপ, ‘হাঁজারেক’, “সহজ্রেক | কিন্তু, ‘লাখেক’ হয় না.) বল! যায় 
লক্ষেক’, প্রায়ই লাখটাক রা! নাখখানেক (টাক ও খানেক পরে দেখ )। কবিকঙকণে, 
‘নিমিষেকে গেল সাধু যোঁজনেক বাঁট।+ এক নিমিষে (প্রায় ) এক যোজন পথ। ‘শতেক 
গায়ের শতেক কথা’--ইহা হইতে, “শতকে এক জন পাঁয় কি না পায়” । হয়ত শতেকে 
অর্থাৎ শতেক+এ (প্রতি অর্থে অধিকরণ কাঁরকের এ ) শব্দ শুদ্ব করিতে গিয়া শতকে 
(শত জনে, শত দ্রব্যে) লিখিতেছি। ‘দিনে দিনে”, “দিনকে দিন, “দিনেকে দিন”, আরও 
কত দেখিব !__-তিনপ্রকারই শোন! যাঁয়। ওড়য়াতে “দিনকু দিন’ । অতএব বোঁধ হয় 
প্রতি অর্থে কে এবং প্রতি অর্থে এ-ছুইই বলিতে বে | 

- ‘সেখানে দু-এক জন লোক ছিল’, সেখানে জন হু-এক লোক নর উদ্দাহরণে 
ছুই কিংবা এক নহে, (তু* তিন চারি, নয় দশ)) দ্বিতীয় উদদীহ্রণে প্রায় ছুই। এইরুপ, 
সম্য্যাবাচক শব্দে এক যুক্ত হইয়! দ্রব্য ব! পরিমাঁণবাঁচক শব্দের পরে বসিলে প্রাঁয়িক অর্থ 
প্রকাশ করে। এইরূপ, হাত পাঁচ, বছর দশ, দিন দশ, শের ছয়--ইত্যাদি উদ্বাহরণে এক 
যুক্ত না হইয়াও :পরিসার্ণবাচক শব্দের পরে সঙ্ঘ্য। বলিয়া আঁসন্নমানতা- বুঝাইতেছে। এক 
শব্দ যোগ করিলে আঁসন্নমানত! স্পষ্ট হয়। “দিন দশেক” ‘শের ছয়েক” ইত্যাদি) আঁসন্ন- 
মানতা প্রকাশের আরও এক উপায় আঁছে। যথা, দিন দশ-বার, শের পাঁচছয়। অর্থাৎ 
নিকটবর্তী ছুইটি সঙ্ঘা বলিরা উদ্দি্ট সঙ্ঘ্যার সীমা জানান! হয়। এইরূপ প্রয়োগে সঙ্খ্যাদ় 
পরিমাণ্বাচক. শব্দের পূর্বে কিংবা পরে--হুই স্থানেই বসিতে পারে। যথা, নয়-দশ. শের 
মাছ, শের নয়-দশ মাছ; পাঁচ-ছয় খান ধুতি, খান পাঁচ-ছয় ধুতি; ইত্যাদির একই অর্থ । 

, ৮০ অন্য শব্দের উত্তরও এক্‌ হয়। বাঁরেক দেখা করিবে--ঠিক একবার নয়। এই- 


৪৬ 
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রূপ, আধেক, অর্ধেক | জনেক, বারেক, ক্ষণেক, তিলেক প্রভৃতি শব্দ কুমশঃ অপ্রচলিত 
হে ; 

॥/ণ কত-+-এক = কতেক, অর্থাৎ প্রায় কত, বা কিছু। কতেক হইতে কএক, কয়েক . 
(তলুপ্ত )। কতেকটি--কএকটি, কয়েকটি (তু* কত=কয়_ক)। কতেক হইতে, 
কতক । এতেক, যতেক পদ্যে পাঁওয়! যার। ততেক শব্দ শোনা যায় না। সৎ কতি, 
যতি, ততি শব্দের উত্তর স্বার্থে ক বসাইয়া কতিক, যতিক ততিক এবং এই সকল শব্দ হইতে 
বা” কতেক যতেক ততেক মনে করা যাইতে পারে। তখন যতেক ততেক শব্দের গ্রায়িক অর্থ 
থাকে না। - 

॥* খাঁন কতক, গোটা কতক শব্দের প্রয়োগের সময় খান ও টা এর প্রয়োগ 
রক্ষা করিতে হয়। 'খান-কতক লুচী', গোটা-কতক ভাত, খাঁন-আষ্টেক ধুতি, গোঁটা-পচিশেক 
টাকা ইত্যাদ্ি। গোৌঁটা-চাঁরি-এক - গোটা-চীরেক ( রাঁ়ে গ্রা* গোটাচেরেক, আঁসামীতে 
গোঁটাঁচেরেক )--অর্থে কিছু । 

৮৩০ খানেক, টাঁএক। টা বস্তুর সঙ্যা নির্দেশ করে, টাএক আন্দাজি সাঁরে। 
এক-যোগে টা দ্বারা নির্দিষ্ট সঙ্খ অনির্দিষ্ট হয়। টাঁএক এর সংক্ষেপ টীক, টাক। দাম 
টাঁকা-টাক হবে”, “মণ-টাক চাল’, “বিঘা-টাক জমি’, “ঘটা-টাক জলে’, কীদি-টাক কলা’, শঁ- 
টাক আম'! টাএক এর অধিকার অব্যাহত।  “ঘটাটাক জল', নৌকাটাক ধান’, জোঁড়া- 
টাক শাড়ী’, সবই বলা যায় । খানির অধিকারের বাহিরে খাঁনেকও যায় । “ঘটাখানেক 
জল’, “শেরখানেক তেল', ‘বিঘাখানেক জমি” ঝ্রৌশখানেক পথ', দ্গুখানেক বেলা । 
খানিক শব্দ হয়ত খানেক হইতে আসিয়াছে! কিন্তু শৰের পূর্বে খানিক, পরে খানেক 
বসে। প্রয়োগ ও অর্থেও খানিক খানেক এক নহে। 

১২ খানা টা' এবং অপর,কএক বিশেষ শব্দ সত্যা-নির্দেশে প্রযুক্ত হইয়া থাকে। যথা, 
দুইজন পুরু, এক-জন স্ত্রী, দুইজন বালক, এক-গাঁছি চুল, এক-গ্াঁছা ছড়ী, এক-ছড়া 
হার, এক-জোঁড়া জুতা, ইত্যাদি (সমূহ অর্থে শব্দ দেখ ।) 


১৫০। সমূহ অর্থে। 

/০ পদার্থের সমূহ দল বা সমুচ্চয় বুঝীইতে ভিন্ন ভিন্ন শব্দ প্রযুক্ত হইয়া থাকে । যথা 
মানুষের দল, গোবুর পাল, পাখী ও মাছের ঝাঁক, ধানের রাশি, খড়ের ও কাপড়ের গাঁদা, মালার 
ছড়া, ধান ও বাঁশ গাছের ঝাড়, কাপড়ের প্রস্থ বাঁ সুট, ইত্যাদি । 

৭° দেখ যায়, মনুষ্য-বাঁচক শবে দল, চতুষ্পদ জন্তবাচিক শব্দে পাল, পক্ষী-মৎস্ত 
পতঙ্া-বাঁচক শব্দে ঝাঁক, তৃণাদি যে সকল গাছের ঝাড় হয় তত্তৎ-বাঁচক শবে ঝাড়, ধান্য 
কলায়াদি ক্ষুদ্র শ্ত-বাচক শব্দে রাশি, বিস্তৃত করিতে পারা যায় এমন বস্তুর সমূহ বুঝাইতে 
গাদা, শবের প্রয়োগ হইয়া থাকে। 


সি 


অব্যয়। ; ২২৯ 


<০ এইরূপ, বাজনার বা বাজনদারের খুলী (যেমন বিবাহে দশখুলী বাজনা--দশ দল 

বাঁজন-দার ), যাত্রা-আলার সম্প্রদায়, বেহারার খাট (যত জন এক এক পালকী--খাট--বহে ), 
ধানের গোছা, ফুলের তোড়া, তাঁর মোড়! (এক মৌড়াতে অনেক ফের থাকে ), গহনার স্ুট,* 
প্রভৃতি নান! শব্ব আছে। যে অবস্থায়, যে আঁধারে, বা যে করণ দ্বারা যে যে দ্রব্য দেখা যায় _ 
বা নির্মিত হয়, তদনুসারে সে সে দ্রব্যের সমূহ প্রকাশ করা হইয়া থাকে। দশ-মরাই ধান, 
পাঁচ-কলশী তেল, দশ-জোঁড়া জুতা, দুই-জোড়া কাপড় (ধুতি চাদর এক-সঞ্জো বোন! হইলে ), 
এক-খুলী গুড়ি, এক-কাঁদি কলা, ছই-ঝাইল কপাট, ছুই-সাঁজ পোষাক, ইত্যাদি । 

২1০ নদী পুক্করিণীর জলের গভীরতা! বুঝাইতে আঙ্গুল হাত বাশ ব্যতীত হাটু, জাং, কৌমর 
বুক, গলা, মানুষ, শব্দের প্রয়োগ হইয়া থাকে । এক-গলা জল--এত গভীর যে গলা! পর্যন্ত 
ডুবিয়া যায়। ‘নদীতে ডুবন-জল’-_এত গভীর যে মানুষ দীড়াইলে মাথা ভুবিয়া যায়। 


! 


পপ পা চা 


পঞ্চম পরিচ্ছেদ । 


১৫১। অব্যয় । 


যে সকল শব্দের উত্তর বিভক্তি বসে না, পুং-স্ত্রী-ক্লীবলিজ্জো আকার এক থাকে, সংস্কৃত- 
ব্যাকরণে তৎসমুদ্ধয় অব্যয় । এই সংজ্ঞা! বাঁঞালায় ঠিক চলে না। কারণ বাঙ্গালাতে 
বিশেষণ শব্দের লিঙাঁ বচন কাঁরক বিভক্তি নাই । সুতরাং সংস্কৃত-ব্যাকরণের মতে বাঙ্গালা 
বিশেষণ শব্দ অব্যয় হইয়া পড়ে । ছেলেটি ভাল; মেয়েটি ভাল; ভাল করিয়। বলিবে ; ভাল, 
তাঁর পর কি দেখিলে; ইত্যাদি উদাহরণে ‘ভাল’ শব্দের পরিবর্তন দেখি না। অতএব বাঙ্গালা 
ভাষার শব্দ অবিভন্তিক সবিভন্তিক এই ছুই ভাগে ভাগ, এবং নাম সর্বনাম বিশেষণ ক্রিয়া- 
- পদ অব্যয় এই পাঁচ ভাগে ভাগ সমান ব্যাপক নহে। প্রথম ভাগ স্তাঁয়-সঙ্গাত, দ্বিতীয় ভাগ 
স্তায়-সঙ্জাত নহে। নাম সর্বনাম বিশেষণ বিয়াপদ,__-শৰের অর্থগত ভাগ ; অব্যয় বিভন্তিগত 
ভাগ । এখানে নামা চতুর্বিধ পদ ব্যতীত অন্য পদকে অব্যয় বল! গেল। 

অর্থ ধরিলে - অব্যয় শব্দ চারিভাগে বিভন্তু। কতকগুলি বিশেষণ ও বিয়াকে বিশেষিত 


* হুট শব্দটি ইংরেজী মেট, সিউট (5০0, ৪০) শব্দ হইতে আসিয়াছে কি না, তাহা বলা কঠিন। এক-ছোট্‌ 
দোঁ-ছোট্‌ শব্দের ছোট, শব্দের রূপাস্তরে কাপড়ের জুট নয়, বলিতে পার! যায় না। গ্রাম্য লোকেও হুট 'প্ররোগ 
করে। স" প্রস্থ শব্দের অর্থ বত্রিশ-পল-পরিমিত দ্রবন্রব্যের পাত্র! ইহাই আদিম অর্থ । পরে দীর্ঘে প্রস্থে ( স* )-২ 
দৈর্ঘ্যে ও বিস্তারে --প্রস্থ শব্দের অর্থ, বিস্তার বা অসার (উচ্চারণ দোষে ‘ওসার’ ) হইয়াছে। কিন্তু, ছুই প্রস্থ হিমাব 
= একই হিসাব ছুই বার লেখা বুঝায়। মরাঠীতে 'প্রতি' শব্দ দ্বার! এই অর্থ প্রকাশিত হয়। ই ইংরেজী 'কাপি' 
( যেমন পীচকাপি বই ) শব্দ স্থানীয় । < 

1 আমরা যে অর্থে বাজালায় সবনি!ম শব্দ প্রয়োগ করি, তাহাও না কি পাণিনির ব্যাকরণের অনুরুপ নহে। 
ইংরেজীতে 71000 সংজ্ঞাও ন! ফি দোষ-বর্জিত নহে। এইরপ, বাঙ্গাল ব্যাকরণে কৃৎ-প্রতায়। নিদন্ত ধাতু 


২৩০ বাঁঞালা ব্যাকরণ । 

করে, কতকগুলি কাঁরক নির্দেশ করে, বাঁক্য ও পদ সংযোজনা ও বিযোজনা করে, কতকগুলি 
মনের হঠাৎ আবেগ প্রকাশ করে।* চারি শ্রেণীর নাম করিতে হইলে প্রথম ভাগ বিশেষক- 
অব্যয়, দ্বিতীয়ভাগ কারক-অব্যয়, তৃতীয় ভাগ সংযোজক-অব্যয়, চতুর্থ ভাগ কেবল-অব্যয়। 
অ আ অনা না সু কু প্রভৃতি কএকটি অব্যয় শব্দের পূর্বে. যুক্ত হইয়া অর্থাত্তর ঘটায়। 
এসকল অব্যয় বিশেষক অব্যয়ের অন্তর্গত । পৃথক নাম করিতে হইলে উপসর্গ-অব্যয় বলা 
যাইতে পারে। 


১৫২ | বিশেষক-অব্যয় । 


/০ বিশেষণ কিতব] কিয়াপদকে বিশেষ করিতে যে সকল শব্দ আছে, সে সকলকে 
বিশেষক-অব্যয় বলা যাইতেছে। অতি, অতীব, যৎপরোনাস্ডি, অতিশয়, বড় (যথা, বড় 
দুষ্ট ), মন্ত (যথা, মন্তবড় ), খুব প্রভৃতি শব্দ বিশেষণ-বিশেষক । হঠাৎ, পুনরায়, আবার, 
প্রায়, প্রায়ই, কদাচ, কবে ইত্যাদি কয়া-বিশেষক। এখানে কিয়া-বিশেষক অব্যয়-সন্বপ্ধে 
দুই-এক কথা বলা যাইতেছে । 

৭০ অনেক অব্যয় সংস্কত-আকারে বাঙ্গালাঁয় চলিতেছে। যথা, স্বতঃ, পরত বস্ত,তঃ, 
ফলতঃ, কার্যত ধর্মতঠ যথা, তথা, অন্যথা, ইতি, কদাপি, তথাপি, সদা, সর্বদা, গ্রায়শঃ, সহসা, 
অধুনা সর্বত্র, একত্র, অবস্মাৎ, পশ্চাৎ, অর্থও, অগ্রে, দূরে, আদৌ, সুতরাং, উপরি, বিনা, 
সহ, সহিত, অদ্য, সদ্যঃ, পুনঃ ইত্যাদি । কেহ কেহ বস্তুতঃ ফলতঃ প্রভৃতি শব্দের £ লিখনে 
লোপ করেন। কিন্তু, উচ্চারণে বানি সুন তখন বানানে লোপ করা ঠিক নহে। 

৮৪198 রাধিলে ক্ষতি কিআছে? 


ইত্যাদি নামও ঠিক নহে। ইংরেজী 'গ্রামারের আদর্শ ধরিলেও বাঙ্গালায় চলে না। ইংরেজীতে preposition 
আছে, এবং ই' ০ অর্থে কে প্রতি ইত্যাদি শেখান! হয় বটে, কিন্ত, বাঙ্গালাতে 2:5০910০ এর ভাব নাই। 
সংস্কত-ব্যাকরণের সংজ্ঞা রাখিলে বিশেষপকে অব্যয় মধ্যে ধর! ত্য | কিয়ার বিশেষণ, বিশেষোর বিশেষণ, 
বিশেষণের বিশেষণ--এই তিন ভাগ আনিলেও শব্দ-বিভাজন ঠিক হয় না। যেমন কর্ম তেমন ফল’; যেমন 
বিশেষোর বিশেষণ ; ‘যেমন দয়ালু তেমন সৎ! যেমন বিশেষণের বিশেষণ ; ‘তুমি যেমন এলে তেমনই বৃষ্টি হইল+__ 
যেমন কিয়ার বিশেষণ । একই শব্দ তিন প্রকার হইল। অতএব এইরপ ভাগ বিজ্ঞান-সম্মত হইল না। সংস্কৃত- 
ব্যাকরণ ভাষার শব্দকে ব্যাকৃত করে, শব্দের বুৎপত্তি বলে। সংস্কৃত-ব্যাকরপে প্রকৃতি (ধাতু ও প্রাতিপ্দিক ) 
লইয়া আরস্ত । এইছেতু আমর! বাঙ্গালা-ব্যাকরণে সংস্কৃত-ব্যাকরণের সব সংজ্ঞা লইতে পারি না। শ্যামাচরণ 
লিবিয়াছেন, ‘অবায় তাঁহার নাম যাহার রূপ হয় না’, লোহারাম শর্মা লিখিয়াছেন, শব্দ রূপের, নিয়মানুসারে 
যাহাতে কোন বিভক্তি যোগ হয় না, তাঁহাকে অব্যয় কহে’। পণ্ডিত নকুলেশ্বর লিবিয়াছেন, ‘বিভক্তি যোগেও যে 
পদের রূপের পরিবর্তন হয় না, তাঁহার নান অব্যয় পরে লিখিয়াছেন, ‘অব্যয়ের উত্তর নিকি লোপ হয়।' 
বিভক্তির যোগ ন! হইতে হইতে লোপ করিয়া লাভ কি? 
* বলা বালা, এই চারি ভাগ ইংরেজী ‘গ্রামার’ হইতে গৃহীত হইল । 


অব্যয় |. ২৩১ 

৩০ সণ ত্র প্রত্যয়ীত্ত অব্যয় শব্দের কএকটি আ প্রত্যয়ান্ত হইয়াছে । যথা, স কুত্র--ং 
কুথা- কোথা ; অত্ৰ-_অথা--হথা--হেথা ; যত্র--যথা ; তত্র--তথা, সেথা ? অমুত্র--অথা--. 
হথা-হোঁথা। কেহ কেহ এই সকল শব্দের, পরে (অধিকরণের ) য় যোগ করেন। যথা, 
কোথায় । সৎ দেবত্র শব্দ (উ* দেবত্ত্ৰ--) দেবত্তর হইয়াছে । ইহাঁকে শুদ্ধ করিয়! কেহ 
কেহ দেবোত্তর করিতেছেন। | 

1৯ বিশেষ্য ও বিশেষণে এ বিভক্তি যোগ করিলে অব্যয় হয়। যথা, আগে, পরে, সাঁব- 
ধানে, নিঃসন্দেহে, প্রথমে, ধীরে, সুস্থে, সহজে, ভালয়, ইত্যাদি । 

V০ বিশেষ্য ও বিশেষের বিশেষণ শব্দও কিয়ার বিশেষণ হইতে পাঁরে। যথা, একদিন 
থাঁক ; কি মারি মারিয়াছে ; ভাল বলিতেছে; বেশ করিতেছে । 

1%০ মন, খন, ত, বে প্রত্যয়ান্ত পদ অব্যয় । যথা, এমন, এখন, এত, এবে।. 

1৩/০ ইয়া, ইতে, ইলে প্রত্যয়ান্ত পদও অব্যয়। যথা, ভাল করিয়া বলিবে, গাইতে 
গাঁইিতে চল, সে গাঁইলে তুমি গাইবে । করাতে, হওয়াতে, করায়, হওয়ায়, করিবাতে, হইবাতে 
প্রভৃতি আতে আয় ইবাতে প্রত্যয়াস্ত পদও অব্যয় মনে করা-বাইতে পারে। 

॥০ পৌনঃপুন্ত বুঝাইতে অব্যয় দ্বিরুক্ত হয়। যথা, বারবার, দিন দিন, পয় পয়, কখন 
কখনু। প্রকর্ষ অর্থেও হয়। যথা, তাড়া-তাড়ি, ধীরে-ধীরে। সহচর ও প্রতিচর শব্দেও পৌনঃ- 
পুন্ত ও বীপ্‌সা বুঝায় । যথা, যেখানে-সেখানে, যখন-তখন, সদা-সর্বদা, ঘরে-বাঁহিরে। 

বিয়া-বিশেষক অব্যয় স্থান কাল পরিমাণ প্রভৃতি অর্থান্থসারে বিভন্তু হইতে পারে। যথা, 
স্বান-বাচী,_আগে, পেছু, উপরে, হেথা, নিকটে, দুরে, মধ্যে, ভিতরে, ইত্যাদি! কাল-বাঁচী, 
-_আজ, কীল, এখন, পূর্বে, পরে, মধ্যে, পরশু, পুনঃ পুনঃ, বার বাঁর ইত্যাদি। পরিমাঁপ-বাচী, 
- কত, একটু, বহুত, অল্প, বেশী, কম, ইত্যার্দি। প্রকাঁর-বাচী,_-এমন, এইরূপ, যথার্থ; 
আচানক, আচম্বিতে, অবশ্য, নিদান, অন্ততঃ, কেবল, ই, ও, ইত্যাদি! সন্মতি-বচী,__স্থা, 
টা? নিশ্চয়। অসন্মতি বা নিষেধ-বাঁচী,_না, নাই, উহ । প্রশ্নবাচী,__কবে, কখন, 

থা, কোন্থানে, কি, কী, কেমন। সন্দেহ-বাঁচী,_-কদাচিৎ, কদিচ।- অনুকার-বাচী- . 
ল্‌ পেঁক, ঝন্ঝন, ইত্যাদি। | 
১৫৩। কারক-অব্যয়। 

বাঁক্যে নাম কিংবা সর্বনাম পদের সহিত অন্য পদের সম্বন্ধ বুঝাইতে যে সকল অব্যয় বসে, 
তৎসমুদয়কে কারক-অব্যয় বলা গেল। যথা, দ্বারা, করিয়া, হইতে, থেকে, চেয়ে, চাইতে, 
অপেক্ষা, ঠাঁই, ঠি'এ, নিকটে, বিনা, পর্যন্ত, ইত্যাদ্দি। বলা বাহুল্য, এই সকল অব্যয় মুলে 
বিশেষ্য কিয়া ও বিশেষণ । 

* কিসে করিয়া, তাহাতে করিয়া, যাহাতে করিয়া ইত্যাদি উদ্দাহ্রণে করিয়া অনাবগ্তক। 
‘তাঁর নিকটে, কাছে টাকা আন,-লও” ইত্যাদি ছলে নিকটে, কাছে--অর্থে নিকট হইতে, 


০২৩২ বাঁজাল! ব্যাকরণ। 


কাছ হইতে । তীর নিকটে, কাছে, টাকা চাঁও-_-যেন তাঁহাকে প্রার্থনা না করিয়া তাহার 
সত্তাকে প্রার্থনা কর! হইতেছে । 


১৫৪। সংযোজক-অব্যয় | 


যে শব্দ ছুই বাক্যের যোগ করে, তাঁহাকে সংযোজক-অব্যয় বলা গেল। অর্থান্ুসারে এই 
সকল অব্যয় সমুচ্চয়-বাঁচক ; যথা,--এবং ও আঁর আরও  বিকল্প-বাঁচক ; যথা,--ব! কিংবা 
অথবা; বিরোধ-বাঁচক 3 যথা,--পরন্ত, কিন্তু ; সন্দেহ-বাঁচক ; যথা,-যদি যদ্যপি যদিস্তাৎ 
যদিও তবু তথাপি হয়ত নয় ; কাঁরণ-বাঁচক ; যথা,__যেহেতু কেনন! কারণ) নিষ্পত্তি-বাচক ; 
যথা,__অতএব ৰাত্তবিক বস্ত,তঃ ফলতঃ সুতরাং কাজে কাজে অর্থাৎ ত। 


১৫৫ | কেবল-অব্যয়। 


পদ কিংবা বাক্যের সহিত কেবল-অব্যয়ের বিশেষ স্ব নাই। সম্বোধনে, পাঁদপুরণে, 
মনের হঠাৎ ভাবের আবেগে যে সকল স্বর কিংবা ব্যঞ্জন-সংযুক্ত স্বর উচ্চারিত হয়, ততৎসমুদয় 
কেবল-অব্যয়। দেবত| মনুষ্য ব্যতীত পালিত পশুপক্ষ্যার্দির আহ্বানেও কেবল-অব্যয় শব্দ 
লাগে। 

সম্বোধনের অব্যর, যেমন,_হে অহে এ গো ইত্যাদির প্রয়োগ পূর্বে বলা গিয়াছে 
(২০৫ পৃঃ)। মনের হঠাৎ ভাব-প্রকাশক শব্দকে রস-বোধক অব্যয় বলা যাইতে পারে। 
কাঁব্যশান্ত্রে শান্ত রৌদ্র বীভৎস ভয়ানক হাস্ত অদ্ভুত করুণ বীর শৃঙ্যার, এই নয় রস বর্ণিত 
হইয়াছে। শাস্তরস-বোধক্ অব্যয় নাই বলিলে চলে। কারণ শান্ত-ভাঁবে মনের বিকার 
অসম্ভব, এবং মনের বিকারেই মুখ দিয়া নানাবিধ ধ্বনি বহির্গত হর। স্বলবিশেষে আ, হী 
শান্তরস-বোঁধক হইয়া থাকে। 

কোঁধজনক রস রৌদ্র | যথা, উপ, হাঁ, কী, অরেরে, হেঁরে। 

দ্বণাজনক রস বীভৎস । 'বথা, ছিঃ ছিঃ ছিঃ, ছিঃ থুঃ, থু» ধূৎ, দুর, ধিক্‌, ধিক্‌ ধিক, 
জাম, রাম রাম, মহাভারত। ্‌ 

ভয়জনক রস ভয়ানক | যথা, ইন্‌, ওঃ, ওমা, ও বাবা। 

হাম্ভরস । যথা, হা-হা, হি-হি,' হোঁহো। ূ 

বিস্ময়জনক রস অদ্ভূত। যথা, আঁ, অ! মরি, এ কি, কী, অহো, বাঁঃ বাঁ, বাহবা, বলি- 
হারি, ধন্য ধন্য 1 ইহাঁদের মধ্যে প্রশংসাবাচকও আছে। ; 

' শোকজনক রস করুণ! যথা, আঁহা, আঁহা! মরি আমার, আঁহ! মরি যাই, হায়, হায় হাঁয়, 

মা গোঁ, বাৰা গো । 

যুদ্ধাঁদিতে উৎসাহজনক রস বীর। যথা, সাবাস, হা-ইা, রেরে, রৈ রৈ। 

নায়ক-নায়িকার অনুরাগজনক রস শৃর্জীর। যথা, উ-হু। 


অবায়। ২৩৩ 


১৫৬। অনুকাঁর-শব্দ । 


পশুপক্ষ্যাদির অব্যন্তু ধ্বনির অনুকরণে অন্ুকার-শবের উৎ্পত্তি। অন্ুকাঁর শব্দ দ্বিরূত্ত 
হয়। যথা, ক-ক, ককৃকক, কাকা, কুঁ-কুঁ, কুই-কুই, কেঁকেঁ, কেঁউ-কেউ, কৌ-কৌ» খা-খা, 
খাঁখা, খেঁকৃথেঁক, গী্গা, গীকগীক, গৌ-গৌঁ, গৌত্‌গৌঁত্‌, ঘোত্খোত্, চিচি, ঢেঁ-চে, 
টোটো, বি-বি, টে-টে, পিপি, পেঁপে, পেকৃপেঁক, ভন্ভন, ভেঁ-ভেঁ, ভৌ ভো, মিউ-মিউ, 
মেক্-মেক,*ইত্যার্দি। দেখা যায়, এরূপ শব্দ প্রায়ই সানুনাসিক হইয়া থাকে । (কোন কোন 
শব্দের শেষের ক, ত, নিমিত্ত ১৩৮ দেখ ৷) 
কিন্তু পশুপক্ষ্যা্ি ডাকিতে হইলে শব্ধ সানুনাসিক করা হয় না। যথা, কুর্‌কুর, চৈ- 
চৈ, তি-তি, তু-তু, পুন্ূ-পুস, ইত্যাদি । কুকুর-ছাঁকে ডাকা হয় কুর্-কুর অর্থাৎ কুকুর্_ কুক্কুর 
নামে ; ভেক ডাকে মেক্‌-মেক অর্থাৎ ভেঁক-ভেঁক (তু* মেঢ়া--ভেঁড়| )) পিক ডাকে পেঁক্‌- 
পেঁক ; কোকিল ডাকে কু-কু। এই সকল অন্থুকার শব্দ স্মরণ করিলে বোঁধ হয় ধ্বনি শুনিয়া 
অনেক পশৃ-পক্ষ্যাদির নাম হইয়াছে । 
অমুকার ধ্বনি হইতে কোন-কোন বাদ্য-যস্ত্রেও নাম হইয়াছে । বাঁঝর-বাঁঝা করে; 
ঢাঁক-_ডেংডেং করে বলিয়। এক নাম ডঙকা হইয়াছে; ঝুম্ঝুম করে বলিয়া ঝুম্‌-ঝুমি, 
, ঝুম্কা। ধ্বনির অনুকরণে তালের বোল হইরাছে। যথা, তাধিন্তা ধিন্ধিন্তা, তা- 
তিনৃতা তা-তিন্ত[ | 
নানাবিধ দ্বিরুক্ত মূল-শব্ধ অনুকাঁর শব্দের তুল্য হইয়াছে। যথা, কড়কড়, খড় খড়, 
গড়্‌গড়, ঘড় ঘড়, চড় চড়, তড়্তড়, দড়-দড়, ধড় ধড়, নড়-নড়, পড় পড়, বড় বড়, 
ভড়তভড়, মড়ংমড়, লড়ংলড়, সড়সড়, হড়ংহড়) কন্‌কন, খন্খন, গন্গন, ঘন্ঘন, 
। ছন্‌-ছন, ঝন্ঝন, টন্টন, ঠন্ঠন, ঢন্‌চন, ধন্ধন, ফন্ফন, বন্বন, শন্শন, হন্হন; 
কর্-কর, খর্-খর, গর্-গর, ঘর্‌-ঘর, চর্-চর, ছর্ছর, ঝর্-ঝর, তর্-তর, থর্-থর, দর্-দূর, ফর্-ফর, 
সর্সর) ইত্যাদি। কোষে এই সকল শব্দের বুৎপত্তি পাওয়া যাইবে। দেখা যাইবে, 
অন্ুকার-শব্দ বল! গেলেও এসবের ধাত্র্থ আছে (৭৯)। 


১৫৭। না অর্থে উপসর্গ-অব্যয় । 


অ। সৎ অগণিত-_বাঁণ অগণতি, সং অভাগ্য_বাঁ অভাগা । এইরূপ, অ-চেনা, 
অ-জান|, অ-পয়া, অ-ফুরন্ত, অ-বুঝ, ইত্যাদি। ‘অরাবণ, অরাম বা হবে ভব আজি ।, 
(মধুস্থদন )। দেখা যার, এ সকল শব্দ বিশেষণ। গ্রীম্য প্রয়োগে অ স্বার্থেও বসে। যথা, 
মন্দ--_অ-মন্দ, ঘোর--অ-ঘোর। 

* আ। সংস্কৃতের অভাব বা বিরুদ্ধ বোধক অবাঞ্খালাতে আ! হইয়াছে ) যথা, আ- 
কাঁচ, আ-কাট, আ-চোট, আধো আ, আঁ-বাঁছা, আ-লোনা, আ-সীতোলা, ইত্যাদি। সৎ 


২৩৪ বাঁঞ্গাঁলা ব্যাকরণ । 


অ-কাঁল ছি” ওতে অকাল, বাঁ আঁসাঁ আকাল! অকাল শব্দের দ্বিতীয় বর্ণে আ আছে 
বলিয়া প্রথম বর্ণ অ স্বানে আ হইয়াছে । বাঞ্জাঁলাভাঁষা আকারের প্রতি অনুরত্ত 1 কোথায় 
অ কোথায় আ বসে, তাহা স্থির করা কঠিন। বোধ হয় অ দেওয়াই ভাষার নিয়ম, আ 
দেওয়া গ্রাম্যতা ! আ দ্বারা ঈষৎ অর্থও প্রকাশিত হয়। যথা, আ-লোনা, আ-পাকা, আ- 
ভাজা, আ-কাঁটা, আ-খোঁলা, ইত্যার্দি। ইহাতে বোধ হয়, অভাব বা নিষেধ অর্থে অ। অ- 
করা, অজানা, অ-চাঁখা, অ-মাখা, অ-শোনা, অ-পড়া, অ-স্তান্ত ( অ-স্নাত ), অ-খাওয়া, 
অ-বস্তি, অ-ঘর, অ-কাঁজুয়া, ইত্যাদি । ‘অন-আ'স্থা্ট’ হইতে অনাসথষ্টি) তু* অন-জাবৃষ্টি। 

কাঁচার অর্থে বাঁ অনাচার। এইরূপ, অনাদায় শব্দে অন উপসর্গ-অব্যয় আছে। 
হিন্দীতে অন-গঢ়া ( বাঁ” আনকর! ), অন-গণিত ( বা’ অগণতি), অন-ছীলা ( বাণ আ-ছেলা), 
অন-দেখা (বাণ অদেখা ), অন-কাঁরণ (বাঁ অকারণ) প্রভৃতি অনেক শব্দে অন আছে। 
দঈষৎ-অর্থ হইতে পাদৃশ্ত-অর্থ আসিয়াছে। আখম্ব। জোআন--খম্ব--স্তম্ভ-সদবশ ; আ-কাঁঠ 
মুর্খ--কা্ঠ-সদৃশ নিরাট মূর্খ (কোষ দেখ )। 

না। সণ ন হইতে বাঁ" না। যেমন, স* নাস্তিক, ন-পুংসক 1 বা’ নাপাজ্জি, অপাঁজ্জ 
_ছুইই শোনা যার। নাটক না-মিষ্টি। সৎ চার অর্থে গতি; নাচাঁর-_-অগতি, ফা" লা- 
চাঁর। ফার্সী ন! আরবী লা, অর্থে বাং না। যেমন, না-পসন্দ, নাহক, না-মঞ্তুর, না-বাঁলগ ; 
লা-খেরাঁছ, লা-দাবী। এই লা রেহ কেহ না করে! বাণ না হইতে নি হইয়া নি-খাঅস্তি। 

বি, বে। সঃ বি ফাঁ বে দ্বারা নিষেধ, বৈপরীত্য বুঝায়। যথা, বি-জোঁড়, বি-জুত, 
বি-চ্ছিরি (বি-্রী), বি-আরাম, বে-মালুম, বে-বন্দবন্ত, বে-আঁবরু, বে-হীয়া, 'বে-আড়া, 
বে-চাঁরা, বে-চীল, বে-রসিক, বে-টাইম (গ্রা* বে-টাইন ), বে-হেভ | ইত্যাদি! বি হইতে 
বে, এবং বে হইতে বি অল্পেই আসে । ্‌ 

নির | নির্জলা (ছুধ) অর্থাৎ জলা নহে! এইরূপ, নির্ভুল, নির্গৰই। 

বর। ফা” বর অর্থে দুরীভূত। যেমন, বর-তরফ, বরশখাস্ত। 

গর। ফা গৈর-_অর্থে বা" না। যথা, গর-হাজির, গর- আদায় । 


্‌ ্‌ ১৫৮। অল্পার্থে। 
 দর। সণ অর্ধ হইতে সণ-প্রাণ-তে দর | বাং দর-পাকা, দর-কীচা | দর শব্দ বিশেষণের 


পূর্বে বসে। 


কম। ফাং কম ন্যুন। যথা, কম-জৌর, “কম-বন্ধা (অন্প-ভাগ্য )। 
আ। সং অ! ঈষদর্থে। যেমন আ-পাকা, আ-পোঁড়া, আ-ভাজা, ইত্যাদি (১৫৭)। 


১৫৯। প্রধান অর্থে । fl 
সর। ফা" সর (সঃ শির-_মাঁথা ) অর্থে প্রধান! যেমন, সরকার; সর-হদ্দ, সর-দাঁর 


পাপন 


F 


ছি 


অব্যয়) . ২৩৫ 


হেড। ই হেড (অর্থ মাঁথা ) অর্থে প্রধান। বেসন, হেড-কেরাণী, হেড-মুহরী, হেড- 
কনষ্টবল। | 


১৬০ | নিন্দিত অর্থে। 


কু। সণ কু প্রায়ই সণ শব্দের সঞ্জো চলে। যথা, কু-কথা, কু-কাজ, কু-অভিপ্রায়, কু- 
অভিসন্ধি । কু-নজর.'*( সৎ কু--ফাঁৎ নজর )। 
বদ, ফা* বদ্‌ বাঙগালায় বহু প্রচলিত হইয়াছে। বদ্‌ কথা, বদ লোক, বদভ্যাস 
(বদ অভ্যাস ), বদ্‌-মেজাজ, বদ মাইশ, বদ হজম, বদ্‌ জাত-বজ্জাত, বদ্‌ খেয়াল। বদ্‌ শব্দ 
বিশেষণও বলা যাইতে পাঁরে। 
১৬১। উত্তম অর্থে। 


সু। সণ সু ফাঁসী শব্দের সঙ্জোও চলিতেছে । যেমন, সু-খবর, সু-নজর, সু-বন্দবস্ত ৷ 
কু এর বি-পরীত স্থ। “সই, জানি কু-দিন স্থ-দিন ভেল' (চণ্ডীঃ)। | 

স। সৎ সু অব্যয় হইতে বাঁ স। যেমন, স্ু-অবকাঁশ__সাঁবকাশ (বিশেষ্য ), সুক্ষম 
--সক্ষম, সুটান--সটাঁন, সুঠিক-সঠিক । অ কু বি না এর বিপরীত সু । অচল অক্ষম 
সচল, সক্ষম । না-বালগ-_সাঁবাঁলগ ৷ স্ুকাল_-সকাঁল বি-কালি (স*)। এইহেতু, সকাঁল- 
অকাল কাজ সার!--স্-যোগ্য-কালে! “সচরাচর দেখা যায় না+-_সচরাচর জগতে, অতএব 
কোথাও । 

১৬২। অধীন অর্থে। 


দর । ফাঁ দর সৎ অস্তর্‌। যেমন, দর-কাঁর-_কাঁজের মধ্যে সুতরাং প্রয়োজন ; দর-মাহা 
-মাহা-মাসের নিমিত্ত প্রাপ্য (বেতন ), দর-দালান-_দাঁলানের অন্তর্গত, দর-পত্তনী--পত্তনীর 
অস্তর্গত। . 
সব । ই* সব অধীন অর্থ প্রকাশ করে। যেমন, সব-জজ, সব-ডিপুটা, সব-ইনন্সপেক্ট, 
সব-রেজিষ্টার | 
১৬৩। প্রতি অর্থে । 


প্রতি! সৎ প্রতি বাঁ’ শব্দের পুর্বে সংস্কৃত শব্দের স্যাঁয় বসে! দিনে দিনে-_-প্রতিদিন, 
মাসে-মাসে প্রতিমাস ব! প্রতিমাসে | এইরূপ, ঘরে ঘরে--প্রতিঘরে, গাঁও গাঁএ_প্রতি- 
গাঁ, হাঁটে হাটে-_গ্রাতিহাটে। এই অর্থে প্রত্যেক শব্দও, বসে। বঙ্জোর স্থানে স্থানে 
এই বীপ্সার্থক প্রতি শব্দের পরিবর্তে 'প্রায়' শব্দের প্রয়োগ আঁছে। যথা, প্রায়- বাড়ীতে 
দুর্গাপূজা হয়। সৎ প্রায় অর্থে বাহুল্য আঁছে। প্রায় বাঁড়ীতে--বহ্ বাঁড়ীতে। 
* হর্‌ ৷ ফার্সী হর অর্থে প্রত্যেক ! যেমন, হর-রৌজ ( প্রতিদিন) হর-দম (প্রতি নিশ্বাসে), 
হর-এক--হরেক (প্রত্যেক ), হর-বোলা-- প্রত্যেক বুলি জানে যে। 
১৭ 


২৩৬. বাঙাল! ব্যাকরণ । টড 


১৬৪ । আর, আবার! 


অপ্র--অঅর--বাঁং আর) অপর-_-অব্বর_-অওর-হি* ওঁর ; অপর--ও* আঁবর বা 

আহ্‌রি; আসা আঁরু। সৎ অন্ত হইতে মণ-তে আঁণি। বাণতে অপর অর্থে আর বসে। 
যথা, আঁর কি বলিব-_-অপর ; আর কে যাঁবে-অপর। ইতঃপর, অতঃপর অর্থেও আর 
হয়। যথা, আর কেন সই ভাদাগে যমুনা-জলে (চণ্ডীদাস )।- 

আঁর বার (অর্থাৎ পুনর্বার) সংক্ষেপে আবার। সে আবার গেল--একবাঁর িয়াছিল, 
পুনর্বার গেল। আবার শব্দ অন্ত এক অর্থে কথিত ভাঁষায়'চলে ; যেমন, তাকে জান! আছে; 
সে আবার করিবে | অর্থাৎ আর বা অপর কেহ করিলেও করিত কিন্তু, তাহার করা সন্দেহ 
বোধ হয়, পুনর্বার অর্থ হইতে এই প্রয়োগ, কিংবা আর স্থানে আঁবার। ‘অপর কথা? অর্থে, 
এবং বাক্যারস্তে ইংরেজী-শিক্ষিত কোন কোন আধুনিক লেখক আবার শব্ধ প্রয়োগ করেন 
এই প্রয়োগ ইংরেজীর অনুকরণে আঁসিয়াছে।* এখনও বাঞ্গালাভাঁষার সামিল হয় নাই। 


১৬৫। ই। 


সহি হইতে বা* আসা" ই, ও* হেঁ, হি হী। সংস্কৃতে হি, নিশ্চয় বিশেষ হেতু হেতু অস্থুয়! ও. 
অগ্ কএক অর্থ প্রকাশ করিত। বাণ্তে ই দ্বারা সেই সেই অর্থ পাওয়! যাঁয়। যথা, 
নিশ্চয়ে, আমি বাবই--আঁমার যাওয়া নিশ্চিত। বিশেষে, আমিই যাঁব--আঁর কেহ্‌ যাক 
না যাক। হেতু, তিনি বলিলেই আমি যাঁব--আমাঁর যাবার কারণ তিনি বা তাহার বলা । 
অসুয়া, কেই বা জানে কেই বা মানে। 

আর কএকটা দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতেছে। তিনিই বলুন না--এখানে গুপ্ত অভিমান বা 
কোঁধ আছে। যেমনই শোনা! অমনই আনসাঁ-এখানে যেমন অমন অর্থে যেক্ষণ সেক্ষণ ; 
ই ক্ষণ অবধারণ করিতেছে । তোমার একই কথা--ই নিশ্চয়ে । তেমনই লোক বটে 1 
ই বিশেষ করিতেছে। 

অসাবধানে কেহ কেহ ই এর প্রায়ই অপ-প্রয়োগ করিয়া থাকে। যথা, তেমনই লোকই 
বটে! সেই লোকেই বটে__এখানে লোকই ন! হইয়া লোক হইবে। কোনই কাজে 
লাগে না__ কোন্‌ কাজেই লাগে না, বলা উদ্দেগ্ড। মানুষ সর্বদাই অস্থখী--ই অনাবশ্তক) 
ই থাকিলে অতিশয়োক্তি হয়, এবং অতিশয়োন্তি কদাচিৎ আবশ্যক | তেমন+4ই- তেমনি, 
তোমার+ই-তোমারি, সন্ধি হইয়াছে। কিন্তু সন্ধি করাতে ই এর নিশ্চয় অর্থ ভাস 
পাইয়াছে। তেমনই--ন অকাঁরাস্ত উচ্চারণে ই এর অর্থ দৃঢ় হয়। কেহ বেহ তেমনি লিখিয়া 
বসে। কিন্ত এই বানান সমর্থন করিতে পারা যার না! কারণ তে-য়ি, এবং তেমনি 
উচ্চারণে এক নহে, এবং আমরা তে-স্সি বলি না1+ রশ 

* ইং 2891 শব্দের অনুবাদে । 

রশ প্রাচীন কবিতায় হি পাঁওয়| যায় । এই হি নান! অর্থে বনমিত। যথা, কবি জয়কৃষ্ণদ!সের ‘রসকল্পলতা'য় 





অব্যয়। ২৩৭ 
১৬৬। ও । 


সণ অপি শব দ্বারা সমুচ্চয়, সম্ভাবনা, প্রশ্ন, শঙকা বুঝায়। বা আসা” এবং ও*তে ও 
দ্বারাও সে সে অর্থ প্রকাশিত হয়। স্বল-বিশেষে সৎ চ অপি শব্দদ্বয়ের অর্থও আসে। যথা, 
রাম ও শ্তাম আসিবে ; অর্থাৎ রাম আসিবে, শামও আসিবে | যদিও রাম আসে, শাম 
আসিবে না) বৃষ্টি হইলেও রাম আসিবে ) বুষ্টি হইলেও হইতে পারে। আরও দেখ, রামের 
বয়সই বা কত! কেমন সুন্দর মুর্ডি আঁকিয়াছে, যদিও সে আদর্শ দেখে নাই। তাঁও কি. 
হয়, তুমি যাবে? তোঁমারও যেমন বিবেচনা, শ্তামকে শোনাইলে কেন? কেও আসিয়া 
ছিল) চোরও হইতে পারে! কোথাও কিছু নাই ; একটুও নাই, এক তিলও নাই। কোনও 
কারণে বলা হয় নাই। ইত্যাঁদি। দেখা -যাঁইবে, এই সকল উদ্দাহরণে ও শব্দের এক অর্থ 
আছে। সে অর্থস অপি, চ, অপিচ তুল্য। অর্থাৎ পূর্বে যাহা বলা হইয়াছে, তাহার 
অতিরিক্ত, অধিক। বস্ত/তঃ সৎ অপি হইতে বাঁ” আসা” ও* ও আসিয়াছে । অপি শব্দের 
পি লোপে কিংবা অপি হইতে অই ওই এবং ই লোপে থাকে ও! অ হইতে প্রাচীন বাঁ* 
" হ, এবং বর্তমান বা ও। সংস্কৃতে অপি শব্দের অ লুপ্ত হইতে পাঁরে। তখন পি থাকে৷ 

এই পি, হইতে ও বি, হি* ভী, মণ হী। ভাঁরতচন্দ্রে, 'কারেহ না বাস! দিব" _কারেঅ- 
কাঁরেও।' চৈতন্যটরিতামৃতে, 'বুঝিতেহ আমা সবার নাহি অধিকার'--বুঝিতেও } - বিদ্যা 
পতিতে, হু ; যথা, সুপুরুখ কবহু না৷ ত্যজয়ে লেহ-_স্থজন কখনও না ত্যজে স্নেহ। অদ্যাপি 
“যদ্যপি কদাপি প্রভৃতি শব্দ বাঙালাতে চলিত আছে; অপি পরিবর্তে ও লইয়াও -আছে ) 
যথা, আজিও যদিও কভু । কেহ--কে-অপি। স্থুতরাঁং “কেহও” হইতে পারে না। কেহ 
কেঅ, কেও, কেউ । অ হইতে ও, এবং ও হইতে উ সহজে আসে । “কেহই” পদও হইতে 
পারে না। কারণ সম্ভাবনায় হ বসাইয়া, ই দ্বার তাহা অবধারিত হইতে পাঁরে না। কোন 
+ও-কোনো। স্থৃতরাঁং 'কোনোঁও পদ ব্যাকরণে অশুদ্ধ! বাস্তবিক, শব্বের প্রকৃত অর্থ 
বিস্ৃত হইয়া “কোনোও কোনোণ লোক ভাঁবের আবেগ ভাঁষায় প্রকাশ করিতে না পারিয়া 
কতকগুলা ও ই লাগাইয়া ফেলে, যেন শিশু ওঁ ও, কিংবা, ভাষানভিজ্ঞ জাল্স ‘ইহা ইহা’ (ইয়ে 
ইয়ে) বলিতেছে। “কোনও লোকই যাইতে পারিল না”-_ইত্যাঁকার ভাষ! শুদ্ধ বলিতে 
পারা যায় না। “তোমা দ্বারা কোনই কাজ হবে না”-কোনও কাজ, বল! উদ্ে্ত। কখনও, 
কক্ষণও) এখনই এক্ষণই )--কথিত ভাষায় ছুই.ছুই রূপ আছে! ক্ষণও ক্ষণই রূপে সং অপি 
হি অৰ্থ সুষ্পষ্ট আছে (ই দেখ)।; 
স’ এবৎ শব্দের অর্থ এবম্‌-প্রকার, এবছ্িধ। চন্দ্রস্থর্য এবং জলস্থল তাহীর রচিত, 





| ( ১৬০৭ শকে ), দুরহি তেজ্জল!--ঘূর হইতে তাঞিল ; ‘গোকুল টাদহি মোহে পাঠারল--হি নিশ্চয়ে কিংয। পাদ- 
পূরণে; ‘তোহারি নামগুণ সদত রটতহি*-_রটতই ; ‘অরুণহি লোচন করণ চাহনি লোরহি কত শত ধার'-লোচন 
" অঃ বর্ণ, চাহনি করণ, লোর-_ অশ্র র--কত শত ধার! (১৩১৪ মালের মাঃ পঃ পঃ)। 


২৩৮ বাঙ্গাল ব্যাকরণ। 

সুর্য তাঁহার রচিত, এইরূপ জলস্থল! কথা-বার্তার ভাষায় এবং ও মংযৌজক-অব্যয় শুনিতে 
পাঁওয়া যায় না। প্রাচীন বাঁজালাতেও পাঁওয়! যায় না। ইহাতে বোধ হয়, ইংরেজী রীতির 
অনুকরণে আধুনিক লিখিত ভাষায় এবং ও অব্যয়ের বাহুল্য ঘটিয়াছে। রাম শ্যাম যছু হরি 
আসিবে-_এবৎ ও সংযোজক-অব্যয় আবশ্যক হইল না। সাদৃগু-ভাব স্পষ্ট করিতে হইলে 
এব্‌ৎ আঁবশ্তক হয়, নতুবা হয় না । অর্থাৎ, এই-প্ৰকার এই-রূপ বলা যেখানে আবশ্যক, 
সেখানে এবৎ চাই। আধিক্য, আঁতিশবা ভাব স্পষ্ট করিতে হইলে ও আবশ্যক, নতুবা 
নহে। 


. ১৬৭। কু, তবু। 

স* কদাপি তদাপি শব্দের অপভ্রংশে কভু, তবু। প্রাচীন কভু শব্দ অধুন! পদ্যে পাওয়া 
যাঁয়। বাঁ" কভু, ও কেবেহেঁ, হি কভী, মণ কধী। সৎ কদা হইতে বাঁ’ কবে, ও* 
কেবে, হিঃ কব । সণ অপি স্থানে হি হইয়| ও কেবেহে, হিৎ কৰ্+হী-কভী, মণ কদ1+ 
হী'-কধী”। বাঁ" কৰেও অর্থাৎ স’ কদাপি হইতে কৰু-_কভু। এইরূপ তদাঁপি_-তবেও 
‘হইতে তবু। সুতরাং কভুও, তবুও ব্যাকরণে অশুদ্ধ ৷ ( মেঘনাদবধে,_-তবুও উজ্জল বন ও 
অপূর্ব রূপে)। সং তদাপি অর্থে তখনও । কিন্তু, বা" তবু অর্থে সৎ তথাপি হইয়াছে। 
বা’ তবে (তখন ) সৎ তদা । ওৎ তেবে, হি তব, মণ তেৱহঁ|। ‘তবহু পুরব মন সাধে’, 
“যবে তুমি আসিবে তবে শুনিবে'-_এব্প প্রয়োগ বাঁজা!লা হইতে উঠিয়া যাইতেছে। “বে 
‘তৰে’ স্থানে ‘যখন’ 'তখন' বসিতেছে। | 


‘ ১৬৮ । কি। কী। 


স স্কৃত কিম্‌ কিঞ্চ কিমু কিংবা প্রভৃতি স্থানে বাণতে কি বসে। যথা, প্রশ্নে, তুমি যাবে 
কি? বিতর্কে, “দেব কি দানব, নাগ কি মানব।? সমুচ্চয়ে, ‘কি ইতর কি ভদ্র, সকলের 
জ্ঞান আবশ্তক'__এখানে দ্রষ্টব্য, ইতর ও ভদ্রে ভেদ. করিয়। সমুচ্চয় অর্থ আসিয়াছে। বাক্যের 
আরম্ভ, ‘কি ভাই বহুদিনের পর দেখা!” কবে ক্ষোভে কী,_কী এত আম্পর্ধ! ! 
কি সর্বনাম শব্দও আঁছে। যথা, সে বলে কি তাঁর মতন দুঃখী এজগতে কেহ নাই ) 

চণ্ডীদীসে, বাঁধা বিনোদিনী তোমারে বলিতে কি’,--প্রথম উদীহরণের কি-_অর্থ জ্ঞাপনে 
বলা যাইতে পারে। দ্বিতীয় উদ্বাহরণে, “বলিতে কি’--বলিতে বাঁধা কি আছে। 

কি ও না একত্র হইয়া কিনা । যথা, চণ্ডীদাসে, ‘ননদী বোলয়ে হে লে! কি না তোর 
হৈল-তোর হল কি--প্রপ্নে। 'দ্বিজ চণ্ডীদাস কয় সঙ্গদোযে কি না হয়, রাহ্মুখে শশী 
 মসিলাভ'--কি ন! হয়--সব হয়। ‘তৰে কি না সত্সঙ্গ দুর্লভ’--কি না--জাঁপনে | গিজেন্রঃ 
কিনা গজানাঁং ইন্্রঃ-_কিনা ব্যাখ্যানে। নাকি প্রশ্নে, বিস্ময়ে, ‘বেলি অবসান কালে 
গিয়াছিলি না কি জলে? তুমি যাবে কি না, তাই এত বৃষ্টি বৃষ্টির কারণ তোমার গমন 


> 


অব্যয় । ২৩৯ 

ভাগ্যে তুমি এলে,-লোঁক পাঠিয়েছিলাম আঁর কি’-আর কি মনে কর। “খাবার বেলা 
হয় আঁর কি’--আঁর অধিক কিছু বলিবার নাই। ‘তা বই কি’--তাহা ব্যতীত আর কি। 
যাবে বই কি ।'--নিশ্চয়ই যাবে! “যাবে বই কি ?’--যাওয়া অসম্ভব | দ্রষ্টব্য, এই ছুই 
উদ্বাহরণে ‘যাবে’ পদের মাত্র! সমান নহে। 

রা ১৬৯। খালি। 

খালি শব্দ আৰবী, অর্থ,--শুন্ত । বাঁণতেও শূন্য, এবং শূন্য হইতে বৃথা অকারণ অর্থ | যথা, 
খালি হাঁতে যাবে ?--শৃন্ত হস্তে ; হাত খালি কর- শূন্য | সে খালি বকে-বৃথা, অকারণে। 
বিজ্ঞাপনে 'কর্মখালি'_সংস্কৃত শব্দের সহিত আৰবী শব্দের সমাস !- 
এ ১৭০। ত। 

স* তু হইতে বা* ত- বল! যাইতে পারে। তু নানা অর্থে বসিত, তও নানা অর্থে 


? বসে। যথা, অবধারণ্ে,__তুমি বলেছিলে ত, তা হ'লেই হ'ল) চত্ভীদাসে “মধুর! নগরে 


ছিলেত ভাল” প্রশ্নে,_বাঁড়ীর সব ভাল ত? পক্ষাস্তরে,_তোঁমার ত সেই কথা, অন্তের যাহা 
হউক! সংস্কতে তু সমুচ্চয়, সম্পর্ক প্রভৃতি অর্থে বসিত, বাঁঞ্ালায় ত দ্বারা সে সব অর্থ 
আসে ন!।. সংস্কতে তু পাদ-পুরণে প্রচুর পাওয়া! যায়, বাঙালাতেও পাদ-পুরণে ত আছে। 
কোন কোন বা প্রাচীন পদ্যে যেখানে-সেখাঁনে বহুত্বলে, পাদপুরণে ত বসিত। যথা, শুন্ত- 
পুরাণে, ‘কেবা তুন্ধার মাতা পিতা কহত না উত্তর।” “সংসার তরিবাত জরি বাইন্ধ হেন ভেলা” 


'শ্রীচৈতন্ত-চরিতামৃতে ত এর প্রাচুর্য আছে। এইরূপ, এক এক ব্যন্তি প্রায় প্রত্যেক কথার 


শেষে একটা করিয়া ত বসাইয়! যান! প্রশ্নে পদ-বিশেষের উপর বল দিতে হয়, নতুবা প্রকৃত , 
অর্থ বোধ হয় না। তুমি তাকে বোলেছিলে-_এই বাক্যের এক এক পদে বল দিলে এক 
এক অর্থ হয়। তুমি তাকে বোলেছিলে-তুমি ত তাঁকে বোলেছিলে অর্থাৎ আর কেহ বলুক 
না বলুক। তুমি তাঁকে বোলেছিলে--তুমি তাকে ত বোলেছিলে_ অর্থাৎ নির্দিষ্ট লৌককে। 
তুমি তাঁকে বৌলেছিলে-_বোলেছিলে ত-_অর্থাৎ্ ভুলিয়া যাঁও নি ত? এই ত স" তু এর মতন 
পদের প্রভেদ করিতেছে । কবিকঙকণে/ “আমি ত বৎসর সাত মৃগ মারি খাই 'ভাঁত, এমন ত 
কতু নাহি দেখি’ এখানে ত অবধারণে। কবিকঙকণে, “যে হোক সে হোক নারীর স্বামী ত 
ভুষণ ।--ত নিশ্চয়ে, গরশংদায়। বলা বাহুল্য সকল স্থলে ত এর অর্থ প্রতেদ বরা কঠিন | 
| ১৭১। না" 

je না দির প্রকাশ করে। যথা, তিনি করেন না। সামান্য নিষেষে না! তি়াপদের 
পরে বসে। 

_গ* না পরে স্বার্থে ক বসিয়া নিষেধার্থ দূ করে। যথা, সে যাবে নাঁক। এই ক কিিয়া- 
পদের পরেও বসিতে পাঁরে। যথা, দে যাবেক না । কিন্তু, এই ক কুমশঃ অপ্রচলিত হইতেছে । 
নাক শব্দও শিষ্ট-সমাজ হইতে উঠিয়া যাইতেছে । 


bd 


২৪০ | বাঙাল! ব্যাকরণ । 


৩০  অন্ুজ্ঞা-কিয়াপদের পরে না বসিলে তন্বীরা অনুরোধ, আদেশ প্রকাশ করে 
(১২৬ পৃঃ)। যথা, তুমি কর না, খাও না । এস্বলে দ্রষ্টব্য, বাক্য উচ্চারণের সময় ক্য়াপিদে 
_ মাত্রা অধিক, ন।-তে অত্যল্প। অনুজ্ঞ কিয়াপদে নিষেধ বুঝাইতে হইলে পরে সম্মতিস্থচক 

অন্ত এক বাক্য আবশ্যক হয়। যথা, তুমি করিও না, সে করিবে; তুমি খেও না, সে খাবে । 
এখানে না-তে মাত্রা বাঁড়াইতে হয়! তুমি কর না কেন-্যর্থ; (১) তুমি কেন (কি হেতু) 
না কর) (২) তুমি কর, কেনন! (যেহেতু ) তোমার শব্তি আছে, কিন্তু... | 

1০ প্রশ্নে বিকল্প বা পক্ষান্তর বুঝাইতে - ছুই বাক্যের কিংবা ছুই পদের মাঝেন্ন। বসে। 
- যথা, তুমি যাবে, না সে যাবে? সংবাদ ভাল, না মন্দ? আম চাই, না কাঠাল চাই? 

55 1 কীগল চাই? | 
0/০  ব্র্য়াপদের পূর্বে ন! বসিলে সন্দেহ, বিকল্প, বিতর্ক প্রকাশ করে। যথা, তুমি না 
সে যাবে; যাওয়া ন! হয়, না হবে? যদি না যাও, না যাবে। চগ্ডীদাঁসে “বিহরা- এ 

কাতর! বিনোদিনী রাই পরাণে বাঁচে না বাঁচে, “আহা মরি মরি সঙ্কেত করিয়া, কত না 
যাতনা দিন্গ'--এস্বলে, কত যাতনা না দিমু, বলাও চলিত। তুমি না বোলেছিলে ?-- 
প্রশ্নেও ন! কিয়াপদের পূর্বে বসিয়া সন্দেহ প্রকাশ করে। কেহ কেহ যে-না, সে-না বলে। 
যথা, তুমি যে-না বৌলেছিলে ? তুমি সে-ন! বৌলেছিলে ?-বিতর্কে । প্রশ্ন না হইলে, যে-না 
সে-না দ্বারা নিশ্চয় প্রকাশ করে। তুমি যেন! বোলেছিলে, তাই কৌরেছে ;--তুমি না বলিলে 
সে করিত না। তুমি সে-না গেছিলে, তাই দেখা পেলে-তুমি ন! গেলে দেখা পাইতে 
না। অপত্রংশে যে-না স্থানে যিন্‌, পে-না স্বানে সিন্‌ হয়। এই জেন ওড়িয়াতেও 

আছে। | 

19০ বাক্যের কিংবা পদের পরে ন! বসিলে ব্যাখ্যান ৰা অর্থ বিকাশ করে। যথা, 
কোথায় তুমি যাবে, না সে গেল! গজেন্দ্রবদনং--না গজের মধ্যে বৃহৎ যে এঁরাবত তাহাঁর- 
" -বদ্নযুদ্ত। ব্যাখ্যানে কিনা ও বসে। কেন নাঁকেন কি কারণে কি হেতু, নাঁএই 
কারণে; অতএব কেনন! যে হেতু৷ এখানে ন! ব্যাখ্যানে। 

1৩০ সংশয় বিতর্ক দুর হইয়া নিশ্চয় আসিলে ন!ঃ বলা যায়! যথা, নাঃ যাওয়া যাক্‌; 
‘জীবনটা কিছু নাঃ | এখানে দ্রষ্টব্য না-তে বিসর্গ দিয়া রুদ্ধ সংশয় দূরীকৃত হয়। 

০০০০০০০০১৪০ 


১৭২।, বা। 


স্‌‘ বা হইতে বা’ বা। বিকল্প ;-রাঁম বা শ্তাম কেহ যাক; সমুচ্চয় ;-রাম বা স্যাম 
বাষছু, কারও কর্ম নয়) বিতর্ক )--সে গেল বাঁ) গেলই বাঁ-~না গেলে ভাল হইত, কিন্ত 
গেলে ক্ষতিও নাই; অন্তার্থ;_ কাঞ্চন, বা সোন! গীতবর্ণ ( এই অর্থে বা খানে অর্থাৎ ব্য 
ভাল, কাঁরণ বা দ্বারা বিকল্পও বুঝাইতে পারে )। - 


৮ 


অব্যয়। . Vl ২৪১ 


কি কে যে প্রভৃতির সঞ্জো ব! বসিয়া বিতর্ক অর্থ প্রকাশ করে। যথা, ভারতচন্তরে,. 
“কিব! রূপ. কিবা গুণ’; চণ্ডীদাঁসে, ‘সই কিব! সে শ্যাঁমের রূপ”, ‘এখন কহ মনের কথা আইলা 
ক্কব| কাযে’, ‘সুধা! ছানিয়া কেব!, ও সুধা চেলেছে গে’, “দথিরে মনের বেদনা কাঁহারে কহিব 
কেবা যাবে পরতীত” ৷ যে বা, কেহবা, সে বা, তুমি বাঁ, রাম ব1 ইত্যাদি সকল স্থলে 
বিতর্ক। যদি বা (সণ)-পক্ষান্তর ! 
| ১৭৩। বরং বরঞ্চ । 

সংস্কৃতে বরম্‌ অর্থে অপেক্ষান্কৃত উৎক্কষ্ট। বাণতেও সেই অর্থ। রাম বরং ভাল’, তুমি 
বরং যাও-_না! যাওয়া অপেক্ষা যাওয়া শ্রেরঃ। বরং ও বরঞ শব্দের প্রয়োগ এক। আরও 

ভাঁল-_এই ০০ বলা যাইতে পারে। 


১৭৪। বুঝি। 


বুঝি (বোধ করি, অনুমান করি ) যদিও কিয়াপদ, অর্থে ও প্রয়োগে অবায়-সরুপ। চণ্ডী- 
দ্াসে, করিয়া চাতুরী যাবে বুঝি হরি, রাঁধারে করিতে সুখী” ৷ পাঁরা-( সৎ প্রায় ) শব্দও রাটের 
পশ্চিমাঞ্চলে বুঝি অর্থে প্রায় শোন! যায় | ওৎ-তে-পর! ( পার! ) বঙ্ু প্রচলিত! . 


১৭৫। মাত্র। 


ংস্ৃতে মাত্র অর্থে অবধাঁরণ, সাঁকল্য। বা*তেও তাই। যথা, এই মাত্র শুনিলাম__ইহা, 
ভিন্ন আর কিছু শুনি নাই। ( এই মাত্র এই ক্ষণ অর্থেও প্রয়োগ আছে। ) মূল্য ৪২ টাকা! মাত্র 
_-সাঁকল্যে চারি টাকা । কেহ কেহ কেবল, সঞ্জো মাত্র শব্দ যোগ করে। যেমন, কেবল 


A 


biG se LN কারণ কেবল ও মাত্রের অর্থ এক । 


১৭৬। মধ্যে ভিতরে | 


সৎ মধ্যে বহু না থাকিলে বসে না। যথা, পণ্ডিতের মধ্যে তিনি শ্রেষ্ঠ । গ্রামের মধ্যে 
তিনি ধনবান্‌__এখানে গ্রামের যাবতীয় মানুষ তুলিত হইতেছে। _মধ্যে অর্থে মধ্যত্বলে আছে। 
যথা, ঘরের মধ্যে (মধ্যস্থলে ) বিছানা। সং অভ্যন্তর হইতে বা* ভিতর; সুতরাং ভিতরে 
অর্থে অন্তর্গত । যথা, ঘরের ভিতরে রাখ, অর্থাৎ বাহিরে নয়। সুতরাং, লোকের ভিতরে তিনি . 
শ্রেষ্ঠ বলা-গ্রীম্যতা ৷ টি 


১৭৭। যে। 

সং যৎ--যেহেতু-অর্থে যে। যথা, সে যে স্বজন নয়, তুমি যাবে যে। চগ্ডীদাঁস 
কয় ভুবনে না! হয়, এমন রূপ যে আর! কেন A i MS 
যাধে’ বলিলেও চলে। 

স" যতস্‌, যথা-পরিমাণ অর্থে যে। যথা, তুমি যে ভাল, তা জানা .আছে; i, 


= বাজাঁলা ব্যাকরণ। 


‘ভঙ্গিম. রজিম ঘন যে চাঁহনি,- গলে যে'মোতিম হারি,_-যে ভঞ্জিমা-যুক্ত ও রাজা চোখের 
ঘন চাহনি, গলায় যে মোতির হার সাদৃশ্ অর্থও বল! চলে । যথা, ‘অঙ্কুলির আগে চাদ যে 
ঝলকে, পড়িছে উছলি-জোর'_-আঁঙুলের আগায় চাঁদ যেন ঝলকে। সত্য অর্থে। যথা, 
এক যে ছিল রাজা, তার ছুই রাণী ( ওণতেও জনে যে রজা থিলা )--গন্প হইলেও সত্যের আভাষ 
দেওয়া উদ্দেশ্য । সণ যত্ৰ হইতে যে--যেখানে। যথা, তোমায় কোথায় যে পাব, তা জানি না 
“_যে স্থানে পাব তাহ! কোথায় । সং যদ্‌_্যাহা যে অবশ্য সর্বনাম। যথা, সে বলিল যে . 
তাঁহার বাড়ীতে জনেক কুটুম্ব আসিয়াছে ; তুমি যে বলেছিলে সে যায় নাই।  * 

বিদ্যাপতিতে যে-যেহেতু-স্বানে 'য়ে। যথা, ইঙ্গিত ন! বুঝিয়ে না জানিয়ে মান’ 
ইঙ্গিত বুঝি ন! যে, মান জানি না যে। এইরূপ চণ্ডীদাস, জানদাঁদ চৈতন্তচরিতামৃত প্রভৃতি 
প্রাচীন গ্রন্থে। বিদ্যাঁপতি চণ্ডীদাঁস জ্ঞানদাস প্রভৃতি বৈষ্ণব কবি একি শব স্বানে (কিএ--) 
কি য়ে প্রয়োগ করিয়াছেন। ( তুৎ এগোটা (একটা )--3০ গোটাএ!) যথা, বিদ্যাপতি, 
কিয়ে মম দিঠি পড়ল শশিবয়ন/_-শশিবদনা আমার দৃষ্টিতে এ কি পড়িল। 'দারুণ বন্ধ 
বিলোকন থোঁর। কাল হোই কিয়ে উপজল মোর দারুণ বাঁকা অন্ন দৃষ্টি আমার এ কি 
কাল হইয়া উপস্থিত হইল! ‘ৰামর ঝামর কুটিলহি কেশ! কি য়ে শশিমণ্ডল বিশ খণ্ড সশ্বেশ |” 
_কাঁল কাল কুটিল কেশ; তাহাতে চন্দ্রমণ্ডল ও ময়ুর-পুচ্ছের এ কি সন্নিবেশ। একি 
দ্বারা বিস্ময় বুঝায়! য়ে বানান স্থলে ভারতচন্দ্রে এ! যথা, কি এ নিরুপম শোঁভা মনোরম, 
গৌরী এক শরীরে। (১৩৮ পৃঃ টাঃ দেখ ) 

১৭৮। শু 

সণ শুদ্ধ হইতে বা” শৃধু। শুদ্ধ অর্থে অমিশ্রিত, কেবল। যেমন, শুধু ভাত পায় না, 

ডাইল চায়! শুধু হাতে যাইতে নাই, শুধু রাম যাক। a | 
১৭৯। স্বদ্ধ। 

রাম সুত্র যাবে। অর্থাৎ রামও যাবে। বোধ হয় এই আুদ্ধ শব্দ স’ সহিত সার্ঘম কিংবা 
সধ্যচ শব্দের অপভ্রংশ | স* সপ্যচ্‌ শব্দের অর্থ সঙ্গী, সহায় । সধ্যচ্‌ হইতে সও্য--সদ্ধ আসা 
অসম্ভব নয়। রাম স্থদ্ধ যাবে--রাম সঙ্গী হইয়! বা রাম (শ্তামের) সহিত যাবে। ও*-তে 
সুদ্ধা এই অর্থে আছে। গুণতে মধ্য শব্দও সুরা পরিবর্তে বসে। যথা, সে মধ্য যিবে-- 
বা’ সেও (কিংবা সে সহিত ) যাবে। ' বোধ হয়, স স্থানে ম আসিয়া ও* মধ্য হইয়াছে 

১৮০। হাঁ? 

স” হু নানা অর্থে বসিত। এক অর্থ নিয়োগ ছিল। সেই হু বা’তে ই] হইয়াছে। 
পূর্ববজ্োর স্থান বিশেষে হ আছে। আঁমি করিব? হ বা হ|। নিয়োগ ০০০ 
‘সে যাবে? ই)” ই! শব্দ রাঢ়ে গ্রীম্য হেঁ হইয়াছে। 

বিন! কারণে কাহাঁকে মারিতে গেলে উপস্থিত লোকে বলে, সী হা কর কিশী এই হা 


অব্যয় | | ২৪৩ 
কুৎসার্থ স* হু কিংবা হা হইতে । ছুঃখার্তবোধক স* হাঁ হইতে বা* এই হা হা! মনে করা 
যুক্তিযুক্ত । স* হা৷ হইতে বাঁ’ হায় । স* অহহ হইতে আহা ৷ 

স* হুম্‌হুম্‌ স্বৃতি, সম্মতি, বিতর্ক প্রভৃতি অর্থে বসিত। বা”তে হু, হুঁ দ্বারা সে সব 
অর্থ অসে। হুম্‌ প্রশ্নে বাঁ উ” ) হুম্‌ নিষেধে বা" উহ । 

সণ হে সম্বোধন, আহ্বান অন্ুযাঁদি অর্থে। বাঁ* হেঁ,_হেঁ সে আর করিবে ?--অস্থয়! 
অর্থ ৷ সম্বোধনে বা* হে। 





এই অধ্যায়ে বাওগালাভাষাঁর "সম্পূর্ণ ব্যাকরণ লিখিতে অভিপ্রায় করি নাই। সম্পূর্ণ 
করিতে হইলে অধ্যায়টি দ্বিগুণ বাঁড়াইতে হইত! অসংখ্য সংস্কৃত শব্ধ বাঁওীলাভাষায় চলিত 
আছে, বাঁঞ্জালা ব্যাকরণে সে সকলও আলোচ্য । এখীনে সে সকল শব্দ পরিত্যক্ত হইয়াছে। 
সংস্কৃত-সম শব্দের ব্যাকরণ সংস্কত-ব্যাকরণ। সংস্কত-ভব শব্দের ব্যাকরণ মুখ্যতঃ সংস্কৃত- 
ব্যাকরণ হইলেও নানা বিষয়ে সে ব্যাকরণ অন্যনূপ হইয়াছে। এখানে এই ব্যাকরণের একটা 
অংশ বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছি। বাঁল-বৌধ কি পণ্ডিত-বোধ, ভাষা-বোধ কি ভাষা-ব্যাকরণ-. 
বোধ, জানি না। বাঙ্গালা-শব্দ-কোষে চেষ্টার প্রয়োজন বোঝা যাইবে। বাঁঞালাভাষার 
ব্যাকরণ কি বৃহৎ ব্যাপার, বাঞ্ালাভাষার কি সামর্থ্য তাহার ক্ষীণ আভাস এই কএক পৃষ্ঠা 
হইতে পাওয়৷ যাইতে পারিবে । 

বাঙ্গালাভাষায় প্রচলিত সংস্কৃত শব্দ ও বাঙ্গালা শব্দ একত্র করিলে মোট শব্দ ত্রিশ- 
সহ্রের নুন হইবে না। সুতরাং বাঞ্জালাভাষা বলিলে শব্দের এক বৃহৎ অরণ্য বুঝীয়। 
যিনি ইহার ব্যাকরণ লিখিবেন, তিনি এই অরণ্যে প্রবেশ করিয়া শব্দের রচন দেখিয়া! শ্রেণী- 
বিভাগ করিবেন। কিঞ্চিৎ অসাঁবধাঁন হইলে শ্রেণী-বিভাগে ভুল হইবে, এবং প্রচুর জ্ঞানের 
অভাব হইলে সংজ্ঞা-নির্দেশে ভুল হইবে । এই ছুই কারণে এই ব্যাকরণে ভুল অনেক দেখা 
যাইবে । একে লেখকের ভূল, তাঁর উপর মুদ্রাকরের অবশ্যম্ভাবী ভুল, -এই ছুই ভুল মিশিয়া : 
পাঠকের ধৈর্য পুনঃপুরঃ পীড়ন করিবে4 বোন নন এবং কোন কোন 
নুতন অক্ষরও পাঠকের বিরাগ-বৃদিব করিবে। 

. এই সব জানিয়া-শুনিয়াও যে সাহিত্য-পরিষদের মহামনত্ী শ্রদধাম্পদ শ্রীরামেনসুন্দর- 
ত্রিদেবী-মহাশয় এই গ্রশ্থ-প্রকাশে উদ্যোগী হইয়াছেন, তাহাতে আমিই আশ্চর্য হইয়াছি। 
বাঙ্গালাভাষার প্রতি অনুরাগ প্রগাঢ় না হইলে তিনি এ কার্যে উৎসাহী হইতেন না। 
বঙাদেশে কত কত জ্ঞানবৃদধ. বয়োবৃদধ নমন্ত পণ্ডিত আছেন, যাহাঁদের পদরেণুও পাইবার 
যোগ্য এজন! নহে, তাহারা ভ্রম সংশোধন করিয়া মাতৃভাষার প্রতিষ্ঠা-সম্পাদনে অবস্ত যত্রশীল 
হইবেন! যদি ধুষ্টতা. না হইত, তাহা হইলে বলিতাম এই লেখক পণ্ডিতম্ডলীর নিকট 
কেব'ল ভ্রমপ্রদর্শন আকাঙ্ষা করেন। কারণ তাহাতেই উদ্দেস্ঠ-সিদ্ধির আশা । 


১৮ 


পরিশিষট। 
১। রাঁটের দৃষ্টান্ত কেন? 
এই গ্রন্থ মুদ্রিত হইবার সময় ছুই-এক সমালোচক মনে করিয়াছেন ইহাতে বাঞ্গালাভাষা 
নহে, রাঢ়ের গ্রাম্য ভাঁষার আলোচনা আমার উদ্দেগ্ত। তাহারা ভূলিয়াছেন, গ্রাম্য ভাষা, 
প্রাকৃত ভাষা, সাঁধুভাষা--এই তিন একই ভাষা৷ কেহ এই তিনের সীমালি বাঁধিয়া! পার্থক্য 
দেখাইতে পারিবেন না। কথিত ভাষাই, বাঙ্গালাভাষার ন্যায়, যাবতীয় চলিত ভাঁষার প্রাণ। 
কথিত ভাষা লইয়! ব্জাদেশকে পূর্ব পশ্চিম উত্তর দক্ষিণ, এই চারি খ্ব,লভাগে বিভ্তু করিতে 
পারা যায়। পাবনা ও রাজশাহী জেলা প্রায় মাঝে পড়ে। ভাগীরবীর পশ্চিম ভাগ পশ্চিম 
বঞ্জ; ভাগীরথী ও পদ্মার মাঝে দক্ষিণবঙ্গ; গঙ্গা! ও ব্রহ্মপুত্রের মাঝে উত্তর-বঙজ্ধা ; এবং 
- পদ্মার পূর্বভাগে পূর্ব-বঞ্তা |” ভাষা-বিষয়ে নোআখালী ও চাটিগা ঠিক পূর্ববঙ্গ নহে। তেমনই 
মেদিনীপুরের দক্ষিণাংশের-তাঁষ! ওড়িয়া-মিশ্রিত, এবং মালদহ ও পূর্ণিয়ার পম্চিমাংশের ভাষা 
বিহারী-হিন্দী-মিশ্রিত। যদি বাঁঙালাভাষ! শিখতে হয়, তাহ! ছাপা! ছুই-দশ-খান বই পড়িয়া 
কেহ শিখিতে পারে না। এক স্থানের কথিত ভাষা তাঁহাকে শিথিতে হইবে, নতুব। শেখা 
" হুইবে না । এখানে দক্ষিণ রাড়ের অর্থাৎ পশ্চিমবঞ্জের দক্ষিণ ভাগের কথিত ভাষা অবলম্বন 
ক্রিয়া বাঞ্জালা-ভাষার স্থল বিবরণের প্রয়াস করা গিয়াছে। বাঙ্ালাভাষা হইতে যেখানে 
দক্ষিণ রাঁট়ের ভাষ! পৃথক হইয়াছে, সেখানে 'রাঁট়ে বলে, টে ইত্যাদি বিশেষ করিয়া বলা 
গিয়াছে । একটা আদর্শ (7০০) না ধরিলে কোন বিষয় বুঝিতে পার! যায় না। ভাষা শেখা 
কি এত সোজা! যে শুন্তে শুন্তে কল্পনা-পক্ষে বিচরণ করিলে তাহার মর্ম-গ্হ হইবে ? 
কটক-কলেজের ইংরেজী-সাহিত্যের অধ্যাপক এবং আমার জ্যেষ্ঠ সহোদর-সদ্বশ উপেন্দ্রনাথ- 
- মৈত্রমহাশয় “বাঁঞ্খালাতাষ” নামক গ্রন্থের এই প্রথম ভাগ (১ম ২য় ওয় অধ্যায়) হাতের 
লেখায় পড়িয়াছিলেন। তাঁহার পাঁভিত্য-কীর্তন অনাবশ্তক। তাহার অসাধারণ ধৈর্য, উদার 
সহূদয়তা, ও তীক্ষ দৃষ্টির ফল হইতে এই গ্রন্থ বঞ্চিত হয় নাই। ' তিনি পুনঃপুনঃ বনিয়াছিলেন, 
ছুই এক স্থানের রাঁছের দৃষ্টান্ত ব্যতীত সমস্ত গর্বে বাালাভাষা আলোচিত হইয়াছে! হায়, 
এই গ্রন্থ সম্পূর্ণ আকীরে মুদ্রিত দেখিতে তিনি রহিলেন না। 
আমার আর এক মিত্র পদার্থ-বিদ্যা-অধ্যাপক শ্রীরামেন্্রনাথ-ঘোঁষ-মহাশয়ও কিয়দংশ 
পড়িয়! তাঁহার তীক্ষ বুদ্ধির পরিচয় দিয়াছিলেন। আনন্দের বিষয় তিনি এখন সমগ্র পড়িতে 
পারিবেন, এবং প্রখর সমালোচনা! দ্বারা গ্রন্থের অশুদিব-সংশোধনে সহায় হইবেন। 


২। ফলাঁর উচ্চারণ । 


শব্দশিক্ষাধ্যায়ে ফলার উচ্চারণ-বিচার অসম্পূর্ণ রহিয়াছে! বাঙ্গাল! বর্ণ ও অক্ষর পরিচয় 
করিতে শৈশবে আমরা পাঠশালায় পাচ শ্রেণী শিখিয়াছিলাম! প্রথমে অ আ-আদি স্বর, 


ত 


ফলার উচ্চারণ 1- - ২৪৫ 


=> দ্বিতীয়ে ক খ-আদি ব্যঞ্জন, তৃতীয়ে ক্য কৃ.-আদি ফলা, চতুৰ্থে হ্ক অব -আঁদি মস্তকে অনুনাসিক- 


যুক্ত ব্যঞ্জন, পঞমে ক্ষ স্থ-আঁদি অন্ত যুক্ত ব্যঞন। ক-তে ফলা দিয়া কক্যকৃরুকরু ক কৃ 
কু, অর্থাৎ য়রল ৱ ন ম খ৷ ৯--এই আঁট বৰ্ণ ব্যঞ্জনের নীচে বসিয়া ফলা হয়। আঁঙক এই, 
ভক অ জাজ | এগ এঞ।ঠ৬ন্ন। স্তন্থন্দ ধন! ম্পক্ষম্বভন্ম। 
ত্য ভুরু ড্র ড্ৰ গণ ত্য ন ওহ জক আন এই, সব গদ দৰ স্ব! শ্চ শ্ছজ ৰাজ ষ্ঠ 
ব্ডষ্ণ।স্তস্থব্দব্যহৃ৷ স্পক্ষদ্বত্তন্ম। হাহ হল হ্ব।' 
প্রথমে আঙক আঙ্ক শ্রেণী দেখা যাউক । ডুয ঙ্রঙ্লঙ্ব উ্শড্যউ্সঙ্হ টির 
সকল সংযুক্তৃব্যগ্রনের ও, বোধ হয়, অনুস্থার স্বানে বসিয়াছে (৮, ৬৮ সঃ দেখ)! কারণ জ্ঞ 
ব্যতীত ও-যুত্ত য-র-ল-বাদি ব্যঞ্জন বাঁজাল! ভাষায় পাওয়া যায় ন! ৷ ঙ্$, এ২৫-এই ছুই 
সংযুক্ত ব্যঞ্জনও আবশ্যক হয় না। আস্ব-শ্রেণীতে অন্য আবশ্যক সংঘুক্তু ঘ্যঞ্জন পাইতেছি। 
কুম সুন্দর । ফলা কিংবা সংঘুক্তুব্যঞ্জন-শ্রেলীর মধ্যে রেফ নাই। একারণ এক এক পাঠশালায় 
ফলার শেষে ক্( রেফ ) শিক্ষা দেওয়া হইত আর এক অভাব দেখা যায়। হাই, আছে 
কেবল হৃ (হুন); যেন হকারে ণ যুক্ত হইতে পারে না। আক্ক-শ্রেণীতে স্তর আনার কারণ 
পাই না । হয়ত পাঁচটা! বর্ণ না দিলে বর্গভাগ অসম্পূর্ণ হয়, এই কারণে স্তর আসিয়াছে । . 
ফল।র বিশেষত্ব এই যে, ব্যঞ্জনের নীচে বসিয়! ব্যঞ্জনের সহিত ফল! একত্র উচ্চারিত হয়। 
স*ফল ফলক শব্ধ হইতে বাঁ” ফল! । শরের অগ্র কিংবা নিয়ভাঁগে লৌহফল যুক্ত হইলে শর 
বা বাণ সম্পূর্ণ হয়। এইরূপ, ফলাযুক্ত ব্যঞ্জনও এক-বর্ণ-তুল্য হয়। তর্ক-_তর্ক, কিন্তু, তু 
-তক্‌র নহে; বন্নাঁ-বল্গা লিখিতে পারি, কিন্তু, গ্রানি_-গ্লানি লিখিলে ঠিক উচ্চারণ 
আসিবে না। এক ব্যঞ্জন স্বরহীন হইলে পরপ্থিত স্বরাস্ত ব্যঞ্জনে যুক্ত হয়। নতুবা উচ্চারণ. 
করিতে পাঁর! যায় না। কিন্তু, যুক্ত হইলেও ব্যঞ্জনদয়ের স্ব স্ব উচ্চারণ থাকে । 

'আঁর এক লক্ষণ দেখা যাঁয়। য় র ল ৰ--এই চারিবর্ণ ব্যঞ্জন বটে, স্বরও বটে। মনণ 
ঞ ঙ-এই পঞ্জ অনুনাসিক বর্ণও এইরূপ । এই কারণে অন্থুনাপিক বর্ণ সহজে চন্দ্রবিন্দু 
নামক অর্ধানুস্বারে পরিবর্তিত হইতে পাঁরে।.. খ ৯ স্বরবর্ণ বটে, কিন্তু, শুনব স্বর নহে, র ল 
ব্যঞ্জন মিশ্রিত স্বর। আরও দেখা যায়, ই হইতে য়, খব্রতের ৯, হইতে নি উর ৰ 
আসিতে পারে! অর্থাৎ ফলা--অর্ধস্বরব্যঞ্রন | . - 

SN ENE NS GET চা DE CRE 
শিশুও ‘ক কিঅ' রূপ ফলা শিখে । প্রভেদের মধ্যে, কিরি কিলি না "পড়িয়া কুরু.কুলু পড়ে। 
অতএব ফল! বহুকালের প্রাচীন ভাগ। যখন বর্ণের হার তখনকার 
ভাগ ৷ 

বিদ্যাসাগর-মহাঁশয় তাহার বরণ দি দিতীযভাগে ফলা অর্ধিক বাজি, ফলা মধ্যে 
- খঁ৯ গণ্য করেন নাই.। ব্যঞ্জনের নীচে উ বসে না).এমন শব্দ নাই যেখাঁনে উ-কে ফলা 
হইতে হয়। এ বসে, যেমন যাক্ষা, যজ্ঞ শব্দে। কিন্তু, এ স্বীর উচ্চারণ পৃথক রাখে 1? 


২৪৬ বার্জাঁলা ব্যাকরণ 


ণফলা অল্প শব্দে আবশ্যক হয়। যেমন বিষ, পরাহু, কৃষ্ণ, তৃষ্ণা, সহিষ্ণু । অনুনাসিক বর্ণে , 
অনুনাসিক বর্ণ যুক্ত হইলে সংযুক্ত ব্যঞ্জনের মতন উভয়ই পৃথক উচ্চারিত হয়। একারণ 
এরুপ সংযুক্ত ব্যঞ্তন আঁঙক মধ্যে ধরা হয়! বিষণ্ন শব্দে ফলার বিশেষত্ব নাই। হ-তে ৭ যুক্ত 
হইলেও ফলার বিশেষত্ব থাকে না, গ্রাম্য উচ্চারণে যাহাই হউক । থাকে ষ্ণ। ইহার উচ্চারণ 
াঙ্গালায় ষ্ তুল্য। ষ্ণ এই অক্ষরের আকারে ষ ঞ দেখিতে পাঁওয়! যয়ি। এ-এর উচ্চারণ 
৭ ছিল (৪২, ৪৩, ৪৯, ৮৭ পৃঃ দেখ )। 

খ৯ফলার মধ্যে ধরা হইয়াছে। কারণ এই ছুই বর্ণে ব্যগ্জনের লক্ষণও কিছু আছে। 
ব্যঞ্জনের নীচে লেখ! হয় বলিয়া ফল! নহে । তাহ হইলে উ ফলা নাম পাইত। 

অতএব য় র ল ৰ ন মখ৯ ফলা শ্ৰেণীভুক্ত হওয়া সঙ্গাত। ৯ ফলা যুক্ত শব্দ সংস্কৃতে অল্প; 
সেখানে ল দিয়াও কাঁজ চলে! খ ফল! বটে, কিন্তু, বাঙাল! উচ্চারণ-দোষে রি হইয়! পড়িয়াছে। : 
এখন য় রল ৰ ম ন এই ছয় ফলা যোগে বাঙ্গালা উচ্চারণ লক্ষ্য করা যাউক । 

য়-ফল|। অ-আ-কাঁরাস্ত আদি ব্যঞ্জনে র-ফলা যুক্ত হইলে য় স্থানে এ উচ্চারিত হয়। 
ব্যবহার, ব্যঙ্গ, খ্যাতি, ধ্যান শব্দের বিকারে বেভার, বেঙ্গ খেআতি ধেয়ান। থেআতি ধেআন 
খিয়াতি ধিয়ান আকার পুরাতন পুথীতে পাওয়া যায়। অনাদিভূত ব্যঞ্জনে যুক্ত হইলে গ্রাম্য 
উচ্চারণে ব্যঞ্জন দ্বিত্ব হয় (১৩ সথঃ)। অ আ ভিন্ন অন্ত স্বরাস্ত আঁদি ব্যঞ্জনে যুক্ত হইলে গ্রাম্য 
উচ্চারণে য় ফল! থাকে না। যেমন, জ্যেষ্ট-_-জেষ্ঠ, জ্যোৎস্স|--জোৎস্ন।। [উদ্যোগ উদ্যাপন 
প্রভৃতি কয়েক শব্দে য উচ্চারিত হয়। একারণ উদ্যোগ না লিখিয়া উদ্যোগ লেখা কর্তব্য। ] 

র-ফলা। আদি ব্যঞ্জনে র-ফলার ঠিক উচ্চারণ থাঁকে । যেমন, ব্রণ ভ্রমণ শ্রম । অন্যত্র উপরের 
ব্যঞ্জনকে গ্রীম্য উচ্চারণে দ্বিত্ব করে। যেমন, মিত্র--মিৎত্র, রাত্রি--রাৎত্রি, নিপ্রা-_নিদ্দ্রা । 

ল-ফলা। রফলার তুল্য? যেমন, গ্লানি গ্লীহা। কিন্তু, অস্্র_অমৃত্ন, অশ্লীল__অশ্ল্রীল। 

ব্-ফলা। পূর্বে (১৫ স্বঃ) দেখা গিয়াছে । বর্গ্য বফলা নহে। বর্গ্য ৰ পৃথক উচ্চারিত 
হয়। যেমন, অদ্বিকা কম্বল সম্বল স্ব বিলম্ব সম্বোধন । এই ব ফল! নহে বলিয়া ফলারব 
এর আঁকার ভিন্ন হওয়া ,আরম্তক। এক শুভ এই যে, অন্থনাঁসিকে অন্ুুনাঁসিক যুক্ত হইলে 
যেমন সংপুক্ত ব্যঞ্জনের তুল্য উচ্চারিত হয়, ফলার সহিত ফলা যুক্ত হইলেও হয় । ম-ফল! ব- 
ফলা (যদিও ৱ, ফলা) যুক্ত হইয়া অম্বা মনে করা যাইতে পারে। এইরূপ, ল-ফলা ম-ফলা যুক্ত 
হইলেও ল ম এর উচ্চারণ পৃথক থাকে । যেমন গুল্ম, শান্সলী । ূ 

ম-ফলা। ১২ সঃ দেখ! অন্য অনুনাসিকে যুক্ত হইলে সংযুক্ত ব্যঞ্জনতুল্য । যেমন, 
বাঙ্ময় জন্ম সম্মুখ । অন্ত ফলার সহিত যুক্ত হইলেও হয়। উপরে উদ্দাহ্রণ পাওয়া গিয়াছে। . 

ন-ফুল!। এই সম্বশ্ধে উপরের ফলাঁর লক্ষণের পরিবর্তন দেখিতে পাই। আমরা ভগ্ন 
অগ্নি যত্ন রত্ন প্রভৃতি শব্দে ন-ফলা, সংযুন্ত-ব্যঞ্জন-তুল্য উচ্চারণ করি। ওয়! - ফলা-তুল্য 
উচ্চারণ করে। আমরা বলি অগৃনি, ওড়িয়া বলে অ-গ্নি টু ইহাই যে ঠিক, তাহা আদি 
ব্যঞ্জনে ন-ফলার উচ্চারণে বুঝিতে পারি। স্নান ন্নেহ_-এখানে নফল! স্পষ্ট । 


বাঙ্গাল! অক্ষর | . ‘২৪৭ 


৩। বাঙ্গালা অক্ষর | & 
কখকমাঁস ছুই এক মাঁসিক পত্রে আমার প্রবশ্ধের যুক্তাক্ষর দেখিয়া কেহ তুষ্ট কেহ রুষ্ট 
হইয়াছেন । প্রচলিত অক্ষরের রুপ-পরিবর্তনের হেতু-প্রদর্শন এখন আবশ্যক হইয়াছে। 
পাঁঠকের প্রতি অবজ্ঞা, কিংবা নিজের স্ষ্টতা-প্রদর্শন কিংবা নৃতন কিছু করিবার অভিপ্রায়ে 
রূপ-পরিবর্তনের চেষ্টা করি নাই। বিষয়ের গুরুত্ব বিস্মৃত হই নাই । যদি কিছু অপরাধ হুইয়া! 
থাঁকে, অহা বাঙ্গাল! ভাষার প্রতি আদরবশতঃ হইয়াছে। বাঞ্জালা-অক্ষর-পরিচয় সহজ 
করিবার চেষ্টায় এই নৃতনত্বে আসিতে হইয়াছে। সম্প্রতি বাঙ্গালা! অক্ষর শিখিতে যত পরি- 
শ্রম ও সময় লাগে, তত না লাঁগাইলেও চলে। কি উপায়ে এই পরিশ্রম ও সময় কম করিতে 
পার! যায়, তাহার চিন্তা দোষের হইতে পারে না । 
গৌঁড়ার কথায় একটু যাই। আজিকালি আমর! চোখ দিয়া নুতন ভাষা শিখি.তছি। 
ভাবা বলিতে কতকগুলি ধ্বনির সমবায় বুঝিলে উপহ্থিত প্রস্তাবে দোষ হইবে না । ধ্বনি 
কানের গ্রীহা। যাহা কানের বিষয়, তাহা! প্রকারাস্তরে চোখের বিষয় হইয়াছে । কতকগুলি 
সোঁজা বাঁকা জোড়া খোলা রেখা করিয়া আমরা ধ্বনির চাক্ষুষ চিহু উদ্ভাবন করিয়াছি। সেই 
চিত্রের ' নাম অক্ষর। প্রতোক ভাষায় কতকগুলি মূল ধ্বনি আছে। যেমন বাঙ্গালা ভাষায় 
আআ কখ, ইত্যাদি । এই মুূল-ধ্বনির নাম বর্ণ।+ ছুই তিন মুল ধ্বনি একত্র হইয়া 
মিশ্র ধ্বনি হয়। যেমন বাঞ্জালায় এঁ-_অই, শ্ী--শ্বুঈ, ইত্যাদি। ভাষার কোন শবে 
মূল ধ্বনি, কোন শব্দে মিশ্র ধ্বনি, কোন শব্দে মূল ও মিশ্র ধ্বনির যোগ আছে। “আবার 
গগনে কেন স্থধাংশু উদয় রে”-_এই বাক্যে ছয়টি শব । “আবার” শব্দে আ| ও র মূল ধ্বনি, 
বা মিশ্র ধ্বনি আছে। এইরূপ অন্তান্ত শব্ে। কবির এই বাক্য আমর তাহার মুখ হইতে 
শুনিতেছি না) বাক্যের প্রত্যেক শব্দের ধ্বনিজ্ঞাঁপক অক্ষর দ্বারা__পুর্বে শেখা সঙ্কেত দ্বার 
আবৃত্তি করিতেছি। এক এক শব্দে কি কি বর্ণ লাগিয়াছে, তাহা মনে রাখিয়াছি। নাগরী 
ও ওড়িয়া সাঙেকতিক চিহু দ্বারাও বাক্যটি লিখিয়া প্রকাশ করিতে পারা ষায়। ইংরেজী 
অক্ষর দ্বারাও পারা যায়। অত কথা কি, যে সংক্ষিপ্ত-লিপি দ্বার ইংরেজী শব্দ লিখিতে পারা 
যায়, তাঁহা দ্বারাও প্রায় পারা যায়। | 
তবে, শব্দের মূল ধ্বনি বর্ণ এবং বর্ণের লিখিত আক্কৃতি বা চিত্ব অক্ষর। যাবতীয় 
ভাষার এক প্রকার অক্ষর হইলে ভাষা শিখিবার পথ সহজ হইত। এই ভারতবর্ষে বাঙাল! 
নাগরী গুঁজরাতী ওড়িয়া তেনুগু তামিল ফার্সী প্রস্থতি কত রকম অক্ষর আছে। যদ্দি এত 
রকম না থাকিয়া একরকম থাকিত, তাহ! হইলে ভাষা শিখিবার প্রথম বিদ্র--নৃতন অক্ষর 
পরিচয়--থাঁকিত না। এই বিদ্ন দুর করিবার অভিপ্রায়ে কলিকাতার এক-লিপিবিস্তার-পরিষৎ 





* + প্রবাদী--১৩১৬ সাল,;কাঁতিক । 
শ. এখানে বর্ণ অর্থে মূল ধ্বনি, এবং অক্ষর অর্থে বর্ণের লিখিত চিহ্ন বা আকৃতি বুঝিতে হইবে। 


২৪৮ | বাঙাল! ব্যাকরণ । 
দেশে নাঁগরী অক্ষর-প্রচলনের চেষ্টা করিতেছেন। যদি ভারতের যাবতীয় ভাঁষ| নাগরীতে লেখ! 
হয়, তাহা হইলে নাগরী-অক্ষর শিথিলেই সকল ভাঁষার শব পড়িতে পারা যাইবে । 

" সেদিন দূরের কথা। এখন বাঁজাঁলা অক্ষর দেখা যাউিক। অন্ত কেহ বাঙ্গাল! শিখুন 
না শিখুন, বাঞ্গীলীর ছেলেকে শিখিতে হয়। তাঁহার হাঁতে-খড়ী হয়, সে বাঙ্গালা অক্ষর 
চিনিতে ও লিখিতে শেখে । সঙ্গে সঙ্গে বাঙ্গালা ভাষার বর্ণ অর্থাৎ মূলধ্বনিও শেখে । * : 
তাহাঁকে কতগুলি বর্ণ বা মুল ধ্বনি শিখিতে হয়? লিখিয়। গণিয়! দেখা যাঁউক। অআ! 
ইঈউউএও৬ংঃকখগঘঙ চছজবাঞ টঠডড়টটুতথদধনর্পফবভম 
য়রল শষ সহ-_অর্থাৎ চোআলিশটি। ইহাদের মধ্যে ঈ উ বাদ দেওয়া যাইতে পাঁরে | 
কারণ বাঙ্গালা শব্দের উচ্চারণে হুম্ব 9 দীর্ঘ ই স্টকারের প্রভেদ প্রায় লোপ পাইয়াছে। 
উ ঞ উচ্চারণ? বিকৃত হইয়া অন্ত বর্ণের উচ্চারণের মতন হইয়া গিয়াছে । অতএব মোট 
থাঁকে চল্লিশটি। 

অক্ষর যদি বর্ণজ্ঞাপক চিহুমাত্র, তবে শিশুকে চরিশট অক্ষর শিখিতে হইবেই। ভাষা 
শিখিবাঁর পক্ষে অনাবগ্ঠক চিই নিতান্ত অনাবশ্তক, এবং আবশ্যক ধ্বনি-প্রকাশের যাবতীয় 
চিত না থাকিলেও অক্ষর-মাঁলা অসম্পূর্ণ 
কিন্তু, শিশু বাস্তবিক শেখেকি? অআইইঈউ উর85583৬%. ংঃকখগ 
ঘঙচছজঝঞটঠডড়টড়ণতথদধনপফবভমযয়রলবশষসহ--অর্থাৎ 
বাআন্নটা ।""বলা বাহুলা, যতগুলা অক্ষর ততগুলা বর্ণ বাঁঙালা।ভাষায় নাই। থাকার স্বরবর্ণ; 
কিন্তু, বাঁজ্ালায় ইকার -যুক্ত র। খ আরও অনাবশ্তক। এ বাঙ্গালা অই, গ--অষ্ট। 
৯ উ এওকাঁরের পৃথক্‌ অস্তিত্ব নাই। অন্য বর্ণের সহিত যুক্ত হইলে ৯-_ল্‌ উ--, এন 
উচ্চারিত হয়। ণঁকার বাঁজাঁলায় নকার, যকাঁর জকার,” অন্তঃস্থ ব (ব)_বর্গীয় বকার 
হইয়াছে। তাহা হইলে উপরে রিনি অক্ষরমালাঁয় কতকগুল! অনাবশ্তক অতিরিক্ত অক্ষর 
জুটিয়াছে। . - 
৯ কিন্ত, আমা বত পথে বানান তের মতন রাখিয়া থাকি! সংস্কৃত শব্দ সংস্কৃতের 
মতন উচ্চারণ করি বা বলি, তা নয়; বাঙলার মতন উচ্চারণ করি, কিন্তু লিখিয়া দেখাইবাঁর 
সময় সংস্কৃতের মতন দেখাই। এই রীতিতে ক্ষতি-বৃদিধ, ছুই-ই আঁছে। সম্প্রতি সে লাভালাভ 
বিচারে আমাদের আবশ্তকত| নাই। মনে করি যেন সংস্কৃত অ আ ই ঈ উউ থচঞ্ধ এ 
এও ২ এই বার স্বর, এবং ক হইতে হ পর্যন্ত তেত্রিশ ব্যঞ্জন,” ং £--এই তিন স্বর-ব্যঞ্জন, 
এবং বাঁঞ্ালার নিমিত্ত ড ঢু য় একত্রে উন-চল্লিশ ব্যঞ্জন, ন! শিখিলে নয়। কিন্ত, বাস্তবিক 
.কি এই একান্ন বর্ণের একার অক্ষর শিখিলে সংস্কৃত ও বাঙ্গালা লেখা পড়িতে পাঁরা যায় ? 
বিদ্যাৰ্থী শিশু অ আ শেখে, ক খ শেখে । তাঁর পর ক কা কি কী ইত্যাদি, তার 
* শেখে বটে, কিন্তু ভাল করিয়! শেখে না, কেহ শেখা না। ভাষার মুল ধ্বনিও "শিক্ষার্থীকে শিখাইতে 
হয়, তাহা আমাদের গুরু-মশায় সম্ক্‌ চিন্তা করেন না। 








৯ 


বঞ্জিলা অক্ষর. - ২৪৪ 
গর কক্য ক কম ইত্যাদি, তারপর স্ক খ জ্‌ ভব ইত্যাদি, তার পর ক্ষ স্থ দগ দঘ কুত্যাদি।. 


অর্থাৎ বিদ্যাসাগর-মহাশয়ের বর্ণপরিচয় ছুই ভাগ না- শিথিলে শিশুর হাঁতে-খড়ী শেষ হয় - 


 না। মূল বর্ণের পর মিশ্র বর্ণ বা যুক্ত বর্ণ শিথিতে অধিক সময় লাগে না। সময় লাগে ' 


মূল অক্ষর শিখিতে, অধিক সময় লাগে স্তাক্ষর শিখিতে। ইংরেজীতে ছাব্বিশটা- অক্ষর 


শিখিলে ইংরেজী-শব্দ শিশু পড়িতে পাঁরুক না পারুক, তাঁহার অক্ষরপরিচয় শেষ হয়: 
বাঞ্জালাতে চল্লিশটি বর্ণ লিখিয়া দেখাইতে এক শত অক্ষর শিখিতে-হয়1 ইংরেজীর ' 
দোষ আবপ্তক অক্ষরের অভাব ; বাঙলার দৌঁষ অনাবশ্তক অক্ষরের সদ্ভাব | 
" খৰ কদাচিৎ আবশ্যক হয়। ইহাকে না হয় বাদ দিলাম। ‘থাকে আ আই ঈ উউ- 


' খএ এ ও ও এগার স্বর। ব্যঞ্জনের সহিত এই এগার স্বরাক্ষর যুক্ত হইবার সময় অন্ত 
" এগার আকার ধরে। ক খ--অস্ুন্ত ক২ খ.। স্থতরাং অ-ন্বর-অভাব-বোধক চি্নু লইয়া 


হি (এই এগার স্বর চিছু। অর্থাৎ কেবল স্বরবর্ণেরই নিমিত্ত 
ছাব্বিশ অক্ষর চাঁই। | 

' শব্দে স্বর-হীন ব্যঞ্জন আবশ্যক হয় না। অতএব অকাঁরাস্ত ব্যতীত অন্ত স্বরাস্ত ব্যঞ্জন ' 
লিখিতে গেলেই একটা-না-একটা স্বরচিত লিখিতে হয়। দীর্ঘ রূপ লেখা অপেক্ষা সংক্ষিপ্ত 
রূপ লেখায় সময়-লাঘব হয়। সুতরাং স্বরের সংক্ষিপ্ত রূপ থাকায় লাভ বই ক্ষতি নাই। 
যিনি ক খ ইত্যাদি অকারান্ত ব্যঞ্জন অক্ষর উদ্ভাবন করিয়াছিলেন, তাঁহার বুদ্ধির 
প্রশংসা করিতে হয়. এই খানে যদি শেষ হইত, তাহা হইলে কথা খাঁকিত না। ত অকা- 
রাস্ত, কিন্তু, হস্ত ত এর আকার ত, নহে, | স্থৃতরাং একটি নুতন অক্ষর। কৃ অক্ষরে 
উ উ যোগ করিলে কু কু হর, কিন্তু, গ্উ--গু, শ্উ--৩, হউ--হু, রউ--রু, রউ-্ধ। 
এই রকম ক্র জর ঞ প্র ক্রু দ্র ক্র, যেন র-ফল! যোগ্নের পর উ উ. দিতে হইলে ,] 
দিতে হয়। কিন্তু তাও নয়। কারণ হঁখ--হৃ 9 এখানে খ-যোগেও সেই চিহু ! 

* যদি কেবল স্বরাক্ষর-যোঁগের সময় এই রকম গোঁটাকতক সঙ্কেত শিখিতে হইত, তাহা 
হইলেও বড় একটা কথ! থাকিত না । স্ত খ দেখুন; স ত থ স্পষ্ট বুঝিতে পারি। কিন্তু 
কৃত--ক্ত; ইহাতে ন! ক ন! ত দেখিতে পাই। যদি তপাই,ক পাই না৷ গ্র-গ্র, 
কিন্তু কৃর--ক্র। এই রকম নূতন নূতন অক্ষর যে কত জুটিয়াছে, তাহার তালিকা দেওয়া 
যাইতেছে। যে যুক্তাক্ষরে স্বর কিংবা ব্যঞ্জনের আকার স্পষ্ট আছে, তৎ্সম্বশ্ধে কথা নাই! 
যুক্তাক্ষর থাকাতে লেখায় সময় কাগজ পরিশ্রম নী হাতত দিতে দিতে কাত হইয়া" 
পড়িতে হয় না। fs 


ক-অ-্কৃ) ত-অ=ৎ। কৃত=ক্ত ; ক্র-ক্র) হি 
কৃ লকু)গ তত (যেমন স্ত) শু;ক্রত্র ঞ্ুক্ররু)ছা, ড্ক-ম্ক) ডগ । 
কৃ. =্কু; দৰঞ্জজর। 7 জ্ঞ= জ্ঞ। 
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- ২৫০ | বাজাঁলা ব্যাকরণ । 


ট্ট=ট্ট ৷. | ক্য-্ক্য। 

ণ্ড=পগ্ড। রুকল্ক):, দর, মর, ধর, বব 
ত্ত=ত্ত ; ত্থ-থ; ত্র--ত্র, ত্ত্র-ত্র। গ্রন্গ্র। 

গ্ধ-্দ্ধ) দ্ধ, স্ব, বধ! য্ণ=ষ্ণ | 

ন্থলস্থ; স্থ। স্ব-স্ব; স্ত। 

কৃম-ক) হ্ম=ন্ম। হ-হু। 


দেখা যাইতেছে, এক উকারেয় পাঁচ রকম আকার আঁছে। উকারের, খাকাঁরের ছুই, 
কৃকারের তিন; গ্রকারের ছুই, উকারের তিন রকম আকৃতি আছে । এই প্রকারে বাঙাল! অক্ষর 
হখ্যা। একান্ন হইতে একাশী বিরাশী হইয়া শিক্ষার পথে অকারণ বিল্ন বাড়াইয়াছে। উকারের 
পাঁচ রকম রুপ, বলা ঠিক হইল না। কারণ যে-কোন রকম যে-সে ব্যঞ্জনে যোগ করা চলে ' 
না। কু লিখিবাঁর সময় এক রকম, গু লিখিবার সময় আর এক রকম, বু লিখিবার সময় আর 
এক রকম, হু লিখিবার সময় আঁর এক রকম, লিখিতে হইতেছে। পূর্বকাঁলে কু-এর অন্য রকম 
আকার ছিল। এইরূপ ভূ মু লু প্রভৃতি অপর কএকটি অক্ষরও ভিন্নাকার ছিল। 

এই সকল নানা পের মধ্যে ক্ষ জ্ঞ ফ্, তিনটি অক্ষর মূল বর্ণের উচ্চারণ প্রকাশ না করিয়া 
অন্ত বর্ণের করে। সুতরাং এই তিনটিকে পুথক্‌ অক্ষর গণনা কর! চলে। য-ফলা (7), 
র-ফলা (_ ), এবং রেফ (4) এই তিনটিও চাই। অবশিষ্ট আঁকার একেবারে অনাবশ্তক। 
ইহাদের পরিবর্তে সহজ রূপ যোগ করিয়া যুস্তীক্ষর অনায়াসে নির্মাণ করা যাইতে পারে। 
িখন-শ্রম-লাঘব অক্ষরের রূপ-সংক্ষেপের কারণ। কোন কোন এ সংক্ষেপের সীমা 
অতিক্রান্ত হয় নাই কি? 

এখন মুল অক্ষর দেখি । কোন্‌ অক্ষর ভাল বলা যায়? (১) যে অক্ষর কলমের এক 
টানে লিথিতে পারা যায়, অর্থাৎ যাহ! লিখিতে কাগজ হইতে কলম তুলিতে ফেলিতে হয় না; 
(২) যে অক্ষর দ্বার অন্ত অক্ষরের ভ্রম হয় না). (৩) যে অক্ষর দেখিয়া পড়িতে চক্ষু পীড়ন 
করিতে হয় ন! ; সেই অক্ষর ভাল। 

বাঞ্জালা হই ঈ দেখুন। হ অক্ষর ই এর মতন, যেন হ তে মাথায় শৃঞ্জা দিয়া ই 
হইয়াছে। অ+1-আ,উ+4-,-উ, খ+লখ্বী। এই নিয়ম ব্যাকরণের সন্ধিতে আছে, 
দীর্ঘ স্বরের-আকারেও আছে। কিন্ত ই+ই-উ অক্ষরের ছুই ই এমন মিশিয়া গিয়াছে যে 
বুঝিতে পাঁরা যায় না। ঈ অক্ষরের সহিত সদ অক্ষরের কেন সাদ্ৃগ্ থাকিবে, তাহাঁও বোঝা 
যায় না। খআর ঝ দেখুন। এত্র,ও ত্র, বর, যষ্ ষয়,ক্ষক্ষ, ইত্যাদি কএকটা 
অক্ষর কিছুতে ভাল বলিতে পার! যায় না। 

ব্‌ ও র এর ধ্বনিতে কিছুমাত্র সাদৃশ্য নাই, অথচ আকারে এক। নাঁগরী ব ও র এ ভুল 
হইবার সন্তাবন। নাই। আসামী র অক্ষরও অপেক্ষা্কত ভাল। যদিও আসামীতে মুল 
আকারে ব র এক, তথাপি ব এর নীচে বিন্দু দিয়া র হয় না। ড ড় ঢ ঢ় আকারের কারণ 


r 


বার্জালা অক্ষর। ২৫১ 


বুঝি ) ড ঢ-এর গুরু উচ্চারণে ড় ঢ়। কিন্তু, ব এর গুরু উচ্চারণে র নহে, য এর য় নহে। 
বাঞালাতে য ও য়. উচ্চারণে ভিন্ন হইয়া গিয়াছে। পূর্বকালে ন-এ বিন্দু দিলে ল হইত । 
এই যে বিন্দু-যোগ্‌, ইহ! ঘাড় নাড়িয়া ইা-ন| বুঝাইবার সমান। প্রত্যেক বিন্দু দিবার সময় 
কাগজ হইতে কলম তুলিতে হয়। কিয়াপদ ব্যতীত বাক্য-রচন! হয় না, এবং বাঙালাতে 
হওয়া করা অল্প লিখিতে হয় না । | 

ক+1-কা» ক+,=কু, ক+=ক্ব; অৰ্থাৎ কএর পরে স্বর) কিন্তু ক+লিকি; 
কএর পূর্বে ই বসিতেছে। ক+ী=কী ঠিক আছে। বর্তমান নাগরীতেও ইকারের 
বামাগতি। ' প্রাচীন নাগরীতে এ রকম ছিল না। শী বাম ও দক্ষিণ পাশের দ্বীড়ী ছিল 
না; ব্যঞ্জনের মাথায় বামে কিংবা! দক্ষিণে ধনুক দিয়া লেখা হইত। ওড়িয়া অক্ষরে কএর 
মাথায় ধনুক দিলেই কি লেখ! হয়। এর বিশেষ দোষ এই যে কলমের একটানে লিখিতে 
পার যায় না । 1 লিখিতে কলম ছুই বার তুলিতে হয়।. বাঁঞ্জলা ৫ 0 লিখিতে কলম 
তুলিতে হয় না, কিন্তু, ব্যঞ্জনের বামে বসিয়া স্বাভাবিক কুমের ঘত্যয় ঘটায়। নাগরী অক্ষরে 
উ বাঁদিকে, উ ডাঁইন-দিকে বাঁকে। বাঙ্খালায় একই দিকে বীকিয়া , , সহজে 
বুঝিতে দেয় না । | 

বাঙাল! অক্ষরের উৎপত্তি কি, তাহা জানিয়া সম্প্রতি লাভ নাই। নাগরী অক্ষর বহু 
লোকের অক্ষর। তাহাকে আদর্শ রাখিয়া বাঙ্গাল! অক্ষরের সংস্কার করিলে লাভ বই ক্ষতি 
নাই। সংস্কার চাই, আমূল পরিবর্তন চাই না। বাঙ্গালা অক্ষরের সুস্মকোণ-বাব্ল্য নাগরী 
অক্ষরে নাই। আমাদের হাঁতের লেখায় অক্ষরের কোণ গোল হইয়া যাঁর । ইহাই স্থাভাবিক 
সুক্ষ কোণ চক্ষুর গীড়ক, সুতরাং কদাচিৎ সৌন্দর্ঘ-বৃদ্ি করে। যে যুক্তীক্ষরে মূল অক্ষর 
এত ছোট, অস্পষ্ট কিংবা বিকৃত যে বুঝিতে কষ্ট হয়, তৎপরিবর্তে অন্ত অক্ষর আবশ্যক | 
নীচে নীচে ছুই তিনটি ব্যঞ্জন বসাঁইতে গেলে ছুই একটা অক্ষর অত্যন্ত ছোট হুইয়! পড়ে । 
এবুপ গ্বলে নীচে নীচে না বসাইয়া পাশে পাশে জুড়িয়! দেওয়া ভাল। 
. বাঙ্খালায় অন্তঃস্থ ব অক্ষর নাই। ফলে, সংস্কৃত পুস্তক শ্লোক প্রভৃতির ছাপ! অশুদ্ধ 
হইতেছে । আসামী বা প্রাচীন বাঙলা হইতে এই অক্ষর (বব) লওয়া যাইতে পারে। 
বাঙ্ালাতেও এই অক্ষর কাজে আসিবে ৷ “হওয়া” “খাওয়া? “দেওয়া' “শৌওয় প্রভৃতি নান! 
শব্দে ওয়া লিখিতে হয়। এই ওয়া বাস্তবিক আ (যেমন, করা জানা চেনা, ইত্যাদির )। 
কিন্তু, যখন ওয়া হইয়া গিয়াছে তখন ৰা লিখিলে অধিক দোষ হইবে না । গাঁড়ীওয়ালা, 
'কাপড়ওয়ালা” ইত্যাদির ওয়াল! মূলে আলা! হইলেও হিন্দী ৱালা আসিয়! জুটয়াছে। বোধ 
হয়, এই ৰ প্রচলিত হইলে ‘বিদ্বান’ ‘সত্ব’ প্রভৃতির উচ্চারণও ঠিক হইয়া আসিবে। 

বাঙাল! রএর নাগরী রূপ অনায়াসে দেওয়! যাইতে পারে। রএর নিম্নরেখা দক্ষিণদিকে 
দুম্বা করিলে নাগরী হ হইবে । তখন আর বিন্দু আবশ্যক হইবে না। যএর বাঁদিকের ছুই 
কোণ ভাঁঞ্জিয়া গোল করিয়া দিলে য, ষ্এর মতন দেখাইবে না। ঠিক কোন আকার 
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আনিলে অন্ত অক্ষর ভ্রম হইবে না, অথচ কলমের এক টানে লেখ! যাইতে পারিবে, তাহার 
নিরূপণ কঠিন হইবে না। উদ্দেশ স্মরণ রাখিয়া এ ত্র, ও ত্ত প্রভৃতি যে সকল অক্ষর বাস্তবিক 
ধীঁদা জন্মায় সে সকলের সংস্কারে হাত দিতে হইবে । প্রথম প্রথম নূতন অক্ষরেও একটু ধাঁদা 
জন্মাইবে ; অভ্যাস হইয়া গেলে পুরাতন অক্ষর আর ভাল লাগিবে না। ' 

রেফযুন্ত কোন্‌ কোন ব্যঞ্জনের দ্বিত্বহয়। পরিবর্ত, অর্দ, কার্য্য, কর্ম, সর্ব ইত্যাদি 
শব্দে ত ধ য ম ব এর দ্বিত্ব হইয়া থাকে। কিন্তু আমরা! দ্বিত্ব উচ্চারণ করি না। করিলে 
রেফ-ুন্ত যাবতীয় ব্যঞ্জনের দ্বিত্ব হইত। সংস্কৃত ব্যাকরণের মতেও দ্বিত্ব ন! করিলে চলে। 
“যদি তাই হয়, তবে অকারণে দ্বিত্ব করিয়া লিখনশ্রম বাড়াই কেন, অক্ষর ক্ষুদ্র হইতে 
দি-ই কেন? বস্তুতঃ বৌন্বাই ও কাশীতে ছাপা Mit পুস্তকে দিসি দ্বিত্ব 
পাইনা । 

ও ও স্থানে ঙ্‌ এই ণৃ ন্‌ ম্‌ এই পাঁচ অন্থুনাসিক বর্ণের সংযোগের সময় লেখায় পূর্ব 
অক্ষরের মাথায় একটি বিন্দু দেওয়া হইয়া থাকে । কই, পড়িতে বুঝিতে কষ্ট হয় না। 
বাঙ্গাল! উচ্চারণে ভ্বর্ণ ₹ ঞ-বর্ণ ন, এবং থ-বর্ণ ন হইয়া গিয়াছে। 

হাজার বাংগল! সঙ্খ্য1 লিখি, সেই অন্ুস্বার উচ্চারণ করি। গঞ্জন। ঝাঞ্চাঁট লিখি, 
কিন্তু, পড়ি গন্জনা ঝন্বাট। কণ্ঠ দণ্ড লিখি, কিন্তু, পড়ি কন্ঠ, দন্ড। যখন অবস্থা এই, 
তখন ড্‌ এ থু লিখিয়া লাভ করি না। ইহাদের স্থানে অনুস্থার দিতে আপত্তি হয়, লুপ্তচিছু 
(৭ বসাইলেও চলে! কবর্গ পরে থাকিলে উহ দ্বারা ঙ, চবর্গ পরে: থাকিলে এই টবর্গ পরে 
থাকিলে ৭২ বুঝিতে আয়াস লাগে না। নৃ মৃ স্থানে () বসাঁইলেও চলিত। কিন্তু এই ছুই 
বর্ণের উচ্চারণ বিকৃত হয় নাই বলিয়! ন্‌ মূ রাখায় লাভ আছে। বারংবার, কিৎবাঁ, 
বশধ্বদ ইত্যাদি অপেক্ষা বাঁরঘাঁর, কিন্বা, বশধ্বদ উচ্চারণ বাঙ্গালা । অনুস্থারের চিহু, বিন্দু 
বা শূন্ত । তাহাতে হসস্ত-চিহ্বুযোগ অনাবশ্যক বোঁধ হয়। | ৃ 

আর একটা অক্ষর না থাকাতে অনেক বাঙ্গাল! শব্দ বিক্কৃত হইতেছে । তিন চারি পীঁচ-- 
এই চারি সংক্ষেপে চাইর (ই ঈষৎ), কদাপি চার নহে। অন্ততঃ এখনও চাঁর হয় নাই। 
চাউল দাইল সাইর (সারি) আইজ কাইল প্রভৃতি শব্দ কথিত ভাষায় চাঁল ডাল সার আজ 
কাল নহে, খইল,--খল বা খোল নহে। মরিল পড়িল প্রভৃতি শব্দ কথাবার্তায় অনেকে ' 
মইল পইল বলেন। এরূপ শব্দ মোল পোল লেখা চলে না। কারণ ঈষৎ ই এখনও লুপ্ত 
হয় নাই। হইল অনেকে লেখেন হ'ল, অর্থাৎ ইংরেজী 'কমা-চিহু দ্বারা লুপ্ত ই প্রকাশ 
করেন। শব্দের শেষের উ লুপ্ত হইলেও পূর্ব স্বর কুটিল হয়। ধাঁতু--ধাইত, সাধু-_সাইধ। 
এই ছুই শব্দ ধাত, সাঁধ-নহে। পূৰ্ব স্বর অ অ। হইলেই উচ্চারণে ঈষৎ ই আসে। এই 
অ আকারের উচ্চারণ তখন কুটিল বলা যাইতেছে। এই উচ্চারণ জানাইতে ই অক্ষরের 
মাথার শৃ্ভাটুকু জুড়িয়! দিলে চলে । যেমন খীল, আঙ্ক, ধীত। : 

এক দেখ কেমন প্রভৃতি শব্দের এ বাঙ্গালা! উচ্চারণে প্রায় এআ! ( এ ঈষৎ ) হই 
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গিয়াছে। এই উচ্চারণকে বাঁকা এ বলা যাউক! সংস্কৃত ও বাঙ্গালা শব্দ লিখনে এই বাঁকা 
এ আবন্তক হয় না। সোজা এ দিয়! লেখাই রীতি। অনেকে ইংরেজী শব্দের বাঁকা এ 
উচ্চারণ বাঁজাঁলায় রাখিতে চাঁন। এই প্রয়াস বৃথা । ব্যাঁপারীকে আমরা বেপারী 
" করিয়া ছাড়িয়াছি। সংস্কৃত ব্যঙ্গ শব্দকে বেঙ্গ, কেহব! বেড্‌ লিখিয়া থাকেন। যখন 
খাঁটি সংস্কৃত শব্দের 7 71 বর্ণের দশ! এই, তখন অন্ত ভাষার শকেও যে বাঁকা এ-বাগাঁলায় 
সোজা এ হইয়! পড়িতে পারে, তাহা স্মরণ করা উচিত। এসিড, গেস, হেট কোঁট, ইত্যাদি 
এ দিয়! লিখিলে মহাভারত অশুদ্ধ হয় না। ইহার পরিবর্তে J! য্যা' এয! ইত্যাদি কিন্ত, ত- 
কিমাকার বানান অনেকে মোহিত করিয়া থাকে । যদি উচ্চারণ ঠিক 'জানাইতে হয়, নূতন 
অক্ষর চাই। খোঁড়-বড়ী-খাঁড়া যোগে নানাস্বাদ ব্যঞ্জন রীঁধিতে অন্ততঃ নানা রকম মশলা 
'চাই। | 

বাঙ্গালা ছাপাখানায় নাকি চারি শত রকমের অক্ষর রাখিতে হয় ! ঠিক কত, জানি না। 
1 7 ইত্যাদি যুক্ত করিয়া যে যাবতীয় ব্যঞ্জন ও যুক্তু ব্যঞ্জন রাখা আবশ্যক তাহা স্বীকার 
করি ন!। অবশ্য যুক্তু করিয়া রাখিলে অক্ষর-যোজন| কম কৰিতে হয়। তেমন দেখিলে, 
হইয়া, করিয়া, ছিল ইত্যাদি শব্দও গীঁখিয়া রাখিলে হয়। কিন্তু সংযুক্ত ব্যগ্রনাক্ষর দ্বারা 
সংখ্য! বাঁড়িয়াছে সন্দেহ নাই । ফলে ছাপাখানায় নানাবিধ পরিমাণের অক্ষর রাখা ব্যয়সাধ্য 
ব্যাপার হইয়াছে। সংযুক্ত ব্যঞ্জন পাশে পাঁশে লিখিবার রীতি হইলে অক্ষর সংখ্যা কম হইতে 
পারিবে । কিন্তু, লিখিতে কাগজ ও সময়. বেশী লাগিবে। এই ছুইএর সামঞ্জস্ত করিয়া 
ছাপাখানার অক্ষর-দংখা কম করা আবশ্যক হইয়াছে। .অআইঈউউথএন্রীওও৬ ং 
হও £৭, কেখগঘঙচছজবঞটঠডডচড়ণতথদধনপফৰবভ 
মযরলবশষসহক্ষজ্ঞঞ্ণ “,* এই সাতযটি অক্ষর দ্বার ছাপার কাজ চালাইতে পারা 
যায় কি না, তাহ! ছাপাখানার অধ্যক্ষ মহাঁশয়ের! চিন্তা করিয়া দেখিবেন। ইহা ব্যতীত ১২ 
৩৪৫৬৭৮ ৯০/%৩।॥ ৮+ - ৯ + ,;11 প্রভৃতি কএকটি অক্ষর লাগিবে। 
মোট প্রায় একশত অক্ষরে আমাদের সন্তুষ্ট হওয়া! উচিত ৷ 

ছুই উপায়ে অক্ষর-সংখ্যা কমাইতে পারা যায়। এক উপায়, শব্দের বানান সহজ করা, 
অন্ত উপায় অনাবশ্তক অক্ষর বাদ দেওয়া.। সাহিত্যপরিষৎ-পত্রিকায় (১৫শ ভাগ ৪র্থ সংখ্যা) 
“সিলেটী নাগরী” নামে এক প্রবশ্ধে দেখা গেল যে, সে নাগরীতে ৩২টি অসংযুক্তু এবং ১৬টি 
সংযুক্ত অক্ষর আছে, এবং তত্থারা মৌসলমানদিগের লেখা-পড়া! ও কেতাব-ছাপা হইতেছে। 
লেখক বলিয়াছেন, “পদ্মার পূর্বদিকে বঙ্গভূমির সর্বত্র এই অক্ষর মৌসলমান জনসাধারণের 
মধ্যে প্রচলিত হইতে শারন্ত হইয়াছে ৷” বে কারণে এই অক্ষর ব্যাপ্ত হইয়া পড়িতেছে, তাহা 
সকলের অন্থধাবন-যোগ্য। সবাই লেখা-পড়া শিখিতে চায়; কিন্তু, বাঙ্গালা লেখ! পড়িতে 
শেখা অল্প কাঁলে অল্প পরিশ্রমে হয় না । ‘সিলেটী নাগরী’ লেখায় শব্দের বানান সোজা হইয়াছে, 
অক্ষর-সংখ্যা কম হইয়াছে। মনে করুন, অ অ! ই প্রভৃতি. স্বরবর্ণের এক প্রকার আকার 
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বডি হু , ইত্যাদি রাখ! গেল! তাহা হইলে এগারটা অপর অক্ষর শিখিবাঁর প্রয়োজন 

থাকে না। be গেল, “ব্ত বড় হচচ গৌরী হাত কেনে তোর খাঁলি। মার সংগে কে 
না কথা মনের কথ! খুলি॥' বানান সহজ করিয়া লিখিলে, ‘হেঁহে স্লিভ তুমি মোরে কি 
দেখা ভয়। ৫1 ভ কম্পিত নয় মার রিদয় । জাঁহাঁদের নীচাসন্ত ইরিনা ননিত্ত 

ংসার মদে মুগ্ধ অন্ুখ্খন্‌ ॥ 

জাঁহ! হউক এখানে শবেহ. বানান বিবেচনা ত্যাগ কহ! গিঘাছে। (কথাটি এই, আমাদেহ 

জে বাঞ্জালা অক্ষ আছে, তাহাঁং সব আবশ্ঠক কি? সব অক্ষহেহ আঁকহি ভাল কি? 
অক্ষ জে চিহুমাত্ৰ এব তাহাঁহ যে পহিবর্তন হইঘাঁছে, হইমা থাকে, তাহ! ম্মহণ কহিলে 
পহিবর্তন নাম শুনিঘাই ভঘ পাইবাহ কাঁহণ থাকে না। কেহ কেহ মনে কহেন জাহা একবাহ 
চলিঘাছে, তাঁহাহ পহিবর্তনে শুভ হঘ না । কিন্ত কোন্‌ ব্যাপাহে,--সমাজ-সম্বণ্ধী, ধর্ম" 
সম্বণ্ৰী, হাঁজ-নীতি-সন্বপ্ধী,_ কোন্‌ ব্যাপাহে পহিবর্তন না হইঘাঁছে, না হইতেছে? আমাদেহ 
আচাহ-ব্যবহাঁহ। আহাহ-বিহাঁহ, হীতি-নীতি প্রভৃতি আবতীঘ্র কাজে পহিবর্তন . হইলাঁছে, 
হইতেছে। এত পহিবর্তনেও হদি আমহা 2 আছি; সৎস্কাহেহ পহেও বাঙ্গালা 
তাক্ষহ বাঞ্জালাই থাকিবে । ১ 
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এক শ্রদ্ধেয় লেখক অক্ষর-সংক্কারের বিরুদ্ধ যে হেতু প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা এখানে 
উদ্ধৃত হইল। তাহীর বানান অবিকল রাখা গেল। তিনি লিখিয়াছেন, “অক্ষরের রূপ 
কয়েক স্থলে সহজে সং্কীর্্য হইতে পারে। কিন্তু, ঘুক্তবর্ণের সংস্কার সর্বত্র সম্ভবে না । 
আপনি বুক্তবর্ণ ভাঙিয়া সংখ্যা কমাইতে চেষ্টা করিয়াছেন, কিন্তু কয়েকটি স্থলে মাত্র কৃতকাৰ্য্য 
হইয়াছেন! ইহাতে শিশু-শিক্ষার্থীর রর্ণশিক্ষাবিষয়ে কিছু সাহায্য হইবে, অল্প সময় ও 
পরিশ্রম লাগিবে ৷ কিন্তু বয়স্কের পক্ষে কতট। উপকার হইবে, তাঁহ! বিচার্য্য ।” 

“শিশুশিক্ষার্থীর উপকার ভিন্ন এই পরিবর্তনে আর বিশেষ উপকার £দেখি না! কেন ন! 
অধিকাংশ স্থলে আপনিও প্রচলিত রূপ রাখিতে বাধ্য হইযাছেন। য-ফলা র-ফলা রেফ 
ইত্যাদি চিহ্ন আপনি অপরিবর্তিত রাখিয়াছেন! ক্ষ’ প্রভৃতি যুক্তবর্ণের পরিবর্তনের চেষ্টা করেন 
নাই । কাজেই কতিপয় পরিবর্তনে ছেলেদের পরিশ্রম লাঘব হইবে কি?” 

“বর্ণের রূপ একটা convention মীত্র। সকলে মিলিয়! মিশিয়া সহজ করিয়া লইলে 
কোনই গোল থাকে না” 

“প্রত্যেক বর্ণের রূপের একটা ইতিহাস আছে। বহু সহস্র বৎসরের.পরিণতিতে প্রত্যেক 
বর্ণের রূপ ্ড়াইয়াছে। পরামর্শ করিয়া ও রূপ-পরিবর্তন অসাধ্য না হইতে পারে। কিন্ত 
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বাঙ্গালা, অক্ষর । ২৫৫ 
7. যতদিন, পরামর্শে সুফল না পাওয়া যাইতেছে, ততদিন এ বিষয়ে ব্যক্তিগত স্বাধীনতা সংযত 
- করা উচিত নহে কি?” 
আমি মূল প্রস্তাবে লিখিয়াছিলাম, “কোন্‌ অক্ষর ভাল বলা যায় ? যে অক্ষর 
- কলমের এক টানে লিখিতে পারা যায়, অর্থাৎ যাহা! লিখিতে কাগজ হইতে কলম তুলিতে 
ফেলিতে হয় না; (২) যে-অক্ষর দ্বারা অন্য অক্ষরের ভ্রম হয় না; (৩) যে অক্ষর দেখিয়া ' 
পড়িতে চক্ষু পীড়ন করিতে হয় না? সে অক্ষর ভাল। * * * সংস্কার চাই, আমুল পরিবর্তন 
চাইনা ।* যে যুক্তাক্ষরে মূল অক্ষর এত ছোট, অস্পষ্ট কিংবা! বিক্কৃত যে 'বুঝিতে কষ্ট হয়, 
তৎপরিবর্তে অন্য অক্ষর আব্শ্তক। ' নীচে নীচে ছুই তিনটি ব্যঞ্জন বসাইতে গেলে ছুই একটা 
অক্ষর অত্যন্ত ছোট হইয়! পড়ে। এরপ স্থলে নীচে নীচে না বসাইরা পাশে পাশে জুড়িয়া 
দেওয়া ভাল 1” (১৩১৬ সালের কাঁতিকের প্রবাসী ৷) 
মূল প্রশ্ন আবার স্মরণ করা যাউক । প্রচলিত সব বাঙ্গালা অক্ষর উপরে লেখা পরীক্ষায় 
টেকে কি? যে গুলা না টেকে, সে গুলার অল্প সংস্কারে ক্ষতি আছে কি? এক এক 
অক্ষরের এক এক আদর্শ আছে। যুক্ত ও অধুন্ত আকারে একই আদর্শ রক্ষা বাঞ্ছনীয় নহে 
কি? বয়স্কের উপকার গণনা করিয়া সংস্কারের প্রয়োজন প্রতিপন্ন করা যাইতে পাঁরে না। 
গানের সুর যে জানে, তাহাকে স্বরলিপি না দিলেও চলে। ছাপার ভূল বয়স্কে নিজে সংশোধন 
করিয়া থাকেন, লেখকের অপেক্ষা, করেন না। আরও মনে রাখিতে হইবে; শিক্ষিত বয়স্ক - 
প্রথমে অক্ষর-পরিচয় করিয়! শিক্ষিত হইয়াছেন। বিদ্যাসাগরমহাশয়ের বর্ণপরিচয ছুই ভাগ ' 
না শিখিলে বাঙ্গাল! শব্দ পড়া সাধ্য হয় না। এই ছুই ভাগ অভ্যাস করিতে শিশুর কত 
সময় লাগে? এত সময় লাগিবার কারণ কি? অক্ষর-পরিচয় উপেয় নহে; তাঁহা জ্ঞান- 
গ্রাারে প্রবেশের পথ মাত্র। সে পথ সুগম করিলে যে উপকার হুর, তাহা সকলেই স্বীকার 
করিবেন। ক লিখি, কি ক লিখি, আদর্শ একই থাকে, হুম্ব দীর্ঘ আকারে কিছুই আঁসে যায় 
না। কিন্তু, যখন কএর আদর্শ পরিবর্তন করি তখনই ধোকায় পড়িতে হয়। 
উপরি-উদ্ধ,ত পত্রে দেখা যাইবে, লেখকু-মহাশয় ভাঙ্গিয়া না লিখিয়া ভাঙিয়া, কিন্তু না 
লিখিয়া কিন্তু, লিখিয়াছেন। ইহাতেই প্রমাণ যে গু লেখ! কিছু কষ্টসাধ্য, স্তু লেখা অপেক্ষা 
স্ত; লেখা স্বাভাবিক । কেহ কেহ ঙ্গ ছাড়িয়া যে উ লিখিতেছেন, তাহা 'কি উচ্চারণ ভাবিয়া, 
না কদাকার দেখিয়া, না লিখনঅরম-কাঁতর হইয়া লিখিতেছেন ? যাহাই হউক, দেখা টান 
"ইহাতে শব্দের বানান পরিবর্তন হইতেছে । 
আঁধুনিক ছাপার অক্ষর এবং প্রাচীন পখীর অক্ষর কি অবিকল এক? ক অক্ষর কি 
জন্মাবধি এইরূপ আছে? ২য় বর্ষের সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় “নাঁগরাক্ষরের উৎপত্তি-নিনূপক 
তালিকা, দেখিলে জানা যাইবে প্রচলিত অক্ষর একবারে বর্তমান আঁকার লইয়া জন্ম গ্রহণ 
_ ধরে নাই, বন্থুবিধ ব্যাপারের মতন অক্ষরেরও বহু রূপান্তর হইয়াছে। হয়ত ক অক্ষর প্রথমে 
বজ্জাকার (4) ছিল, পরে উহার বামদিকে রেখা আসিয়া ব্রিকোণ হইয়াছে, দক্ষিণ দিকের খ্ভু 
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রেখা বাঙ্খালায় অঙ্কুশ (ক), নাঁগরীতে নিয় বাহ্‌ (ক) হইয়াছে। লিখনশ্রমলাঘব, অক্ষরের 
সা্ৃশ্তজাত ভ্রম-নিবারণ, এবং সৌন্দর্ধ-জ্ঞানতৃত্তি প্রাচীন বজকে ত্রিতুজে পরিণত করিয়াছে । 
৯১০ শঁকের বঙ্জাক্ষর ছঠণফল শহ এখনকার মতন ছিলনা। অআইইউউওও 
এখনকার মতন ছিল না। | 
- অত কথায় কাজ কি, প্রাচীন পঁ,থীতে এবং এখন গ্রাম্য লেখকের লেখায় ল স্থানে নীচে 
বিনদুুন্ত ন পাওয়া যায়! পূর্বকাঁলে রএর আকার ছিল পেটকাটা ব (ব)। আসামী অক্ষরে 
সেই প্রাচীন ঘুপ এখনও চলিতেছে । আশ্চর্যের বিষয়, নাগরী ল (বর্গয ব) অক্ষরের স্থানে 
কেহ কেহ এই প্রাচীন র (ৰ) দিয়! সংস্কৃত-গ্ৰথ মুদ্রিত করাইয়াছেন। লোকের রুচি বিভিন্ন, 
কিংবা! গরজের তুল্য বালাই নাই। পূর্বে লেখা হইত, ‘হরি ২ কি মোর করমগতি মন্দ ৷’ 
এখন লেখা হইতেছে, ‘হরি হরি, 1 পূর্বে “শী ১০৮ পাইলে বুঝিতে হইত এক-শ আটবার 
শী উচ্চারণ করিতে হইবে | কিন্তু, সে রীতি আর চলে না । আলস্তে অর্থাৎ লিখন-শ্রমলাঁঘবের 
চেষ্টায় স্ব; স্থ অক্ষরের থ ছিনাজা রর পড়িয়াছে। কিন্তু, থ-এর দক্ষিণ রেখা কাটিয়াও 
দুইবার কলম তোঁলার শ্রম যায় নাই: 
ঘট.কচু-ডাঁমণির সংবাঁদ অনেকে অবগত আঁছেন। প্রাচীন কালের হাতে-লেখা সংস্কত- 
পুথী পড়িতে হইলে আগে অর্থবোঁধ, সন্ধি-সমাঁস-বোঁধ করা চাঁই। লেখার সে রীতি এখন 
পরিবর্তিত হইয়াছে, সংস্কৃত শ্লোকের শব্দবিচ্ছেদ কর! হইতেছে, কেহ কেহ ইংরেজী বিরাম- 
চিহ্বাদি সচ্ছন্দে বসাইতেছেন। | 
প্রাচীন উপদেশ, শতংবদ মা লিখ। এখন শতংবদ সহত্রং লিখ। প্রমাণ, ডাকঘরের 
ংখ্যা-বৃদ্ধি, ছাপাখানাঁর সংখ্যা-বৃদ্ধি। লেখা আরও বাঁড়িবে, পড়াঁও বাঁড়িবে। সেকালে 
পুঁধীর অক্ষর গোঁটা-গোটা হইত! তখন লিপিকর-কল! ছিল। একখানা পুঁথী লিখিতে 
ছুই চারি মাঁস লাগিত। এন সে মন্দবেগ নাই । এখন টানা লেখার কলি পড়িয়াছে। - 
যাহাকে যত লিখিতে হয়, যত তাঁড়াতাড়ি লিখিতে হয়, তাহার লেখা তত টানা, তত জড়ানিয়া 
হইয়া, পড়ে । দৌকানী-পশারী আমলা-মুহরীর্‌ লেখা গোটা-গোটা থাকিতে পারে না। 
দৌকানী-পশারী নিজের স্মরণ নিমিত্ত খাতা লেখে, সাপ-বেঞ্া যা-তা লিখিলেও তার কাঁজ টলে। 
আমনলা-মুহরী পরের নিমিত্ত লেখে বটে, কিন্তু, শব্দ গণিয়| যখন পয়সা উপার্জন, তখন তাহার 
লেখা জড়াঁনিয়া টান! না হইয়া পারে না। বাঁঙালা অক্ষরের কোণ-বাঁহুল্য দেখিয়া বোধ হয় 
সেকালে লেখাপড়ার তেমন চর্চা ছিল না। তাড়াতাড়ি লেখাতে কোণ গোল হইর়। যায়, 
কাহারও বা সোজা হইয়! বাঁয়। .অনুমান হয় কাষ্ট-প্রস্তর-তাআঁদি ধাতুতে রেখাঙকন করিতে 
গিয়া! বাঁজ্ালা সুস্ম-কোঁণ-বহূল অক্ষরের উৎপত্তি হইয়াছিল। সে যাঁহাই হউক, পূর্বের 
লেখনী (রেখনী ) এমন কোমল হইয়াছে, হাতের লেখায় কৌণ ভাঁজিয়া যাইতেছে । 
এই কোণ ভাঙ্গাতে, টানা লেখার অভ্যাসে এক নাগরী হইতে কারখী, গুজরাতী, এবং 
মহারাই্দেশের মৌড়ী অক্ষরের উৎপত্তি। ইংরেজী ছাঁপার অক্ষর যেমন, হাঁতের অক্ষর তেমন 


ূ্‌ বাঞালা অক্ষর। | ২৫৭ 
নয়। আমরা ভাবি, রাঙ্গালা ছাপার অক্ষর উত্কৃষ্ট এবং আদর্শবোগ্য, এবং সে আদর্শ হইতে 
ুতষ্ট হইলে হাঁতের লেখার নিন্দা করি। বাঙ্গাল! হাতের অক্ষর ছাপাখানায় চলিত হয় নাই 
সত্য, কিন্তু, হাতের লেখার আদর্শ ছাপ! হইতেছে, হাতের লেখা পড়িবার পরীক্ষা হইতেছে, 
এবং কালে লেখাপড়ার বৃদ্ধিতে হাতের লেখাও ছাপার অক্ষরের তুল্য পদ পাইবে । আমি অক্ষর" 
সংস্কার প্রস্তাবে অল্প দুরু গিয়াছি। কিন্তু, যিনি দুর ভবিষ্যৎ ভাবিয়া সংস্কার প্রস্তাব করিবেন, 
তিনি হয়ত ছাপার ও হাতের অক্ষরের এক্য-সাঁধনে মনোযোগী হুইবেন। মরাঠী প্রদেশে মোভী- 
অক্ষর ( হতে অক্ষর ) ও বালবোধ-অক্ষর (ছাপার নাগরী ) লইয়া বিবাদ চলিতেছে । 

বাঞ্জাল! অক্ষরের নানা দশ! গিয়াছে, নানা দশ! আসিবে, পরিশতির শেষ নাই, দেশ- 
কাল-পাত্র-ভেদে পরিণতির প্রভেদ হয়, তখন কালে আদর্শও পরিবর্তিত হয়। ইতিহাস এই 
সাক্ষ্য দিতেছে! 

কিন্তু, কোন্‌ পরিবর্তন ভাল? যে পরিবতন অল্পে অল্পে হয়, প্রথমে সং হস্কার-সরূপ হয়, সে 
পরিবর্তনে বিপ্লব ঘটায় না, প্রয়োজন সিদ্ধ করিয়া স্থায়িত্ব প্রাপ্ত হয়। অতএব যে বাঙাল! 
অক্ষর অত্যন্ত জটিল, যাহাতে বাঙ্গালা ও নাগরী আদর্শ মিশ্রিত হইয়! গিয়াছে, সেই সেই 
অক্ষরের সংস্কার প্রথমে বাঞ্ছনীয়। এইহেতু জ্ঞ ষ্ণ ক্ষ যৌগিক অক্ষর বলিয়া স্বীকার করিয়াছি,য- 
ফল! র-ফল! রেফ পরিবর্তনের প্রয়োজন পাই নাই,এমন কি « অক্ষরের বিরুদেধ যাই নাহি। 

আদর্শ না পাইলে তুলনা করার সুবিধা! হয় না । বাঙ্গালা দেশের নাগরী অক্ষর উপস্থিত 
ক্ষেত্রে আদর্শ ধরা যাউক | দেখ| যাইবে, (১) নাগরী যুক্তাক্ষরে মূল অক্ষর ঠিক আছে, বিকৃত 
হয় নাই, (২) যে বাঙ্গালা! যুক্তাক্ষরে মূল অক্ষর অস্পষ্ট ও নিয়মবাহ্‌ হইয়াছে, সেখানে আদর্শের 
গোলযোগ ঘটিরাছে, বাঙ্গাল! ও নাগরীর বর্ণ-সঙকরত্ব ঘটিয়াছে। নাগরীকে নাগরী, বাঞ্গালাকে 
বাঙ্গালা রাখিলে আমার প্রস্তাব প্রায় আবশ্যক হইত না । 

নাগরী অক্ষরের সহিত তুলনা করি। | 
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কুহু ধন উ ভু 
গুতুত্তণ্ড ঘন্তন্ঘছ ণ্ট ও - বত 
ক্রদ্রক্তভ্রশ্র- লুন্ুসুলুস্থ্য ষ্ণ ম্যে 
ক্র ন্‌ . থ ত্তত্রন্ত্র ল্নম্যনন্ল 
কূরজ্রপ্জত্র সুক্তলু্ুন্দু গ্দ্ধন্ধন্ধ ্বল্ুল্নম্ 
কহ স্ধান্ু সুস্থ . ন্অজ্খ 
ক্তক্রক্ষ “ব্মাঙ্গ বব ক্সহ্ম - নন স্ব 
হল ৷ দ্ধ | ক্য - নম 


bs মন হুহ স্ব 


২৫৮ বাঙ্গাল! ব্যাকরণ। 
দেখা যাইবে কেবল স্ব ভে) এবং স্থ (ক্ষ) অক্ষরে নাগরীতে বৈষম্য ঘটিয়াছে, অনা 
ব্যঞ্জনাক্ষরযোগে ঘটে নাই। স্বরাক্ষরসংযোগ করিয়া দেখি | 
ক+ই-কি  ন্ব+-হ=ন্ধি 
ক+ঈ-্কী জ্বাঁকুলজ্ী 
ক+এসকে _ জ+হ-ী 
ক+ও=কো - ন্ব+ক্মী-ন্দী 
র+উ=রু হ+ভ=হ ° 
র+উল্রূ হ+জন্ক্ত - 

ই ই (7) ঈ (৭) অক্ষরের অতিশয় রূপান্তর হয়। বাঙ্গাল! ও নাগরী, দুই অক্ষরেই রৃপা- 
স্তরে মূল ই ঈ পাওয়! কঠিন! নাগরীতে বরং কিছু পাওয়া যায়, বাঞ্জলাতে ঈ হইতে শী আনা 
- কঠীন। বাঞ্জালাতে ক+এ-কে. ক+-ও= কো অক্ষরে এ ও বিষম পরিবর্তিত হইয়াছে । 

কেহ কেহ নাকি বলেন বাঙাল! অক্ষর হইতে নাগরী অক্ষরের উৎপত্তি। ললিত-বিস্তরে 
বঞ্জ-লিপি নাম পাওয়া! যায়। কিন্তু, অক্ষরের আকার বিবেচনা করিলে বিপরীত অনুমান 
হয়। সে যাঁহ! হউক-লেখার সুবিধার নিমিত্ত অক্ষরের রুপান্তর হয় ; তথাপি নাগরী দেখিলে 
মনে হয়, রূপান্তর না করিয়াও সুলেখ্য যুত্তাক্ষর করা যাইতে পারে। ূ 

বাঙ্গালা (ও নাগরীর ) অধিকাংশ ব্যঞ্জনাক্ষর পরস্পর যুক্ত করিয়া লিখিবাঁর উপযোগী৷ 
অধিকাংশের দক্ষিণ রেখ! উধ্বাধোভাবে আছে। নিম্নলিখিত অক্ষর গুলি সেরুপ নহে--ক ঙ 
চছ্জঞটঠডটতফতহ। ফলে, এই সকল অক্ষর অন্ত ব্যঞ্জনের মাথায় সাইবার 
সময় লিপি-বাঁহ্‌ল্য ঘটে । কএক স্থলে বাঙ্গালা অক্ষরে রুপান্তর ঘটিয়াছে। যথা, চিন্কণ, 
ককৃথটা, সত্য, সঙ্ঘটন, কচ্চিৎ, কচ্ছ, লজ্জা, ব্যঞ্জন, বঞ্ধা, কষ্টার, সটঠকার, উড্ডীন, 
উৎপত্তি, উত্থান, আহ্বান, ব্ৰাহ্মণ ৷ 
৷ দেখা যাইবে, 1৭ 00010, স্বরাক্ষর ব্যঞ্জনের পাশে, এবং, ২ নীচে লিৰিতে হয়। | 
এইরূপ, ব্যঞ্জনে ব্যঞ্জন যুক্তকরিতে হইলে কোন স্থলে পাশে কোন স্থলে নীচে কিংবা উপরে 
লেখা আবশ্তক হয় । কিন্তু, যেমন করিয়াই লিখি মূল অক্ষরের মু্তি যত রাখিতে পারি, ই 
ভাঁল। এই কথ পুনঃ পুনঃ বলিতে হইতেছে । 

আর কিছু নহে, ত্‌মাত্র। 

ও স্ব স্ত-_অক্ষরে নাগরী উ (.) আসিয়াছে। হু-_-অক্ষরে হ ক্ষীণ এবং , প্রবল হইয়াছে। 
রু__অক্ষরে র অক্ষরের নীচের বিন্দু বোধ হয় বিপর্যস্ত শৃঙ্গাকার উ এর উৎপত্তির কারণ । 
কিন্তু তা 1 বলিয়া, রফলা আছে বলিয়া ক্র দ্র কর ভ্রু শ্রু লিখিবাঁর হেতু বলবান নহে। র-ফলা- 

যাবতীয় অক্ষরে এই নিয়ন নাই। গ্ৰ, অ, ইত্যাদি দেখুন ৷ 

বূ- নাঁগরীর বিপরীত। নাগরীতে হু-বু। এই রূ এর টার ধবত্র হইয়াছে 
কিন্তু অন্ত র-ফলাধুক্ত অক্ষরে হয় নাই । 


বঙ্গিলা অক্ষর । | ২৫৯ 


হ-_হ এর নীচে "ফলা দিয়! লেখা (হৃ) কঠিন কি? 
ক্র-_নাগরী ক (ন্ধ ) নীচে বাঞ্জালা ত? 
ক্র--ক এর নিম্ন রেখা জুড়িয়া দিলে ক্ষতি ফি? 
্ক ঈ-_-অন্য অক্ষরে স্পষ্ট জ. লেখা চলিত আঁছে। সঙ্ঘা সঙ্ঘটন দেখুন। স্বন্গ অক্ষরে 
. “ক গ এর মাথার উপরে ও শুইয়! পড়িয়াছে। 
২ ফ্রাই অক্ষরে শিল্পীর একটু নৈপুণ্য আছে। এখানে চ এবং এ দুইই আছে, কিন্তু, 
জড়াইয়া গিয়াছে। 

ও--এককালে ণ এর আকার প্রায় ল এর তুল্য ছিল। সে কালের ণ রহিয়াছে । 

 দ্বন্ধ ₹__এই সকল অক্ষরে স্পষ্ট ধ রাখিতে হইলে ধ এর কীধের il মাথার অক্ষরে 
লাগিয়া যায়। তথাপি নাগরী অক্ষর দেখুন । 
স্ব স্থ-স্পষ্ট থ রাখিতে গেলে খ এর সঙ্জো ভুল হইবার আশঙ্কা ছিল। শ্বলিত দেখুন। 
কিন্ত লেখার দৌষে এই আশঙকা আসে। 
_ ক্ষ ম ডুড়িয়া গিয়াছে। দক্ষিণ পাশের অঙ্কুশ উপরদিকে উঠিলে ঠিক হইত । 

ইন, হণ হইতে ন পৃথক দেখাইতে গিয়া ন ঝাকিয়া অঙ্কুশ হইয়াছে। 
জজ ঞ দুই-ই আছে। 
ষ্--য অক্ষরের পৃষ্ঠে প্রাচীন ৭ চড়িয়াছে। শুদধ ris এ ৭ সাঢৃশ্ুও, আছে। 
. ক্ষ-ক য স্পষ্ট ছিল বলিয়া বোধ হয়। হাঁতের লেখার টানে ক ষ অস্পষ্ট হইয়াছে। 

দ্ধ ্্মৰ্য্য ব্রত ইত্যাদির বানানে দ্বিত্ব ন! করিলে ব্যাকরণ অশুদ্ধ হয় না৷ উচ্চারণও 
হয় সা। | 

বাঙ্গাল! অক্ষর আলোচন! করিলে আদি-শিললীর প্রশংসা করিতে হয়। তাহীঁর আদর্শ অল্প 
ছিল,-_বৃত্ত, দণ্ড, ত্রিতূজ। আদর্শের কোথাও বিপর্যাস, তাহাতে কোথাও অলঙকার যোগ 
করিয়! তিনি যাবতীয় অক্ষর নির্মাণ করিয়াছিলেন। শৃঙ্গ, অঙ্কুশ, কুণ্ডল, প্রধান অলঙকার 
হইয়াছিল । যেমন জ এর নীচে বিন্দু (ভু) দিয়া কেহ কেহ কোল (যেমন পুর্ববর্জোর 
কোন কোন শব্দে, ইংরেজী =, ফাঁনী জে, যেমন জেয়াঁদা, জবর) অক্ষর জ্ঞাপন করেন, ড.ঢ় য় 
অক্ষরের উৎপত্তিতে সেইরূপ বিন্দু আসিয়াছে। র-অক্ষরের বিন্দু প্রাচীন বোধ হয় না। 
_পেটকাটা ব তাহার প্রমাণ। (য় ড় সম্বশ্ধে পরে দেখ )। 

নাগরী অক্ষরের মাথায় মাব্রা-তি্যক রেখ।-_থাকে। সমাস্তরে পঙ্ত্তি বসাইবার প্রয়োজনে 
মাত্রার উদ্ভব হইয়াছিল। বাঙ্গাল! অক্ষরেও মাত্রা থাকে, কিন্তু খ৯এএ ও ওঙঞ্ণ 
অক্ষর মীত্রীহীন হইরাছে। ঝখ্ভ্র এ, ডঙ, জ্ঞ ঞ, নণ অক্ষরের সিরকা এই 
অনিয়মের কারণ হইয়া থাকিবে । 

* ব্যঞ্জনাক্ষরের সহিত স্বরাক্ষর যুক্ত করিতে ব্যঞ্জনাক্ষরের রূপান্তর কল্পনা অনায়াসে নিবারিত 
ভয়! ক্র ড্র ইত্যাদি না লিখিয়া প্রচলিত অক্ষর সাহায্যে ত, দ্র, লেখা চলে। এই প্রকার 
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২৬০ বাঙাল! ব্যাকরণ | 


স্বরাক্ষর ব্যতীত দশ বারটা যুক্ত 'ব্যঞ্জনাক্ষর আঁছে। ইহাদের আকারে আদর্শ রক্ষা কর 
কঠিন নহে। 

মানুষ বহুদিন অনিয়মে থাকিতে পারে না। এক i আঁকাঁর-সৌষ্টৰ অন্যদিকে. উৎ- 
পত্তির ইতিহাস ব্লবান হইয়া কাহাকেও এদিকে কাহাঁকেও অন্যদিকে আকর্ষণ করে। ধীর 
ব্যক্তি সামঞ্ন্ত অন্বেষণ করেন। আদিম অবস্থায় বিশ্লেষণ-আসে না। কর্মসাধনই এক চিন্তা 
হয়। পরে নূতন বিকল্প আসে, তখন কেহ পুরাতন নাড়া-চাড়া করিয়া সখী হয়, কেহ ব! 
পুরাতনের সময়োপযোগী সংস্কার আকাজ্জা করে। এইবুপেই সংসারের গতি ৰা কেঁবল দেখিতে 
হইব, সংস্কারের নামে বিকার আসিয়া না পড়ে । 


৫1 , বাঙ্গাল! সঙ্যাবাচক শব্দ 1৯ 
আজিকালি ভাষাতত্ব ৰিজঞালের তুল্য গণ্য হইতেছে। বাঙ্গালাভাষারও বিজ্ঞান আছে, 
“ এবং সে বিজ্ঞান অন্ত বিজ্ঞানের তুল্য চিত্তাকর্ষক । জীব-বিজ্ঞানে যেমন জীবের আঁকার" 

প্রকার, স্বভাব-চরিত্র, জ্ঞাতি-গোত্র, পরিবর্তন প্রভৃতি আলোচিত হর, ভাঁষা-বিজ্ঞীনেও শব্দের 
তেমনই হয়। 
কিন্ত, বিজ্ঞানের পূর্বে আলোচ্য বিষয়ের তথ্য-সংগ্রহ আবশ্যক | যে বিবর্তন-বাঁদ 
আধুনিক কালের চিন্তার আোত নূতন পথে চালিত করিয়াছে, যাহা সমাজ-তত্ব হইতে আকাশের ' 
জ্যোতিদ্ধ-তত্তে স্বীয় প্রণালী কাটিয়া দিয়াছে, সে বিবর্তনবাঁদ-প্রবর্তনের পূর্বে বহু ধৈর্যশীল 
পরিশ্রমী নিদ্ধপট-সত্যশীল ব্যন্তি তথ্য-সংগ্ৰহ করিয়াছিলেন। আগে তথ্য, পরে শান্তর । 
__ বাজালাভাষার তথ্য সংগৃহীত হয় নাই, তথ্য দু-এক জনের দ্বারা সংগৃহীত হইবারও নহে। 
অল্পে অল্পে বহুজনের পরিশ্রম ফল একত্র না হইলে বাঁঙ্গালাভাষা-বিজ্ঞানের বীজ বপন হইতে 
পারিবে না। 
ভাষা বিজ্ঞানের এক অঞ্া” শবের বিকার বা পরিবর্তন আলোচনা {| সংস্কৃতভাষার বহু 
বহ শব্দ বাঙজ্গালায় বিক্ৃত ব| পরিবর্তিত হইয়াছে | কালে যাবতীয় |ব্যাপারের পরিবর্তন 
হয়। ভাষাঁরও হয়। সংস্কৃত-ভাষারও হইয়াছিল। -বেদ ও ব্রাহ্মণের ভাষী এবং পুরাণের 
ভাষা এক নহে। .সংস্কৃত ব্যাকরণের যে অসংখ্য সুত্র, তাহা রা বৃমিক পরিবর্তনের 
সাক্ষী-সনূপ হইয়া আছে। সংস্কতভাষ! নাকি লৌক-ভাষা “ছিল না! কিন্ত, অংস্কৃত-ব্যাকরণ 
একা! সে সন্দেহ চূর্ণ করিয়া দিতেছে] | 
ংস্কতের পর পালি, এবং পাঁজির পর টানি এ দেশের লোঁকভাষা ছিল। সংস্কৃত 
প্রান্তের পর বর্তমান প্রচলিত দেশভাষাঁর জন্ম ০হইয়াছিল। যেমন বীজ পুতিলে গাছের জন্ম ' 
হয়, পিতামাতার সন্ততি হয়, যেমন পুরাকালের আর্য দেশের বর্তমান লোকে বিদ্যমান, 
₹পুৱাকালের সংস্কৃত এখন প্রচলিত দেশভাঁষায় বিদ্যমান। প্রাচীন আর্ষে এবং আহার 
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বাঁজলা সথ্যাবচিক শব্দ! ২৬১ 
_. বর্তমান সন্তানে যেমন আকাশপাতাঁল অন্তর হইয়াছে, সংস্কৃত এবং বর্তমান দেশভাযাতেও 
- হইয়াছে। - 
কালে, পরিবর্তন হয়। আমরা এক 'কালের' নামে কত অজ্ঞান লুকাইয়! রাখি! বহু. 
কাঁরণপরম্পরার সংক্ষিপ্ত নাম কা ল। নে কাঁরণপরম্পর! পূর্ণবূপে জানাও অসাধ্য । ভাঁষাঁপরি- 
বর্তনের কারণৃপরম্পরা জানাও অসাধ্য । শিক্ষার অভাব, জাতীয় প্রকৃতির পরিবর্তন, জল বায়ুর 
গুণ, অন্য জাতির সংসর্গ প্রভৃতি নান! কারণে ভাষার পরিবর্তন হইয়া থাকে। শিক্ষার গুণে 
যে শব্দ স্থখোঁচ্চার্য হয়, শিক্ষার অভাবে জিহ্বাঁর.জড়তাঁয় কর্ণের আংশিক বধিরতায় তাহা! 
দুরুচ্চার্য হইয়া অপত্রষ্ট হয়। মানুষ সুখে থাকিতে চায় ; সুখে থাকিতে ভূতের কীল খাইতে 
চাইবে কেন? শব্দটা ‘একাদশ’ হউক, এগাঁরহ হউক, এগাঁর হউক ; সে বুঝিলে হইল, 
তাহার প্রতিবেশী বুঝিলে হইল যে ইহা ১০4-১ সংখ্যার নাম। যখন “এগার বলিলে চলে, 
তখন. শেষের অনর্থক “হ' টাঁর স্থায়ী হইবার সম্ভাবন। থাকে না। হিন্দীভাষী হ ( এএগ্যারহ' ) 
রাখিয়াছে, বাজান! ওড়িয়া মরাঠীভাষী ছাঁড়িয়াছে। ছাড়িয়াছে বটে, কিন্তু, বাঙ্গালা ও 
ওড়িয়াভাষী শব্দের অকারাস্ত উচ্ছারণে লুপ্ত হকারের চিহু রাখিয়াছে। মরাঠী করিলে এগার 
(বস্ততঃ “অকারা” ), বাঙ্গালী ও ওড়িয়া করিয়াছে এগার. এগার্‌ করিতে পারে নাই। 
লোকে বলে বিড়ালের কঠিন প্রাণ। শবেরও প্রাণ কঠিন বলিতে পার! যার। শব্দ 
সহজে বিকৃত বা অপত্রষ্ট হইতে চায় না । বর্ণ লুপ্ত হইলে লোপচিন্নু উচ্চারণে থাকিয়া যাঁয়। 
এগাঁরহ শব্দের হ লুপ্ত হইয়াছে। অকারাস্ত “র তে সেই হ লুকাইয়! গিয়াছে। মরাঠী 
করিয়াছে অ! (যেমন বারা, তের! ), কান দিয়! শুনিলে গ্রাম্য বাঞ্গালী ও ওড়িয়ার মুখে কখন 
কখন শুনি অঃ (য়েমন বার তেরঃ)। বাঁঞ্ালা অক্ষরের দোষে ও অভাবে বার (পালা), 
বার (১২), লিখিয়া প্রভেদ দেখাইতে পার! যায় না। এই আকস্মিক. কারণে অনেক শব্দ ' 
বূমশঃ বিকৃত হইতেছে। সৎ চতুর্‌ শব্দের বহুবচনে চত্বারি, দ্ব বা দ্বি শব্দের দ্বিবচনে দ্বৌ | এই 
দ্বৌ, ও চত্থারি শব্দে অস্তঃস্থ ব (বব) বাঞ্গালায় লিখিয়া জানাইবার উপায় নাই। বাজ্গালা 
' অক্ষরে কৃত সংস্কৃত গ্রন্থ ছাপ! হইতেছে ; কিন্ত, এক ব লিখিয়া ছুই ব-কাঁরের কাঁজ চলিতেছে। 
যে শব্দের ধ্বনি যেমন, তেমন না পাঁইলে চলেনা । সৎ দ্বৌ হইতে হি’ দো, বাণ।ছুই, ও* ছুই, 
ম* দোন। চত্বারি হইতে হি” চার, বা" চারি, ও* টারি, মণ চার। বাণ চারি হইতে পূর্ব ও 
পশ্চিম বঙ্ো চাইর' ; কদাপি চার' নহে। কেহ কেহ ‘চার’ লিখিতেছেন; কিন্তু চা এবং র 
এর মাঝে যে ঈষৎ ই আছে; তাহা ধরিতেছেন না। ফলে চারি” শব্দের বিকারের পথ 
" পরিষ্কার করিতেছেন। কিংবা ঈষৎ ই জানাইবাঁর অক্ষর না! পাইয়া “চার লিখিতেছেন। 
এইরূপ, তাহীরা লিখিতেছেন, “আজ কাল’ (আজি কালি বা আইজ কাইল)। কেহ কেহ 
চাল ডাল’ লিখিয়া এবং বলিয়া শব্দ বিকারের কারণ হইতেছেন। ভাষাতত্বে যথেচ্ছাচারিত! 
চলেন! । এইহেতু এখানে ছুই-একটা চিত আবশ্যক হইতেছে। উচ্চারণ অকারাস্ত বুঝাইতে . 
অক্ষরের নীচে মাত্রা ৰা কষি দেওয়া যাইবে ; যথা, এগার । ই উ গ্রস্ত হইলে অর্থাৎ ঈষৎ: 
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২৬২ বার্জালা ব্যাকরণ । 
উচ্চারিত হইলে ই উ কারের মাথার শিং (*) দেওয়া যাইবে। বথা, চাঁর। আমরা গ্রাম্য 
"শব্দের স্পর্শ হইতে দুরে থ'কিতে চাই । কিন্তু, ভাষা-তত্তে গ্রীম্য শব্দ অবহেলাঁর যোগ্য নয়! 
স্বান-ভেদে গ্রাম্য শব্দের অত্যন্ত পরিবর্তন হয়। রাঁঢের ( দক্ষিণ রাড়ের ) গ্রাম্য শব্দ জানা 
আছে বলিয়া এখানে গ্রাৎ নামে সেই শব্দ বলা যাইবে । বিদ্যাসাগর-মহাঁশয় “বৌধোদয়? ' 
পুস্তকে যে সংখ্যাবাঁচক শব্দ দিয়াছেন, তাহ! রাঢ়ের (প্রায়) গ্রাম্য শ্ব । (উৎ--উচ্চারণ )। 
আমরা লিখি শাক’, ‘বক’ ; কিন্তু, প্রাকৃত জন “শাগ’ ‘বগ’ বলে। পূর্বকালের, সংস্কৃত- 
গ্র কৃতভাঁষীরাও সংস্কৃত শব্দের ক স্বানে গ করিত । তাহারা সণ একঃ পদকে 'ঞ্গা” করিত, 
এবং আমরা বা ‘গোটা? (এগোটা ) শব্দে সেই গো রাখিয়াছি। স” একাদশ বা"তে 
এগার । -শবটি বাস্তবিক এগাঁরহ। সণ দশ স্থানে রহ হইয়াছে। সংস্কৃত-প্রাকৃতভাষী শষ 
বলিতে পারিত ন! ; জানিত কেবল স, এবং তাঁহাঁও ছ কিংবা হ করিয়া ফেলিত। স* যষ, 
(৬)__বা* ছয়, ও* ছ, হি* ছঃ, মণ সহা। দশ শব্দ মরাঠীতে দহা। সণ একাদশ শব্দ 
. তবে এগাদহ হইত। সংস্কৃত শব্দের চ ত দ প ৰ প্রভৃতি বর্ণ প্ৰাক্ৃত-ভাষীরা লোপ করিত! 
ফলে, এগাদহ স্থানে এগা-অহ হইত । শব্দের মাঝের অসংযুক্ত স্বরবর্ণ উচ্চারণে ধৈর্য চাই! 
এই ধৈর্যলাভের চেষ্টায় র আগম হইয়া অহ শব্দ রহ করিয়া ছাড়িয়াছে। এই কারণে 
‘উপকথা!’ স্বান-বিশেষে হইয়াছে রুপকথা, উই হইয়াছে বূই। ছিল একাদশ, হইয়াছে 
এগাঁদস-_-এগাঁদহ-_-এগারহ--এগীর । 
এইরূপ, সৎ দ্বাদশ__বা-রহ। সংস্কৃত শব্দের সংযুক্ত ব্যঞ্জন প্রাকৃতভাষী উচ্চারণ করিতে 
পাঁরিত না। সংযুক্ত ব্যঞ্জনের মাথার বর্ণ লোপ করিয়া নীচেরটি রাখিত, যেন নীচের বর্ণ-টাঁই 
শব্দের চরম, এবং সেই চরম স্থানে পই' ছিতে পারিলে হাঁপ ছাঁড়িতে পারা যায় | দ্ব। করিয়াছিল 
বা (ব্য ব)। এইরূপ, সপ্ত__সাঁত. অষ্ট_আট, পঞ_পাঁচ। ব্যঞ্জন-লোপের চিন 
সর্প পূর্বরর্ণের স্বর দীর্ঘ হইয়াছে। পূর্ববর্জোর প্রাক্তন যখন ‘ভাঁত’কে "বাতি এবং 
ঘর’ কে গর’ বলে, তখন ‘বা? ও গা" এর উচ্চারণে জোর দিয়া ভ এবং ঘ বর্ণের লুকান! হ বর্ণ 
জানাইয়! দেয়। প্রাকৃত জন রেফ লোপ করিয়া নীচের বাঞ্জনের দ্বিত্ব করে। সপ্প্রাক্কতভাষী 
করিত, অদ্যাপি বা*প্রাক্ৃতভাষীও করে। সর্পকে করে “সপ্ন” কর্মকে করে ‘কম্ম’! কিন্তু, 
এখানে আবার সংযুক্ত ব্যঞ্জন | মাথার বর্ণ কাটিয়া এবং পূর্ববর্ণের স্বর দীর্ঘ করিয়া আমরা 
করিয়াছি সাপ, কাম ( পূর্ববজো, ও", হি*)। সংযুক্ত ভিন্ন ভিন্ন ব্যঞ্জনের দুইটি বর্ণ পৃথক 
পৃথক উচ্চারণ জিহ্বার অল্প অভ্যাসে আসে না । একই ব্যঞ্জনের দ্বিত্ব হইলে উচ্চারণ-ক্রেশ 
লঘু হয়। সর্প বলা অপেক্ষা সপ্প বলা সহজ | এই কারণে সং সপ্ত হইয়াছে সত, ষষ্ট-_ফটি, 
অষ্ট__অষ্টর--আট্র (যেমন তিন আষ্টে_আট্রে-চোবিবশ)। স" সপ্তদশ-_হি সত্তরহ, মণ 
সতরা, বা" ও* সভর। সৎ সপ্ততি--সত্তই (ত লুপ্ত ),_-সতরি (র আগত)। ও” সত্তরি; 
টাকায় সত্তইর-যশোরে সর রাঁঢে সত্তর, হিৎ সত্তর, মণ সত্তর। সংস্কৃত শব্দে র ফল! থাঁকিলৈ 
বা"-প্রাককতে তাহা পৃথক হইয়া পরে গিয়া বসে, কিংবা লুপ্ত হয়। রাত্রি শব্দ আমরা উচ্চারণ 


চি 


te 1 শব্দ । Sus 


করি রাত্রি, অপভ্রংশে রাত্তির | রাঁঢ়ের প্রাকৃত জন করে রাত্ি, আঁরও অপল্রংশে রাঁতি--রাইত 
_রাঁত। অর্থাৎ ত+ই স্থানে ইএ ত_হইয়াছে। এই হেতু সত্তরি--সত্তইর--সভী, চারি 
-চাঁইর--চাঁর 

হিৎ তেরহ বাঁ" ও* তের মৎ তেরা শব্দ স* ত্রি-দশ হইতে না আসার কথাঁ। কাঁরণ সং 
ত্রয়োদশ শব্দ তের অর্থে চলিত ছিল, এবং সংস্কৃত চলিত শব্দ হইতে বর্তমান দেশভাষার 
শব্দের উৎপত্তি হইয়াছে! সপ ত্রয়োদশ শবের য়ে! সাধারণ লোঁকের (বাঙ্গালীর ) মুখে “ও” 
হইয়া শব্মটি ত্রওদশ হয়। ‘বায়ু তাঁহাদের মুখে ‘বাউ’, ক্বপাময়ী--“কবপাম' ৷. গ্রাম্যজন 
ত্রগদশ শব্দকে তিরোদশ করে! ত্রয়োদশ-তিরো-রহু হইতে তেরহ আসিয়াছে কি না 
সন্দেহ। এরুপ হইলে অন্ত তিন ভাষায় ‘তিরোরহ’ শব্দের আভাস পাওয়া যাইত। বোধ হয়, 
ব্রওদশ হইতে ত্রও-রহ। ‘ও’ টা লোপ ন! করিলে শব্দ সহজ হয় না। ত্ররহ থাকে! ত্র 
একট! র-ফলা-ুন্তু ব্যঞ্জন থাকে। তর পৃথক করিলে তর’হ হয়! ইহাঁও সুবিধা নয়। 
একটা র কাটিলে তরহ হয়। .কিন্তু চারি ভাষাতেই তে আছে, ত নাই। এখানে একটু 


কৌতুকের কথ! আছে। অনেকে ‘কৃমে কুমে’ না বলিয়া বলে “কমে কেমে’ (বাং ও» গ্ৰা’ 


কের্মে-কের্ে ), প্রসন্ন না বলিয়। বলে ‘প্রেসন্’ ( গ্রা* পেসন ), প্রয়োগ” বলে ‘প্রেয়োগ’ " 
(উৎ প্রেগুগ ), ‘প্ৰয়োজন’ বলে ‘প্রেয়োজন’ (উঃ প্রেওজন ), কখন বা ‘প্রিয়জন’ ৷ যেন 
র-ফলা-যুক্ত অকারাস্ত ব্যঞ্জন একারাসন্ত পড়িতে হইবে ।* এই যে বিকার, ইহা কি হঠাৎ 
আসিয়া জুটিয়াছে ? ইহা আধুনিক নহে। আধুনিক নব্য ‘শিক্ষিত অ স্বানে এ করেন না, 
সে কালের পণ্ডিত ও ভদ্রলোকে করেন। বোধ হয়, পূর্বকালেও এইরূপ হইত। ত্রয়োদশ 
হইত ভ্রে-ওদশ ; র লোপে তে-দরশ--তে-রহ -তের। এইরূপ,.স* গ্রহ হইতে বাঁ* গের (বিপত্তি) 
(চন্ত্র-) গ্রহণ হইতে বা* গেরণ, মণ গিরাঁণ। 

সং চতুর্দশ--(ত লোপে ) চউদ্দহ। অউ আমর! ও মনে করিয়া “বউ” লিখিতেছি ‘বৌ? । 
এই হেতু চৌদ্দহ। ও” চউদ্দ, হি* চৌদহ, ম্‌’ চৌদা, বা চৌদ্দ। দ করাতে শেষের হ 
অনাবগ্তক হইয়াছে। বস্ততঃ এখন শুনি চোদ্দ। 

স” পঞ্চদশ হইতে পঞ্-রহ পাঁইতে গোল নাই! সংযুক্ত ব্যঞ্জনের্জ্কাথার এ অনেককাল 
হইতে ন হইয়াছে! আমরা লিখি পঞ্, কিন্ত, পড়ি পন্চ। চ লোপে থাকে পন, দাড়ায় 
পন-রহ-_পন-র। এখানে নূতন নিয়ম পাইতেছি। সংযুক্ত ব্যঞ্জনের মাথার বর্ণ লুপ্ত হয় ; 
এখানে নীচের বর্ণ (চ) লুপ্ত হইয়াছে । বোধ হয় পঞ্জ স্থানে পর হইয়! পর্জরহ--পনর 
হইয়াছে । চস্ঘানে ত হয়! চালিশ (৪০) হইয়াছে ভালিশ (যেমন তে-তাঁলিশ, পঁয়-তালিশ)। 
পন্চ-_পন্ত- পন্দ হইয়া. ও* পন্দর, হি" পন্জুহ, মণ পন্ধরা, চট্টগ্রামে পঁদর। পরে দশ শবদ 
আছে বলিয়া পন্চ শব্দের চ-_ত সহজে দ হইয়াছে। দেখা ফাইতেছে স* 504 


 ভাঁষাঁকেই ফীঁপরে ফেলিয়াছিল। 


ক্* ইহার বিপরীত ‘প্রেম’ শব্দকে কেহ কেহ বলে (প্রমণ। 


২৬৪: - বালা ব্যাকরণ ।। 

সৃ* যোড়শ শব্দে সংস্কতভাষীর নিয়মলজ্ঘনের লক্ষণ পাঁই। ষষ্দশ-_-ষট্দশ__ষড় দশ না 
নান যেন ষষ্‌ স্থানে যন হইয়া শেষে যো। দ স্বানে ড আসা বিচিত্র নয়।- ড 
রল এই তিন বর্ণের একটা: অন্য দুইটার স্থানে বসিতে পারে । ড হইতে ল তে আসিতে 
মাঝে আর একটা লছিল। সে ল-কাঁরের উচ্চারণ ড এবং ল-কারের মাঝামাঝি । বাঞ্জালা-ও 


হিন্দীভাষী সেই প্রাচীন ল হারাইয়াছে। ওড়িয়া মরাঠী তেলুগু মালয়লম প্রভৃতি ৮ 


রাখিয়াছে। সৎ যৌড়শ__হি* ষোলহ, ম* সৌল্যা, স* যৌন, বাঁ ষোল। 

সণ সপ্তদশ হইতে সত্তরহ--সতর ( বাঁ", ওৎ )। »গ্রদূশ হইতে সাত্রহ--সাঁতর, জানাই 
(যশোরে সাঁতারো )। ইহাতে বোঁধ হইতেছে, সংযুক্ত ব্যঞ্রনের একটির লোপ হইলে 
পূ্ববর্ণের স্বর দীর্ঘ হইবার নিয়ম পূর্বকালে বাঁঙগালাতে ছিল না। আমর! আদ্য বর্ণের 
অকারকে আকার করিয়া ফেলি। আমরা ইংরেজী অফিশকে করি ‘আঁপিস’, কলেজকে করি 


“কালেজ' | সৎ অষ্টাদশ" অঠর, হি* অঠারহ, মণ অঠরা, বাঁ" আঠার। সৎ শব্েরষ্টি 


স্বীনে সম্প্রা্কতে ঠ হইত ( যেন ষ্ট্র-টষ--টহ_-ঠ) ট্হ-ঠ)1 অষ্টা--অঠ1; সুতরাং 


অঠীরহ হইবার ছিল, এবং হিন্দীতে তাহাই আছে। স" কাষ্ঠ বাঁ" কাঠি অনেকে বলে “কাট? ' 
এবং শুদ্ধ করিয়া! বলে কাষ্ট । অষ্ট শ্ব আঁঠ হইবার ছিল, ও হিঃ মং তে আঁঠ আছে, f 


‘আট’ নাই l 
উনিশ শব্দ স’ একোনব্বিংশতি। সণতে নবদশ্৮ নৱৱ্বিংশতি, নৱত্ৰিংশৎ ইত্যাদিও 


হয়। হয়ত, সংস্কৃতভাষায় নৰদৰ্শ অর্থে ১০4৯, এবং ৯৯১০, অর্থাৎ, দুইটি সংখ্যার যোগ | 


কিংবা গুণ _ছুই-ই বুঝাইবার আশঙ্কা ছিল। ব্রিদশ অর্থে ১০+৩, প্রায়ই ৩১৯১০) 
নৱনৱতি অর্থে ৯০4-৯ এরং ৯১:৯০ ছুই-ই বুঝাইত। হয়ত এই কাঁরণে ত্রি শব্দের বহুবচন্রে 
রূপ ত্রয়স লইয়া ত্রয়োদশ, ত্রয়োৰ্তিংশতি ইত্যাদি করিতে হইর়াছিল। সণ একোন লইয়া 
বর্তমান দেশভাষা সনেহার্থ পরিত্যাগ করিয়াছে। একোন শব্দের ‘এক’ লোপ করিয়া . বা" 
হি” উন ও* অণু রাখিয়াছে। মরাঠী লোপ করে নাই, একোণ, একুণ করিয়াছে: কিন্তু বা" 
হি" মণ সণ একোনশত শব্দ না লইয়া সণ নৱনৱতি শব্দ হইতে বা’ নিরানব্বই, হি” নিনানবে 
ম্‌* নিৱ্যাগ্নৱৰ করিয়াছে 4 ও অণেশত (অর্থাৎ উনশত ) করিয়াছে, পর্যায়ভঙ্জা করে নাই। 
ংস্কৃতভাষী আর্য এক হুইতে দশ সংখ্যা, এবং সেই সংখ্যার সহিত যুক্ত দশ, ছুই দশ, তিন 


দশ:--দশ-দশ ইত্যাদি দশমিক গণনার উদ্ভাবক হইয়া অন্য জাতিকে গণিতে শিখাইয়াছিলেন। 


সে অপূর্ব বুদ্ধিশস্তির পরিচয় সকলেই পাইয়াছে। বিংশতি_কিন! দ্বি দশ, ত্রিংশৎ-_- 


কিনা ত্ৰিদশ ; যেন “দশ” শব্দ স্থানে অশ-_ংশ হইয়াছে । তি, « মূলশব্দের অজ্জা নয়। 


তেমনই সৎ ব্যাকরণের পঞ্চন্‌ সপ্তুন্‌.“দশন্‌ শব্দের শেষের ন্‌ শব্দের অঙ্গা ছিল না। পঞ্টাশৎ 
পর্যন্ত এক প্রকার। ইহার পর তি দ্বারা দশ বুঝায়। যষ্দশ -যষ্‌ৃতি, সপ্ত-দশ-_সপ্ত-তি, 
অষ্টদ্শ-অশী-তি (ষ্ট স্থানে শী?), নব-দ্ৰশ--ন্ৰ-তি। দুল নল গিৰ বেল বমিতিক 
হইয়াছিল, তাঁহার আঁভাঁস উপরে পাঁওরা গিয়াছে। 


A 


বাঙাল! সত্যাবাচক শব্দ । ২৬৫ 


স* ব্বিংশতি__বা* বিশ (উ* বীশ)। ৰৱ লোপে ইশ থাকে। তাই দ্বাবিংশতি-_বা-ইশ, 
ও*-তে প্রায়ই বাইশি। তি লোপ আশ্চর্যের নয়। বিংশতি হইতে বিশ হইবার ছিল। 
বোধ হইতেছে, গ্রাম্য বিহারীর মুখে ৰী'স শুনিতে পাওয়া যায়। সণ ত্ৰিংশৎ--ত্ৰিশ, গ্রা* 
তিরিশ । সঃ, হিণ-তে তাঁস, €*-তে তিরিস। তি পাই না। কিন্তু, হিণ তেতীস, চৌতীস, 
সৈঁতীশ শব্দে অনুনাসিক আঁছে। রাঢেও চৌত্রিশ, সীয়ত্রিশ । বোধ হয়, কালে অন্তুনাসিকত্ব 
হাস পাইয়া আসিতেছে। সং চত্বারিংশৎ--চআরিশ --চারিশ--চালিশ ; ও* হি” মণ চীলীস। 
আমরা প্রাঁয়ই চল্লিশ বলি। হয় চাল্লিশ কিংবা চন্লিশ-ছুই-ই চলে। চাল্লিশ ঠিক হয় না। 
চ স্থানে ত, ত এবং চত লুপ্ত হইতে পারে। তে-চালিশ--তে-তালিশ--তে-আলিশ। 
পঞ্াশৎ-_পন্চাশ (পঞ্চাশ)। কিন্ত, একা, ছাপার,-_অর্থাৎ পঞ্জাশৎ স্থানে পার, এবং প 
লোপে আন । সৎ পঞ্াশৎ - পন্চাহ-_পন্চা কিংবা পনাহ হইবার কথা! হয়ত পনাহ শব্দের 
হ লোপে গান্ন হইয়াছে। :ও* পন বন, হি” পন ৰন, কিন্তু, মণ পন্ন বন্ন করিয়াছে। সৎ ষষ্ট 
__যাঁটি বা যাইট-_যাঁস্ট। যাষ্ট--যাটিও হইতে পারিত। সঃ সপ্ততি--সত্তরি। বাণ্প্রার্কতে : 


- শব্দের শেষের ই উ লুপ্ত হয়। 'রীতি’ হয় প্রীত’, . ধাতু” হয় ধাত’ | বাঁ” হি* মণ সত্তর । 


স্থানে হ হইয়! হত্তর। হি এক-হত্তর ব-হত্তর ইত্যাদি, ও* একস্তরি (সতরি-স্তরি ) বা-স্তরি, 
মণ একাহত্তর বা-হত্তর। বাণ্তে বা-হত্বর হইবার ছিল। আদ্য অকারকে আ' করিবার ঝৌঁকে 
রাঁঢ়ে বাহাত্তর। হ লোপে অ!; ব|-আত্তর, তে-আত্তর, ইত্যাদি । সৎ অন্বীতি--তি লোপে 
ও” অসী; হিৎ অন্সী, মণ এশী, বা’ আশী । বাঁ" বি-আশী-বি-রাশী (র আঁগম ) ; তেমনই 
তি-রাঁশী, চৌ-রাণী। সৎ নৱতি--নবই হয়। ৱ লোপে রাড়ে গ্রাৎ নই, ওতে নউ । নবতি 
_নবই ; অ+ই=এ করিয়া ও নবে, হিৎ নব্রে ; ত স্থানে দ করিয়া মণ নব্বদ। বোধ 
হয়, ত লোপ চিহ্ন রাখিতে গিয়া নবই না হইয়া বা নব্বই । আ আগম হইয়া! আনব্বই, 
যেমন একানব্বই,/বি-আনব্বই--বিরানববই । ১ 

আরও কথা আঁছে! এক শব্দ কেবল এগার শব্দে পরিবর্তিত হইয়াছে।, (চট্টগ্রামে 
এগাশী এগাঁনব্বই )। দ্বৌ হইতে দোই-ছুই সহজে আসে । অন্য শব্দে সম্তে দ্বা বা দ্বি। 
দ্বা হইতে বা, যেমন বাইশ ) দ্বি হইতে বি, যেমন বি-আলিশ | দ্বা হইতে ব আসিয়া ব-ভ্রিশ। 
প্‌* ত্রিহইতে তিন নহে; ব্রি শবের' বহুবচনে ত্রীণি হইতে র লোপে ও* তিনি, শেষের ই 
লোপে বাঁ’ তিন। উচ্চারণে তীন। হি" মণ্-তে তীন লেখা হয়। আমরা অনেক শব্দ বলি 


এক রকম, লিখি আর এক রকম। সৎ ভ্রয়ম্‌ কিংবা ত্রি হইতে তে, যেমন তে-ইশ। 


সণ চতুর হইতে চারি নহে; চতুর শব্দের বহুবচনে চত্বারি। ইহা হইতে চআরি_ারি। 
অন্ত শবে চতুর্_চউ--চৌ। চৌ প্রায়ই চো, এমন কি, চু হইয়া গড়ে। চৌদ্দ, চৌন্রিশ, 
চৌষাট ইত্যাদি। চৌব্বিশ বাস্তবিক চৌবিশ। আমরা.চোব্বিশ লিখি না, লিখি চব্বিশ] ' 
এরুপ বানানের কারণ এই । ই উ পরে থাঁকিলে- অ-স্বর ঈষৎ ও উচ্চারিত হয়। যেমন 
হরি’ আমরা বলি “হোরি”, ‘ধু’ আমরা বলি “মোধু”।- ইহার উলটা! করিয়া যেখানে শব্দে 


২৬৬ বাঞ্জাল! ব্যাকরণ । 


ও আছে, সেখানে অ দিয়া বসি। “দোড়ী” শবদ শুদ্ব ; আমর! প্রায়ই লিখি ‘দড়া’, "গোর, 
শুদ্ব, আমরা লিখি ‘গনু’। বোধ হয়, এই কারণে চোব্বিশ (বা চোবিশ ) স্থানে চব্বিশ লেখা 
হইয়া থাকে । গৌর--গোরা, ওষব-_ওষুধ, ও স্বানে ও হইয়াছে। কিন্তু চো স্বানে চু বলা 
গ্রীম্যতা মনে হয়। চো-আল্লিশ, চো-আন্ন, চো-আত্তর, চো-রাশী চো-রানব্বই বরং ভাল। ' 
স’ পঞ্-_পাঁচ! কিন্ত অন্ত শব্দে পন (যেমন পনর), পঁচ (যেমন পঁচিশ ), পঁঅ--পঁয় 
(যেমন পঁয়ত্রিশ) হইয়াছে। বঞ্জের কোন কোন স্থানে পাঁচচল্িশ, পাঁচ-পান্ন ইত্যাঁদিও 
আছে। অ” যষয_-সহ্‌-ছঃ (হিৎ উৎ ), ও* ছ, বাঁ’ ছয় । সহ--ছঅ--ছয়। ‘ ৰাজালা- 
ভাঁষী শব্দের শেষের অ উচ্চারণে লুপ্ত করিতে চায় ।. ছঅ বলিতে যেন ধৈর্য থাকে ন, অ 
ঈষৎ করিতে গিয়া ছয় হইয়াছে। কিন্ত, ছঅ = ছা হইয়া ছাব্বিশ! য় অল্পেই ই--এ হয় ॥* 
ছয় হইতে ছি হইয়া ছি-আশী, ছি-আত্তর। সৎ সপ্ত--সাঁত। কিন্তু, অন্য শব্দে সত-র, 
সাঁতা-ইশ, সাতচল্লিশ।. সাত হইতে সাঅ--সায় ; সায়ত্রিশ। সণ অষ্ট--আট | আঠা-র, 
আঠাইশ, কিন্তু, অন্যত্র আট, যেমন আট-ত্রশ, আটাত্তর। কিন্তু, (প্রায়ই ) অষ্টাশী। 
আটাশী করিলেও চলে ; আশঙ্কা আঠাইশ--আঠাঁশ। সৎ নৱ--নঅ--নয়। নয়--হইতে 
নি (য় স্থানে ই) হইয়! নি-রানব্বই ৷ ৃ 
_. ভাষার শব্দের আশ্চর্য গতি। তথাপি বিকারের সময় এক পর্যায়ের শব্দ সাদৃশ্য ধরিরা 
চলিতে চেষ্টা করে। বি-রাণী, অতএব বি-রানব্বই ; একার, অতএব বাআনন। বঙজোর 
যেখানে পন্চাশ স্থানে পার হয় নাই, সেখানে একপন্চাঁশ, চৌপন্চাশ, ছপ্পন্চাঁশ, সাত- 
পন্চাশ, আট-পন্চাশ, আছে। নিতান্ত দায়ে না পড়িলে কোথাও পন্চাশ, কোথাও পান 
আন্ন হয় না । বা-পন্চাশ, তে-পন্চাশ শুনি নাই । উনইশ ন! হইয়! উনিশ, যেন উন নহে, 
উন্‌। উন্‌ না আছে এমন নয়, উন্ত্রিশ, উন্চল্লিশ, রাঁঢ়ে আছে, ঢাকাতেও আছে । 

এই সকল শব্দ আলোচনা করিলে স্পষ্ট জানা যায় যে আমর! কএক জন বাঙলা ভাষা 
শুদ্ধ রাখিতে সহস্র চেষ্টা করিলেও প্রাকৃত জন অশুদ্ধ করিয়া ফেলিবে। সংস্কৃত ভাষা 
অপতভ্রষ্ট করিতে সে কালের প্রাকৃত জন ছাড়ে নাই। আমর! সেই অপত্রষ্ট শব্দ বারশ্বার 
অপভষ্ট করিয়া জীবনযাত্রার কাঁজ নির্বাহ করিতেছি। যে দশমিক গণনা বর্তমান দশাংশিক 
09০791) গণনার মূল, এবং যাহা দেখাইয়! আমর! অপর জাতির নিকট প্রশংসালাভের 
প্রয়াসী হই, তাহার এক-শ-টা শব্দ আমরা ঠিক রাখিতে পারি নাই। ছুই চারি শব্দের অল্প 
পরিবর্তন করিলে অন্ততঃ পর্যায় বা পাটী রক্ষিত হয়। এখানে এইরূপ পরিবর্তন করিয়া 
সংখ্যাগুলি লেখা যাইতেছে । এগার! বারা তেরা পনর! যোলা সতর! আঠার! করিলে শেষ 
স্বর সম্বণ্ধে সন্দেহ থাকে না। 

এক এগার, একইশ, একত্রিশ, একচালিশ, একার, একষটি, একাত্তর, একাশী, 

একানবই ৷ দশ। . 
ক ইহার বিপরীত যটি--ষটটি ; চট্টগ্রামে যটা, যেমন একযট্য। 





চে 
~ 


বঞ্জালা শব্দের বানান । ২৬৭ 

ই বার, বাইশ, বত্রিশ, বিআলিশ, বাজ, বাট, বাজ বিরাশী, বিরানবই । 
বিশ। 

তিন তের, তেইশ, তেত্রিশ, তেআলিশ, তেআন্, তেষটি, তেআত্তর, তিরাশী, তিরা- 
নবই। ত্রিশ। | 

চারি চৌদ্দ, চৌবিশ, চৌত্রিশ, চৌআলিণ, চৌআন্ন, চৌষটি, আজ, চৌরাঁশী, 
চৌরানবই। (কিংবা সর্বত্র চো)। চাঁলিশ। 

পাঁচ পনর, পঁচিশ, পয়ন্রিশ, প্রচালিপ, র্যা দা 
পন্চাশ। 

ছয় যোল, ছাবিশ, ছত্রিশ, ছিআলিশ, ছিআর, ছাট ছিআত্তর, ছিআশী, ছিআন্বই। 
যাঁটি। - 

সাত সতর, সাতাইশ, সায়ত্রিশ, সাতচালিশ, সাতাম, সাতষটি, সাতাত্তর, সাতাশী, 
সাতাঁনবই | জভ্তরি। . 

আট আঠার, আঠাইশ, আটব্রিশ, আটচাঁলিশ, আটান্গ, আটফটি, আটাতর, আটাশী, 
আটানবই। আশী। মা 

নয় উন্ইশ, উনত্রিশ, উনুচালিশ, উনপন্চাশ, ks উনি, উনআশী, উননৰই, 

ত বা নিরানবই। 


- বাঙ্গীলা শব্দের বানান | 


সংস্কৃত ভাষায় বৰ্ণন শব্দের অর্থ শুক্লাদিবর্ণযৌজন ৷ বর্ণতুলী অর্থে লেখনী, বর্ণকুপী অর্থে 
মন্তাঁধার, বার্ণিক বাঁ বর্ণিক' অর্থে লেখক । কখ-আদি লিখিতে. বর্ণ বা রঙ্গ আবশ্যক হয় 
বলিয়া কখ-আদি ধ্বনিও বর্ণনাম পাঁইয়াছিল। যাহার ক্ষর_নাশ--নাই, তাহা অক্ষর। 
বোধ হয় অক্ষর শব্দের আদিম অর্থ ধাতু গ্রস্তরাদিতে উৎকীর্ণ রেখা। বর্ণ-লেপন দ্বারা লিপি। 
লেখনী বা রেখনী দ্বারা হউক, তুলী দ্বার! হউক, ফল এক,-চিত্র। চিত্রকর প্রতিমার চাল 
লেখে । তুলী দিয়া সে আকে না, সে লেখে। এই বাঞ্জালা প্রয়োগ হইতেও বুঝিতেছি 


কালে লেখা ও লিপি অভিন্ন হইয়াছে। 


এক জনের নাম রাম! রাঁম একটা শব্দ বা ধ্বনি। সে ধি এবং হসতপাদি-িসিট 
অবশ্য এক নহে। যখন, রাম--এই ধ্বনি করি, তখন সেই মুতি আমার প্রতি দৃষ্টিপাত করে; : 
দুরে থাকিলে আজ্ঞে কিংবা! আর কিছু শব্দ করিয়া জানায় আমার আহ্বান বুবিয়াছে। কালে 
শব্ধ এবং শব্দ-বাচ্য বস্ত; অভিন্ন বোধ হয়। 

* এইরূপ অভেদ-ভান বর্ণ শব্দ এবং বর্ণ মুক্তিতে ঘটিয়াছে। বিদ্যাসাগর মহাশয় লিখিয়া- 


* প্রবাসী--১৩১৭ সাল, আখিন। 


১৬ 


২৬৮ বাঁঞাল! ব্যাকরণ! 
ছিলেন, বাঙ্গালা বর্ণ পরিচয় ; অধূনা কেহ লিখিয়াছেন, বাঙ্গালা অক্ষর-পরিচয়। যখন 
রামের সহিত পরিচয় করি, তখন রাম-নামধারী মুন্তির সহিত করি; রাঁম,-এই ধ্বনির সহত 
করি না। বাম-ধ্বনির সহিত পরিচয় করিতে হইলে রাম-নাম-বাচ্য মানুষের সহিতও করিতে 
হয়। শাব্দিক সে পরিচয় করিয়! থাকেন। 
৷ ভাষা-শিক্ষার নিমিত্ত ভাষার শব্দ শিক্ষা করিতে হয়। এক কিংবা অধিক বর্ণের--ধ্বনির-- 
ংযোৌগে এক এক শব্ধ উৎপন্ন হইয়া থাকে । রাম--শবের বানাঁন-র্‌আম। আরও 
বিশ্লেষণ করিলে বলিতে হয়, র্‌ অ! ম্‌ অ। অতএব শবের মুলখ্বনির বিশ্লেষণ কিংবা 
ংযোজনকে আমরা বানান বলি। গুরু জিজ্ঞাসেন, রাম’ বানান কর। শিষ্য বলে, 
র+আ+ম। গুরু বলেন, লেখ। বাঞ্জালী শিষ্য চিত্র করে”_রাম। হিন্দুস্থানী চিত্র 
করে,__হালে, ইংরেজ করে,--7২৪%৪ | যে এই চিত্র চেনে, সে দেখিবাঁমাত্র শব্দ করে, রাম! 
অর্থাৎ রাম, হাল, ?২৪০,--একই শব্দের ত্রিবিধ চিত্র। I 
অতএব লেখা একপ্রকার সঙেকত ; এবং বানান করিয়া লেখা, ভাষার মুলধ্বনি-প্রকাঁশক 
অক্ষরের সংবোজনা | 
যদি বানান অর্থে ভাষার শব্দের মূলধবনি-গ্দর্শন হয়, তাহা হইলে রাম-_এই শবের বানান . 
রণআ-ম, না, র-আ-ম্‌ ? আমরা_বাঞ্খালীরা সঙেকতট! জানি এবং অ-কারাস্ত ম লিখিয়াও 
পড়ি হলত্ত ম। ওড়িয়া তেলুগু সঙ্কেত ন৷ পাইয়া পড়ে রাম (ম অকারাস্ত)। তখন 
তাহাদের দোঁষ দিলেও দিতে পাঁরি। বলিতে পারি, তাহারা নিজের নিজের ভাষার সঙেকত 
এবং বাঙ্গাল! ভাষার সঙ্ডেকেত অভিন্ন মনে করিল কেন? নাঁগরীতে হাল লিখিলে, এবং 
তাহার! রাম পড়িলে পড়ার'দৌষ দিতে পারি না। কারণ নাঁগরীতে সংস্কৃত গ্রন্থ লেখা ও 
ছাপা হইয়া থাকে। সেখানে হালে অক্ষর থাকিলে পড়িতে হয়, রাম। কিন্তু, ইহার উত্তরে 
হিনদুপ্বানী ও মারাঠীও বলিতে পারে, সে কি? তাহার! লেখে হানে, কিন্তু, পড়ে রাম্‌ । 
, আর একটা দৃষ্টান্ত দি-ই। মায়ের খেয়াল,-যদি লিখি, বাঙ্গালী সচ্ছন্দে পড়িবে, 
মাএর্‌ খেআল্‌। কিন্তু, যে বাঞ্গালা সঙ্কে ত না জানে, সে পড়িবে, মাইএর খেইআল। 
(বাস্তবিক, পড়িয়া থাকে,_মাইএর খেইআল 1) যদি শিখাইয়া দিই যে, য় টা কিছু নয়, 
. এটা অ-আ আঁদি -স্বরের বাহন, তাহা হইলেও তাঁহার পক্ষে বাঙ্গালা ভাষা শেখার সুবিধা 
হইল ন! | সে গ্রাম্য লেখকের মতন- য়ামি-লিখিয়া মনে করিবে আমি "_লিখিয়াছি ।* 
. অর্থাৎ এখানে তাহীকে আর এক সঙ্কেত শিখাইতে হইবে, এবং বলিতে হইবে, যে সব 
বাঞ্জালা শব্দের মূল সংস্কৃত, সে শব্দের বানান সংস্কতের যথাসাধ্য অনুরুপ করিতে হয়। কিন্তু 
যখন সে ইহাঁরও ব্যতিকৃম দেখাইয়া বলে, ‘তবে বানান লেখেন না কেন? তখন বাঙ্গালা- 





 * ইংরেজীতে 07৩৫ নিথিয়। পড়িতে হয়,-দাও ; 0১০৪৪ লিবিয়া পড়িতে হয়৮-দো। ইহাতেও শেখা 
শেষ হয় না। 02:998 লিখিরা পড়িতে হর 


uo 


ৰ বাঞ্জাল! শব্দের বানান । ২৬৯ 


শব্দের বানান তরীর হাইল * ছাড়িয়া দিয়া বলিতে হয়, ‘বাঁঙ্জাল! ভাষা এত' সোজা! পেও ( না, 
পেয়ো ?) না। আমরা যে শব্দ যেমন বানান করি, তোমাকেও তেমন বানান শিখিতে 
হইবে ।, 
| কিন্তু, ইহাও সম্পূর্ণ উত্তর হইল না। কাঁকে কাঁকে লইয়া আমরা ? বাঙ্গালাঁভা্ষার 
যাবতীয় শব্দের বানান আমরা কি লিখিয়! দেখাইয়াছি? আমরা কি ইচ্ছামত যা-ত! বানান 
করি, না সুত্র মানিয়! করি? সে স্বত্ত কি? 
এই সুত্ৰ এক নয়, অনেক চলিতেছে! যথা, 
(১) অনেক শব্দের বানান অবিকল সংস্কৃতের মতন। 
(২) অনেক শব্দের বানান সংস্কৃতের নিকটবর্তী ৷ 
(৩) অনেক শব্দের বানান লেখকের ইচ্ছানুবর্তা । 
ছুই একটা! দৃষ্টান্ত লই। 
প্রমোদ উদ্যানে কাদে দানব-নন্দিনী- 
প্রমীলা, পতিবিরহে কাতর! যুবতী 
অশ্রু-আখি বিধুমুখী ভ্ৰমে ফুলবনে। 
এখানে দেখা যাইতেছে, প্রমোদ উদ্যান প্রভৃতি অধিকাংশ শব্দ লিখনে অবিকল সংস্কৃত। 
কিন্তু, উচ্চারণে সংস্কৃত নয়। প্র-মো-দ লিখি বটে, কিন্তু পড়ি প্রায় প্রো-মো-দ্‌ ; উদ্যান, 
পড়ি উদ্বান্‌; নন্দিনী, পড়ি নন্দিনি; অশ্রু, পড়ি অক্র; ইত্যাদি। দা-ন-ব, বি-র-হ, 
ঘুব-তী প্রভৃতি কএকটি শব্দ লিখনেও সংস্কৃতের মতন নয়, সংস্কৃতের নিকটবর্তী ! কাঁরণ, 
সংস্কৃতে দা-ন-ব শব্দ নাই, দাঁন-ৰ শব্দ আছে। এইরূপ, যুব-তী শব্দ নাই, আছে যু-ৰ-তী |. 
আঁখি শব্দ আমরা প্রায়ই এইরূপ লিখি? কিন্তু কেহ আ-থি লিখিলে যে তাহাকে অজ্ঞ মনে 
করি, তা নয়। 
এই তো তুলি | 
ফুলরাশি ; চিকণিয়! গাঁথিন্তু স্বজনি 
ফুলমাল! | 
‘এই তো” কেহ লেখেন “তো, কেহ লেখেন ত। ধা নন্দিনী ঈকারাস্ত পাইয়াছি, 
এখানে স্বজনি পাইতেছি ইকারান্ত। স্বজ-নি শব্দে সংস্কৃত ভাষার ব্যাকরণের বিধিও 
ঘটিয়াছে, নতুবা স্ব-জ-নী হইত। আমর! কিন্তু, সম্বোধনে স্বর হৃস্থ না করিয়া দীর্ঘ করি। রা-শি 
বি 0 অবিকল সংস্কত। কিন্তু, চি-ক-ণি-য়া, না, চি-ক-নি-য়া লিখিব? 
প্রথমে মনে হর, বাঙ্গালা ভাষায় শব্দের উৎপত্তি অনুসারে বানান করা হয়। বাঙ্গালা 
ভাষার অনেক শব্দের মূল সংস্কৃত, পাই-টাক শব্দের মূল আর্বাঁ ও ফার্সী, ছুই দশটার মূল 
* বলা বাহুলা, শব্দটা ‘হাল’ বানান করিলে হাল আইনে চলিতে পারিত, কিন্তু এই মাত্র যে সূত্র পাইলাম, 
তাহা বিস্মৃত হইতে পারি ন1। 





২৭০. বাঞ্সালা ব্যাকরণ । 


ইংরেজী ও অন্ত ইয়ুরোপীয় ভাষা । অনেকে বলেন, সংস্কৃত-মূলক শব্দের বানান সংস্কৃতের ৮ ৃ 
হইয়া থাকে ; অতএব যখন বাঙ্গালা ভাষার অধিকাংশ শব্দের মূল সংস্কৃতভাঁষ, তখন সং 
কোষ দেখিয়া অনায়াসে সে সকল শব্দের বানান ঠিক লেখ! যাইতে পারে। কথাটা রা 
সত্য নয়, সম্পূর্ণ মিথ্যাও নয় । 

যাহার! এই এক সুত্র ধরিয়া রাখিয়াছেন, তাহাঁরা কাজ ন! লিখিয়! লেখেন কায, কারণ 

ংস্কত শব্দ কাৰ্য বা কাৰ্য্য; তাহারা সোনার কান ন! লিখিয়া লেখেন সোঁণাঁর কাঁঞ কারণ 

সংস্কৃত শব্দে ণ আছে। যাহা হউক, যদি ইহাদের স্থত্র ধরিতে হয়, তাঁহা হইলে শব্দ বানান 
করিবার পূর্বে শব্দের মূল অন্বেষণ করিতে হইবে । চিকনিয়!, না চিকনিয়া ?* 

হয় ত কবি মনে করিয়াছিলেন, সণ চিন্ধণ হইতে চিকণ আসিয়াছে! ভীরতচন্দ্রেও 
দেখিতেছি চিকণ ; যথা, ‘চিকণ গাথনে বাঁড়ল বেলা? “বিদ্যা কহে দেখি চিকণ হাঁর।, 
কিন্ত; এই ৭ ভারতচন্দ্রে, কি তাহার প্রকাশকের, তাহা বুঝিবার উপায় নাই। নাই থাক, 
হেমচন্দ্রকোষে স্নিন্ধে মস্থণ-চিক্কণে--অর্থাৎ, চিন্ধণ অর্থে স্সিপ্ধ--তৈলাদি ম্নেহপদার্থ (যেন) 
- লিপ্ত, কাজেই চক্চকা (ব! চক্চকিয়া )। কিন্ত, চিকণিয়! পদে সে অর্থ নাই, আছে যাবনিক 
চিকন শব্দের অর্থ-সাদৃশ্ত ৷ কাপড়ে স্থচ দিয়া ফুল তোঁলাকে চিকন কাঁজ বলে। ইহ! হইতে 
বাঙ্ালায় সরু বা স্থন্ম অর্থে চিকণ শব্দের প্রয়োগ হইয়াঁছে। 

যদি: বাঁঞ্জালা ভাষার যাবতীয় শব্দের মূল বিবেচনা করিয়া বানান করিতে হয়, তাহা 
হইলে পদে পদে শাৰিকের কিংবা বাঙ্গালা ভাষার কোষের সাহায্য লইতে হইবে । ইংরেজী 
ভাষার এইরূপ অবস্থা হইয়াছে, ইংরেজী শব্বকোৰ না থাকিলে লেখা চলে না। ইহাতে 

ইংরেজী ভাষ! শিক্ষা ছুরৃহ হইয়াছে। 

যে সকল শব্দ সংস্কৃত হইতে অবিকল লইয়াছি, সে সকল শব্দের বানান সংস্কৃত শব্দ কোষে 
পাওয়া যায় । এইরূপ শবের বেলা বানানের সন্দেহ ঘটে না। যে সকল শব্দ সংস্কৃত হইতে 
পরিবর্তিত হইয়াছে, সে সকল শব্দের বানানে লেখক-সম্প্রদায় একমত নহেন। কেহ বলেন, 
উচ্চারণ যাহাই করি লিখনে মূল দেখাও ; কেহ বলেন, ভাষার ধ্বনির নাম শব্দ, যদি ধ্বনি 
পরিবর্তন করি, তাহা হইলে ভাষাও পরিবতিত হইয়া যায়। পূর্ব-পক্ষ বলেন, ভাষার ধ্বনি 
দেশ-কাঁল-পাত্র-ভেদে ভিন্ন হয়, সুতরাং একটা স্থায়ী বূপ--সংস্কৃত বূপ--ধরিয়! ধ্বনিকে স্থায়ী 
কর। উত্তর-পক্ষ বলেন, স্থায়িত্ব আকাংক্ষা দুরাকাঁংক্ষা, ভবিষ্যতের ভাবনা না ভাবিয়া বর্তমান 
স্থুবিধা অস্থবিধা বিবেচনা কর। পূর্বপক্ষ বলেন, কায কাণ লেখ; উত্তরপক্ষ বলেন সর্ব- 








* এখানে বাঙ্গাল! ব্যাকরণের সুত্র আনিলাম না। ব্যাকরণ অনুসারে চিকণিয়া কিংবা চিকনিয়া পদ 
না হইয়! চিকণাইয়া কিংব| চিকনাইয়া, সংক্ষেপে চিকনিয়ে, হইত | কারন চিকণ বা চিকন নাম ধাতু। 

+ একেবারে ঘটে না, এমন নয়। সংস্কৃত শব্দের বানানেও স্থলবিশেষে বিকল্প দেখা যায়। যথা, প্রতিকার 
প্রতীকার, ধরণি ধ্রনী, বন্দি বল্লী, কোঁশ কোষ, কৌশল্য! কৌসলা, বশিষ্ট বশষ্ঠ বশিষ্ঠ ইত্যদি । বলা বাহুল্য, 
সেকালে এই এই রুপ ধ্বনি শোন! যাইত বলিয়া! বানান এই এই রপ হইত । 


* 


রম 


বাঞ্জালা শব্দের বানান। ২৭১ 


সাধারণে কাজ লেখে, কর এ-( কর্ণ ) থাকিলে কাঁণ লিখিত , যখন রেফ গিয়াছে তখন ৭ 
লেখ! পান্ডিত্যগ্রকাশ মাত্র, কাঁজ ও কান রূপ স্থায়ী কর। সংস্কৃত-ভাষী ণ ন বর্ণের উচ্চারণ 
এক করিতেন না । এইহেতু ণ স্থানে ন লিখিলে ভুল হইত! এইরূপ বাঁদ-প্রতিবাদ অনেক 
দ্রিন হইতে চলিতেছে । ফলে দেখিতেছি, ছুই মত চলিতেছে, বাঙ্গাল! ভাঁষা শিক্ষার অস্থৃবিধা 
হইতেছে । 

ই, ঈ, উ, উ, স্ব, খ, অই ও, অউ ও, ও, যজ, ণন্র, শস, কখ,গঘ, চ ছ,জবা, 
টঠ, ভটঠত থ, দ ধ, ব ভ, বর্ণের একের স্থানে অন্যের প্রয়োগ হইতেছে। ইহাদের উপর 
স্বরবর্ণ সবলে য়য়ায়িয়ীযুযুয়েয়ৈয়ো যৌ, এবং দ্র স্থলে ঙ, এ স্থলে ই আঁছে। পশ্চিম 
ও পূর্ববঙ্গের অনেক স্থানে র ডু, র ঢ় প্রভেদ করাও কঠিন হইরা প্রড়ে। চন্দ্রবিন্দু-প্রয়োগেও 
সকলে একমত নহেন। ঘটা ঘটি, দেশী দেশি, দিদী দিদি, রীধনী বাঁধনি, সঈ সই, আঁঈ আই, 
ধু ধুয়া, তুলা তুলা, মুলা মুলা, বউ বউ, ছুরবিন দূরবীণ, খিষ্টাব খৃষ্টাব, অই এ, খই খৈ, 
বউ বৌ, চউকী চৌকি কি (আসন, স* চতুষ্ধী ), সঙ্খ্যা সংখ্যা, পঙ্ন্ধি পংক্তি, বাঙ্গালা বাঙাল! 
বাঁঙ্ল! বাংলা, ভাঙ্গা ভাঙা, জো যো, জোগাড় যোগাড়, জায়গা যায়গা, নৰুন নবুণ (সং নখ- 
রঞ্জনী ), কার্বন কার্বণ, কান কাণ, শুধু সুধু, শারি সারি (সং শ্রেণী ব! শ্রেণি), আথ আক, 
শুখান শুকান, মাছ মাচ, করেছে করেছে, মাঝ মাজ, কাঁঠাল কাটাল, হাথ হাত, ইত্যাদি 
বহুশব্দের বানানে কেহ সংস্কৃত যুলের-সহিত কেহ ভাষার ধ্বনির সহিত মিলাইতে চেষ্টা করেন। 
কতকগুলি বানানে লেখকের ভ্রমের লক্ষণ পাওয়! বাঁয়। খিষ্ট ও খৃষ্ট যে এক ধ্বনি নহে, 
তাহা কেহ কেহ বুঝিতে পারেন না। ইংরেজী কাঁব'ন শব্দের ন সংস্কৃত ব্যাকরণের নিয়মে 
পড়িয়া কখন কখন ণ হইয়া যায় । কিন্তু শব্দের মূল সংস্কৃত না হইলেও কি সংস্কতের বিধি 
মানিতে হইবে ? 

সংস্কতভাঁষ! হইতে প্রাপ্ত শব্দের বানান- ও সংস্কৃত আদর্শ কতক রাখা যাইতে পাঁরে। 
যদি সংস্কৃতের অপত্রষ্ট সংস্কৃত-প্রাক্কত না থাঁকিত, এবং সেই প্রাকৃতের প্রভাব বাঙ্গালা শব্দে না 
পড়িত, তাহা হইলে সংস্কৃতের আদর্শ অধিক রাখিতে পারা যাইত। বস্তুতঃ এই কারণে মস্তক 
হইতে মা-ত। না হইয়! মা-থা, প্রস্তর হইতে পাঁতর না হইয়া পাথর, মধ্য হইতে মাঝ, অষ্টাদশ 
হইতে আঠার প্রভৃতি অনেক পরিবর্তন হইয়াঁছে। কিন্ত, সংস্কৃত-প্রাক্কৃত ভাষার সব নিয়ম 
বাঙ্গালা ভাষায় চলে নাই! হয় ত বা্জালাভাষাঁর পূর্বের অবস্থার বহু পরিবর্তন হইয়া 
বান অবস্থায় দীড়াইয়াছে। কোথায় সং স্বর্ণকার, কোথায় সেকরা ? কোথায় সণ উচ্ছিষ্ট, 
কোথায় এঠা; কোথায় স* পুঞ্জ, কোথায় ঝাঁক! এইরূপ বহু বহু শব্দে সংস্কৃতের চিন 
আবিষ্কার কর! কঠিন হইয়া পড়িয়াছে। 

অনেক শব্দের শেষের স্বরবর্ণ কথাবার্তায় লুপ্ত হইয়াছে, কোথাও বা বির হইয়া পূর্বে 
গিয়াছে। রীতি-নীতি হইয়াছে রীত-নীত, অব্য হইয়াছে অয়বৃঢ়-_-আইবুড়া, হাওীশালা 
হইয়াছে হাইড়-শাল-_হাইশাল-_হেঁশেল (রাট়ে )। স্বল-বিশেষে লুপ্ত ইকারের চিহু উচ্চারণে 


২৭২ | " বাঙ্গাল! ব্যাকরণ। 


নাই। কিন্তু, চারি হইয়াছে চাইর, গাঁলি_-গাঁইল, হারি--হাইর, আঁজিকালি--আঁইজ-কাঁইল, 
সাঁধু সাইধ, দদ্ু_দীইদ | কিন্তু মাবের ই সম্পূর্ণই নাই, ঈষৎ ই হইয়াছে। লেখার . 
পরিশ্রম বীচাইবার চেষ্টায় অনেকে ই টুকু দেন না, কিন্তু, না দিয়! বানান অশুদ্ধ করেন । 

ইয়া উয়! তদধত-প্রত্যয় যোগে বাঙ্গালা ভাষায় অনেক-শব্দের উৎপত্তি হইয়াছে। কিন্তু, 
বানানে বহু লেখক শব্দগুলিকে বিকৃত করিতেছেন। একে ইআ! উঅ1 না লিখিয়া ইয়। . 
উয়া লিখিতেছি; তার উপর-পাহাড় +ইয়া__পাহীড়িয়, সংক্ষেপে করিতেছি পাহাড়ে; শান্তি-- 
পুর+ইয়া-_শাত্তিপুরিয়া, সংক্ষেপে শীস্তিপুরে ; মোট+-ইয়।-মোটিয়া, সংক্ষেপে মুটে 
লিখিতেছি। কিন্তু, পাহাড়ে শান্তিপুরে মুটে বানান না-ধ্বনির সহিত, না-বুৎ্পত্তির সহিত 
মেলে। ধ্বনিতে শেষে য় স্পষ্ট বিদ্যমান। কিন্তু লিখনে প্রায় সকলে লুপ্ত করিতেছেন । 
বরকন্ত। শব্দ বর-কনে লিখিতে দেখা গিয়াছে। বর-কন্যে লিখিলে বর-কোন্নে, মুট্যে 
লিখিলে মুটে পড়িযার আঁশঙকা থাকে । 'এই আশঙ্কা আধুনিক । কারণ দেড় শত বৎসর 
পুর্বপর্যস্ত কর্যা রান্ধ্য। হান্ত! প্রভৃতি পদ লোকে সচ্ছন্দে কর্য়া, রান্ধয়া হাস্য! পড়িত। 
অদ্যাপি পূর্ববঞ্জের বরুস্থানে এইরূপ পদ আছে, এবং নব্য শিক্ষিত ব্যতীত সাঁধারণে সচ্ছন্দে 
ঠিক পড়িয়া যাঁয়। কাশীরাম দান তাহার মহাভারতে পাইল স্বলে পাঁল্য, আইস থলে স্থলে 
আস্ত লিথিয়! সেকালের পাঠকদিগকে কিছুমাত্র সন্দেহে ফেলেন নাই। হইল, সংক্ষেপে 
কদাপি হল নহে; একারণে অনেকে লেখেন হ’ল। কিন্তু; এই যে মাঝে “কমা” চিত, ইহা 
লুপ্ত ই জ্ঞাপন করিতে বসিয়াছে। হ'ল লেখায় ই লিখিলাম না বটে, কিন্তু, উচ্চারণ করিতে 
বলিলাম। অর্থাৎ যেমন হইল ছিল তেমন রাখিলাম, কেবল লিখনশ্রম কমাইয়! ই স্থানে 
‘কমা’ বসাইলাম। দেড়শত বৎসরের পুরাতন পুখীতে হল্য পাঁই। দেখা যাইতেছে, য-ফলাঁর 
প্রকৃত উচ্চারণ করিলে আমরা কথাবার্তায় যেমন বলি, হল্য বানানে তেমন জানাইতেছি। 
সুতরাং হ’ল বানান অপেক্ষা হল্য বানান ঠিক বলিতে হইতেছে । 

এই য-ফলা এবং য়-বর্ণ লইয়া বাঙ্গালা ভাষা যেন ব্যতিব্যস্ত হইয়াছে! পুর্বকাঁলে য় 
অক্ষরের উচ্চারণ ছিল কখন ই, কখন এ, কখন অ, কখন অ (যেন হলন্ত অ)। অধুনা অ- 
বৎ উচ্চারণ হওয়াতে আ+অ1-য়, আ+ই-য়ি, ইত্যাদি বানান বিন! বিসম্বা্দে চলিতেছে । 
ভাই +এর ভাঁয়ের, ছুই+এর-ছুয়ের, কত+এক = কঅ+-এক- কয় + এক = কয়েক প্রভৃতি 
বানান শুদ্ধ হইতেছে কিনা, তাঁহার সন্দেহ মাত্রও উঠিতেছে না| সৎ করোতি হইতে প্রথমে 
হইল করো ই; পরে ই থাকাতে পূর্ব-ব্যঞ্জন র অক্ষরে 01 যোগ অনাবশ্তক হইল। দীড়াইল 
করই ; এখন ই স্থানে য় আঁসিরা শব্দটিকে করিল করয়। লিখনে করয়; কিন্ত পঠনে 
রহিল করএ | পরে র হলস্ত হইয়া কর.এ বা করে করিয়া ছাঁড়িল। জল-+-উয়! = জলুয়া, 
মদ+উয়ামছুয়া। সংক্ষেপে জলো, 'মদো৷ লিখিলে শব্দের প্রকৃত উচ্চারণ পাই না। যদি 
জন্বো মদ্ধে! লিখি, অমনি বিদ্বান-কে বিদ্বান বলার ন্যায় জল্লো, মদ্দো পড়িবাঁর আশঙকা ঘটে। 
যাহা জলৰৎ-_তাহ! জলুয়৷ | উয়া-র মূলে যে ৰ ছিল, তাহা উচ্চারণে এখনও লুপ্ত হয় নাই! 


বাঙাল! শব্দের বানান } মী ২৭৩ 
কিন্তু, বাঙ্গাল! ভাষা ৰ অক্ষর বিসর্জন করিয়া সবদিক সামলাইতে পারে নাই। আসামী 
এই ৱ রাখিয়াছে। য় বিসর্জনে যে বিপত্তি, ৰ বিসর্জনেও সেইরূপ বিপত্তি. ঘটিয়াছে। জলুয়া 
-জৌলো, মছুয়া--মোদে! লিখিলে উচ্চারণ প্রায় আসে, এবং সেই কারণে বন্ুয়া-_বোনো 
_-বুনে! হইয়াছে বটে, কিন্তু মুল শব্দ জল মদ বন আর স্বাভাবিক রূপে থাকে না । “কেমন 
করে এমন ছেলে মা হয়ে বনে পাঁঠালে”_-করে কিংবা ক'রে লিখিলে বানান অশুদ্ধ হয় । 
কেননা, ক'রে-কইরে। টাকায় গ্রীম্যজন বলে কইরা, অর্থাৎ কর্যা পদের য় স্থানে ই হইয়| 
বিপ্রক্কষ্ট হইয়াছে। কর্যা পদ আর কিছু নয়, করি+আ। করি থাই প্রভৃতি প্রাচীন বূপ। 
আধুনিক পদ্যে এইব্প এখনও চলিত আছে। আসামী ও ওড়িয়াতে গদ্যে পদ্যে কথায় . 

এইরূপ চলিতেছে । হিন্দীতে শেষের ই-নুপ্ত হইয়! কর্‌ খা দাড়াইয়াছে। আমরা করি সঙ্গে 
আ! জুড়িয়া পড়ি করি-আ, লিখি করি-য়া, বলি কর্যে | কর্যে--পদ ‘কোরে’ লিখিলে পাহাড়ে 
শাস্তিপুরে মুটে প্রভৃতির তুল্য অশুদ্ধ হয়। 

কেহ কেহ বলিতে পারেন, ভাষার যাবতীয় শব্দ শুদ্ব ভাবে 'লিখিয়া জানাইবার আশ! 

ছুরাশী। এই দেখুন অ অক্ষরের অ অ. ও, ০ (শুন্য ) উচ্চারণ আছে। ধন, জন, যৌবন 
অকারাস্ত ন লিখিলেও পড়িতে হয় হলন্ত ; কিন্তু ধজব যেমন অকারাত্ত লিখি; তেমন 
অকারাস্ত পড়ি। কেহ কেহ বলে, ধোন জোন যৌবোন। এই প্রকার উচ্চারণ গ্রাম্য বটে, 
কিন্তু, হরি শব্দের হ ঈষৎ ওকারাস্ত না করিলে বাঙ্গালা ধ্বনি থাকে না। ধন-জন-যৌবন- 
গর্ষিত এখানে ন ও ত অকারাস্ত পড়িতে হয়, নচেৎ, বাঁঞালা ভাষার প্রাণ বিনষ্ট হয়। ঘর- 
করনা, শব্দ যদিও ঘর-কর্ণ।_ঘরকনা বল! যায়, তথাপি ঘকর্ণা নহে; র-তে ঈষৎ অ উচ্চারিত 
হয়। ভাঁষার এই প্রকার কত যে স্বরের পরিবর্তন ঘটে, সে সব লিখিয়া জানাইতে পারা 
যায় না। “আজ কাল’ লিখিয়! পড়িতে হইবে, আইজ কাইজ “কেমন ক'রে বলবে” 
লিখিয়া পড়িতে হইবে, যেমন আমরা পড়ি! - এই অনিয়মে ভাবা স্বির হইতে পারিতেছে 
না। 

একথা সত্য, ভাষার যাবতীয় স্বর জীনাইবার অক্ষর করা দুঃসাধ্য না হইলেও বার জন 
কারণ স্বাক্ষরের পরিচয় করিতে হইবে, এবং তখন পরিচয়-শ্রম দেখিয়া স্বরাক্ষরভীসের 

কল্পনাও আঁসিবে। সংস্কৃত ব্যাকরণে ১৩:১৪টা স্বরবর্ণ গণা যায় বটে, কিন্তু, উদাত্ত অনুদাত্ত 
শ্বরিত ভুম্ব দীর্ঘ প্রত অনুনাসিক স্বরভেদ ১৩০ পাওয়া যায় । অর্থাৎ সংস্কৃত ভাষার ১৩০ 
স্বর থাকিলেও যেমন্‌ অন্ন কএকটা দ্বারা লিখন সম্পন্ন হয়, বাঙ্ালীতেও সেইরূপ ব্যবস্থা 
আছে। কিন্তু কথা এই, পাথরে, মুটে, কনে, করে, জলো, মদো, কিংবা চাল ডাল চার গাল 
ইনি | 

* বিরামাদির ইংরেজী চিহ্ও পাঠককে সময়ে সময়ে ফাপরে ফেলে। ইংরেজীতে (|) চিহ্ন 

আঁশ্চর্যবোধক ৷ কিন্তু বাঙ্গালাতে অনেকে মহাশয় ! লিখিয়া কি জানাইতে চাহেন, জানি 
| না। এক চিহর দুই অর্থ রাখিলে বিড়ম্বনা হয়। সংস্কৃত এবং বাঙ্গালায় বিসর্গ চিছু £, 


২৭৪ -. বাঞ্জালা ব্যাকরণ । 
ইংরেজী ‘কোঁলোঁন’ চিহ্নের মতন। লেখক কি মুদ্রাকর কে লেখেন জানিনা, কিন্তু দেখিতে 
পাই, কথাটা! এই ৪1 এখানে কোলোন, চিনের পরলো দেখি না বিশেষতঃ বিসর্গ 
বসাইবার হেতু আদৌ নাই! ূ 
বহুস্থলে মুদ্রাকর লেখকের লেখায় নিজের দা প্রকাশ Es বাঙ্জাল! 
ভাষায় যে সমান আছে, তাহা ন| ভাবিয়া শব্দ যোৌজনাঁর শব্দ গুলাকে এমন পৃথক বসাইয়া 
যাঁন যে অর্থ বোধে বিদ্ব ঘটে । “রাম রাজ পদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া অ প্রতিহত প্রভাবে রাজ্য 
শাসন ও অপত্য নিধিশেষে প্রজা,পালন করিতে লাগিলেন!” যেহেতু ইংরেজীতে শব্দ পৃথক 
পৃথক লেখা ও ছাপ হয়, বাঁজালাতেও সুমাসবদ্ধ শব্দ পৃথক ছাপা কৰ্তব্য কি? যখন 
ইংরেজীর হাইফেন-চিহ্ব বাঁজাঁলাভাষায় সচ্ছন্দে চলিতেছে, তখন তাহার প্রয়োগ করিয়া সমাস 
দেখাইরা দেওয়া! কর্তব্য ৷ 


৬। বাঙ্গালা শব্দের য়।*& 


বহু সংস্কৃত শব্দ বাঁজ্গালায় চলিত আছে। অনেক সংস্কৃত শব্দ লিখনে সংস্কৃত, পঠনে 
ও কথনে বাঙ্গালা হইয়াছে। অনেক সংস্কৃত শব্দ কথনে বিকৃত হুইয়! লিখনেও বিরুত 
হইয়াছে । এখানে বাঞ্গালার য় বর্ণের উচ্চারণ এবং আগমন আলোচনা কর! বাইতেছে। 

প্রথমে সংস্কৃত শব্দের য়-এর বাঙ্গালা উচ্চারণ স্মরণ করিলে দেখা যায়, য় অক্ষরের উচ্চারণ 
কোথাঁও ব (জ), কোথাও য় (প্রায় জু) হয়! শব্দের আদিস্িত য় উচ্চারণে জ হয়! 
যথা জথা, যদি-_জদি, য়োগ- জোগ। অস্ত্র প্রায়ই স্বরবর্ণতুল্য উচ্চারিত হয়। যথা, 
নিয়ত-_নিঅত, প্রীয়-_প্রাজ, নিয়োগ-_-নিওগ। য় সংস্কতে ই+অ বা ইঅ। অর্থাৎ ছুই 
স্বরসংযোগে য়কার। নিয়ত শব্দে য় বর্ণের পূর্বে ই স্বর থাকাতে অল্প চেষ্টায় শব্দটির সংস্কৃত 
উচ্চারণ আসে) এইরূপ প্রিয়, আত্মীর, বিয়োগ ইত্যাদি শব্দের। বায়ু শব্দের উচ্চারণও ঠিক 
আছে, যদিও গ্রীম্যজন করে বাঁউি। বায়ু শব্দের উ লোঁপে পদ্যে বায়, এবং অপভরষ্ট হইয়া 
বাই (যেমন বাইরোগ )। আয়ু শব্দও এইরূপে আই) এবং পরমারু শব্দের গ্রাম্য উচ্চারণ 
পরমাই, প্রমাই হইয়াছে। স*আর্িকাঁ হইতে আয়ী, অনেকে লেখেন আই। প্রাচীন 
বাঞ্খলার মাতা অর্থে আই শব্দ পাই, এবং আঁসানীতে অদ্যাপি এই অর্থে আই শব্দ চলিত 
আছে। অন্যদ্দিকে, স* আর্ক শব্দ হইতে আজ বঞ্জোর স্থানে স্থানে এবং ওড়িশায় চলিত 
আছে। এখানে একই স* শব্দের বাঙ্গালা রুপান্তরে য় এবং জ পাইতেছি। এইরূপ, প্রয়োগ 
শব্দে য়, কিন্তু, সংযোগ শব্দে জ হইয়াছে। 

সংযুক্ত য় অধিকাংশ শব্দে ইঅ, কয়েকটা শব্দে জ উচ্চারিত হয়। বাক্য_ বাঁকইঅ 
এরুপ উচ্চারিত না হইয়া বাঁক্ক হয়। অর্থাৎ ইঅ পৃথক হইয়া ই পূর্বে যায়, শেষের অকাঁর 








* প্রবাসী--১৩১৭ সাল, ফান্তুন। ' 


রা রী 


-. বাঙাল! শবের য়। ১২৭৫ 
জানাইতে গিয়া ক দ্বিত্ব হইয়া পড়ে৷ এইরূপ, সত্য- সত, পদ্য-পশ্দদ। ব্যঞ্নে ই যুক্ত 
হইয়া বাঁকি, সত্তি। এইরূপ দিব্য--দিবিব,. পথ্য__পথি, সাক্ষ্য--সাঁকৃথি। যজ্ঞ হইতে 
'জগণ্গি কারণ জ্ঞ বাঙলার গ্য হইয়াছে । এ সকল উদাহরণে ইঅ-এর অকাঁর ব্যঞ্জনের 
দ্বিত্ব করিয়াছে। পরে ই থাকিলে পূর্ববর্তী অ প্রায়ই ঈষৎ ওকার হয়। এই হেতু 
অনেকে ‘সত্য’ উচ্চারণ করে সৌত্ত, পদ্য-_পোদ্দ। স’ভ, পঁদ্দ উচ্চারণ অবশু মন্দের ভাল 
বলিতে হুইবে । 

কয়েকটা শব্দে য়-ফলার য়, উচ্চারণে জ হয়৷ বিদ্ছাৎ--ৰিদ্দ,ৎ, উদ্যম _উদ্দম; ফি 
উদ্যোগ-__উদ্জোগ, উদ্যাপন-_উদ্জাপন, স্য়-্র্ভ। যোগ শব্দ প্রায়ই জোগ থাকিয়! 
যার্ক। উদ্‌'জোগ, অভিজোগ, অন্ুজোগ, সংজোগ, বিজোগ (কেহ কেহ বিয়োগ); কিন্ত, 
নিয়োগ, প্রয়োগ! নিয়োগ-কিন্তু। নিভুক্ত, প্রয়োগ কিন্তু, প্রজুক্ত ! এইরূপ, কোথায় য় 
কোথায় জ, তাহ! বলা ছু্ধর। (য় স্থানে জ উচ্চারণের কারণ এবং য় বর্ণাদির উচ্চারণ'সুত্র 
শবশিক্ষাধ্যায়ে দ্রষ্টব্য ।) 
দংস্কৃত শব্ব সংস্কৃত রীতিতে বানান করা হইয়া থাকে। ইহ! সাধারণ নিয়ম। ক 
ইহার বু ব্যতিকুম গাওয়া যায় । সংস্কতে জ য য় তিন বর্ণ কিংব! তিন বর্ণের তিন, অক্ষর 
নাই। আছেজ য়। সংস্কতে বব. দুই বৰ্ণ এবং ছুই অক্ষর আছে। বালা আছে, 
কেবল ব। সংস্কৃতে ড় ঢ় বর্ণ নাই, |বাঞ্খালার আছে। সংস্কৃতে অকারের দীর্ঘ আকার, 
রঃ বাঙ্গালায় অকার আকার ছুই পৃথক স্বর। এইরূপ আর ছুই এক বিষয়ে সংস্কৃত ও বালা, 
পৃথক হইয়াছে। তথাপি কেহ কেহ সংস্কৃত হইতে অপত্রষ্ট শবেও সংস্কৃত বরণবিস্যাস, 
রাখিতে চান! 
সংস্কৃত শব্দের বাঞ্জন লুপ্ত হইলে বাঙলার লুপ্ত বর্ণের স্বানেয় আসে। সণ * গৌপালক-_- fl 
_ গোআলা--গোৌয়াল!, সৎ খদির--খইর--খয়র, স * শৃগাল__শিআল-_শিয়ালু, সং কৃত্ব।--. 
করিআ--করিরা। ইশ্থানে য়, এবং য় স্থানে ই এ আসিয়াছে । সৎ করোতি পদের প্রাচীন, 
বাঙ্গাল! রূপ করোই। পরে, করয়-_করএ বা কররে-কর্‌এ_করে। সম সাগর--সায়র, 
অনেকে বলে সাঁএর। এইরূপ, সণ কায়স্থ -কায়খ--কাঁএত। উপরের দৃষ্টাস্তের সাৰৃশ্যে, 
কত+-এক=কঅ+-এক =কয় + এক = কয়েক । প্রাচীন বাঙ্গালা করিহ--করিঅ _করিও। 
কেহ কেহ লেখেন করিয়ো, আসামীতে লেখা হয় করিয়ো। সণ. মাতৃ হইতে মাই.) নিচ 
এর=মায়ের। এইরূপ, ভাইএর=ভায়ের, দুইএর_হুয়ের। ; i 
এসকল স্বলে বানানের নিয়ম পাওয়া যায়, এবং সে নিয়ম উচ্চারণে বাধা দেয় না 
ইয়া উয়| তদিবিত-গরত্য যুক্ত শব্দে ইয়! উয়৷ লিখিলে বানান ও উচ্চারণ ঠিক থাকে । ইহাদের 
ংক্ষিপ্ত রূপ, লিখিবার সময় ফাঁপরে পড়িতে হয়। মাই+-ইয়! (বা মা+-ইয়| )= মাইয়া 
( মাতৃজাতি-সম্বন্ৰীয় বা মাতৃতুল্য )। সংক্ষেপে প্রাচীন বানান 'মায়া, বঙ্োর স্বানে স্থানে 
অপি এই উচ্চারণ আছে। কিন্তু, রাঁড়ে হইয়াছে মেয়ে। এইরূপ, ভাই- -তুল্য_-ভাইয়া- 
২২ 


. 


এইড বাঙাল! ব্যাকরণ । 


ভায়া । ইহার ফূপান্তরে ভাইয়ে--ভেয়ে। .. এইরূপ, : বাঁলিয়া--বেলে, কাঁঠিয়া--কেঠে, 
চীনিয়া (চীন দেশীয় )_চীনে, ধর্গিয়া-_ধর্মে, পাহাড়য়া--পাহাড়ে; শান্তিপুরিয়--শান্তিপুরে 
ইত্যাদি বানান বিচার্য। এইরূপ, করিয়া--করে, হাসিয়া--হেসে, বাঁইয়া--যেয়ে, লিখিয়া 
লিখে, শুনিয়া--শুনে ইত্যাদি বানানও বিচার্য । মেয়ে যেয়ে প্রভৃতি শব্দের বিকারের নিয়ম 
এই | শব্দটি এক কিংব| ছুই অক্ষরের হইলে এবং প্রথম ' অক্ষরে অ! থাকিলে ইয়া যোগের 
পর আ' স্থানে এ, এবং ইয়া স্বানে এ হয়। ইয়া খানে বস্ততঃ য়ে কিংবা ০ হয়। 
হেসে, বস্তুতঃ হেস্তে। এইরুপ, বেল্যে, পাহাড়ে, ধর্মে, শাস্তিপুর্যে, চীন্তে ৷ এই ' প্রকার 
বানান উচ্চারণের কাছে কাছে যায়। য়-ফল! লোপ করিলে অর্থগ্রহণে বিদ্ল হয়। শান্তি- 
পুরে শাস্তিপুর্যে কাপড় হয়, ধর্মে ধর্মের স্থিতি, বেল্যে পাথরে রুট বেলে না, পাহাড়ে -পাহাড্যে 
সাপ বেড়ায়, চীনে চীন্তে বেণী কাঁটিতে আরম্ভ করিয়াছে, ইত্যাদি বাঁনান ভাল বোধ হয়। 
শুনে হেসে চলে গেল--না, শুন্তে হেস্তে চল্যে গেল? কেহ কেহ করিতেছেন, শুনে হেসে 
চালে গেল। কিন্ত, উহাকে পড়িতে হয় শুইনে হেইসে চইলে গেল। অর্থাৎ শেষের য়-ফলা 
ই করিয়া পূর্বে আনিতে হয়। তিন -অক্ষরের শব্দে এ নিয়ম চলে না। পাহাড়িয়া, শব্দ 
পাহাড়ে লিখিলে চলে ন!, পাহাড়ে লিখিলেও চলে না; কারণ উচ্চারণের ধার দিয়াও গেল 
না। মুখ সামলে কথ! কহে, কাঁদ! হাতড়ে মাছ ধরে; ইত্যাদি উদ্বাহরণে সামলে হাতড়ে 
বানান ঠিক হইল কি? এখানে সামলে, হাঁত'ড়ে চলে না। কেহ কেহ এই অসুবিধা 
দেখিয়! কিংবা না ভাবিয়! পাথরিয়া কাঠরিয়! সাপড়িয়া প্রভৃতি শব্দ পাথুরে, কাঠুরে, সাপুড়ে 
লেখেন। এইরূপ, শান্ভিপুরিয়া স্থলে শান্তিপুরী, চীনিয়া স্থলে চীনা লেখেন। এইরূপ, হলুদিয়া 
হলুদ, বেগুনিয়া--বেগুনা ইত্যাদি লেখা চলে, কিন্তু, তদ্বার! ভাষার অসম্পূর্ণত! দূর হয় না! 

' প্রাচীন পুথীর বানান দেখিলে য়-ফলা দেওয়া! ভাষার নিয়ম পাওয়! যায়। বাঁর-মাসিয়া 
শব্দ বারমান্তা . আকারে অনেকে দেখিয়? থাঁকিবেন। এইরূপ অন্ত বহু দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতে 
পারে।' প্রাচীন হইতে বিচ্ছেদ-ঘটনা যুক্তি-যুক্ত নহে। বাস্তবিক সকলদিক বিবেচনা করিলে 
তলার ত শ্রকৃত উচ্চারণ আন! আবশ্যক বোধ হইবে । 

- কয়েকটি শব্দে য়'আগম হইয়াছে। মল! হইতে ময়লা, কলা (কালা ) হইতে করলা 
পির হইতে শিয়র। ময়লা! উচ্চারণে মজ্লা, কিন্তু, শিয়র_শিঅর। এক অক্ষরের ছুই তিন 
প্রকার উচ্চারণ ভাল হইতে পাঁরে না। বাঙ্গালা-ভাষ! শব্দের মধ্যে শুধু স্বরাক্ষর বসাই্তে 

“যেন কুণ্ঠিত সংস্কত-প্রাকৃত ভাষা এমন ছিলনা । ওড়িয়া ভাষা অংস্কত-প্রীককৃতের নিয়ম 
রক্ষা করিয়! শব্দের মধ্যে শেষে স্বরাক্ষর লিখিয়া আসিতেছে । সণ নগর হইতে ওড়িয়। নঅর। 
সা লিখিতে- হইলে অনেকে লিখিবেন নয়র। কিন্তু, কোথায় নঅর.আর কোথায় 

“'ওড়িয়া*শব্দটির ওড়িয়! বানান ওড়অ! 1. . অর্থাৎ, ইয়া উয়া না. লিবিয়া. লেখা হয় - 
না ৷. হিন্দী -ও-আসামী-তে ইয়। লেখে, কিন্তু, উয়া ন! লিখির! লেখে উন্বা.কিংবা ওৱা | 
বৰ অক্ষর থাকিলে পাওয়া খাওয়া জনুর। প্রভৃতি সচ্ছন্দে: পাৰ! খাৰা জলব! লেখ! চলিত । 


বাঙ্গালা শব্দের ডু : ঙ্ 


কেহ কেহ হিন্দী. ভাষাকে ভারত-ভাষা করিতে অভিলাঁধী। তাহাদের চেষ্টা সফল হউক না 
হউক, বাঙ্গালা ওড়িয়া -আসামী হিন্দী. ভাষার সাধারণ শব্দসম্পত্তির বানানে এক্য ঘটলে 
'অনেক- লাভ। য়-ফলা ও ৱ-ফলাঁর প্রকৃত “উচ্চারণ হিন্দী ওড়িয়াতে আছে ; আঁসামীতে ৱ 
যেমন আছে, য় তেমন নাই । মি উবাবিহীর স্রাবিড়ী ভাবার ঠিক আছে। নাই কেবল 
বাঙ্গালা ভাষায় |: রি 

- বস্ত,তঃ রিভার এবং ইহ! দেখিয়া ভারতের: অন্তান্ত 
ভাবী বাঞ্ালীকে উপহাস করে। বাজ্গালীর মধ্যে বুদ্ধিমান ও পন্ডিত আছেন, অথচ উচ্চারণ- 
বিষয়ে তাহারা উদ্দাপীন কেন, একথা- অনেকে জিজ্ঞাসা করিয়া থাকেন." সংস্কতমূলক 
যাবতীয় ভাঁষাঁর মধ্যে বাঙলা ভাষা অধিক. সংস্কৃতমুখী, "অথচ উচ্চারণে জান্মযোগ্য ৷ সময়ে 
সময়ে বাঙ্গালী পণ্ডিত বাঙ্খালাকে আরও সংস্কৃত দেখিতে ইচ্ছা! করেন; কিন্তু, ভুলিয়া 
যান, ধ্রনিতে ভাষা, দ্যোতকে নহে! উচ্চারণের প্রতি মন -দিলে বানান আপনি 
আসিৰে-। 'জানুয়ারি, ফেব্রুয়ারি বানান ঠিক, ন! জানুআঁরি ফেব্রুআরি ঠিক? এখানে 
শব্দের ধ্বনি প্রধান। কারণ ভাষায় শব্দ নুতন প্রবেশ করিতেছে । বনুয়ারী ঝিয়ারী বানান 
এখন পরিবর্তন করিতে পারা যাঁয় না৷ "কারণ এই বানানের সহিত পুরীতনের যোগ আছে। 
- এইরূপ, মেনেজার, কেষিআর বানান ঠিক, না ম্যানেজার ক্যাশিয়ার ঠিক? ? পুরাতনের সাদৃশ্তে ', 
. অনেক নুতন শব্দের বানান কর! হইয়া থাকে । "তথাপি শব্দটা কি, এবং বাঁঞ্জালা উচ্চারণে 
ধ্বনি কি, এবং কি কি অক্ষরযোগে সে ধ্বনি ঠিক প্রকাশিত হইতে পারে, তাহ! বিবেচনা করা 
আবশ্তক। হাসিন, স্থায়ী করে, একথা তাকৰ বিশ্ব: মিরার 
কে? | | 


/ 


এ 2 রঃ 


. বালা, শবে ড় আছে। ওড়িয়া ও. হিন্দী ভাষার - শবেও আছে। : এ 
সংস্কৃত. ভাষার রূপান্তর ।. কিন্তু সংস্কৃত শব্দে ডু গ্রাই না! . মরাঠী ভাষাও সংস্কৃত হইতে 
আদিয়াছে।. তাহাতেও ড় নাই। 

সংস্কৃত বর্ণমালায় টঠভটঢণ। জি বর পাচ 
বর্ণ স্থানে সাতটা বর্ণ হইয়াছে। বিদ্যাসাগর-মহাঁশয় ব্যঞ্জন বর্ণের শেষে ড় ঢু য় এই তিন 
" বর্ণ বসাইয়াছিলেন। গ্রামে পাঠশালায় শৈশবে আমর! এই তিন বর্ণ শিখি নাই। : ওড়িয়া 
পাঠশালাতেও অদ্যাপি শেখান! হয় না) তখন জানিতাম ক হইতে হক্ষ ব্যঞ্জন বর্ণ। 
বিদ্যাসাগর-মহাশর ডু ঢু য় বর্ণতয়কে অপা্ন্তেয় করিয়াছিলেন) পাঠশালার পুরুমশীয় 
এই তিন বর্ণের অস্তিত্ব স্বীকার করিতেন না। 

শেঁধু এই তি তিন বর্ণের দশ! হেয় ছিল না। গুরু-মশীয় শিখাইতেন হক্ষ, বাধার 


রী 
* গৌহাটী সাহিত্যান্ুশীলনী সভার lids ও ১৩১৮ সালের পৌষ মানের প্রবাসীতে মুদ্রিত হইয়াছিল । 


2? 


২৭৮ বাঙ্গাল! ব্যাকরণ | 
ক্ষ অগ্রাহ্‌ করিয়াছিলেন। ক্ষ একটা স্বতন্ত্র বর্ণ কি না, কিছুদিন পূর্বে বঙ্গীয় পণ্ডিতগ্ণের 
মধ্যে বিচাঁর হইয়! গিয়াছে। ভিগ্রি-ডিল্মিস কোন্‌ পক্ষ পাইয়াছেন, তাহা স্মরণ হইতেছে 
না। ক্ষ বর্ণের ভাগ্য-বরং ভাল, বিচারে উঠিয়াছিল। জ্ঞ ফ্ণ হ্য--এই তিন অক্ষরের ভাগ্য 
মন্দ। কেহ জিজ্ঞাসে না, এই তিন অক্ষর ব্যঞ্জনাক্ষরের পঙ্ক্তিতে বদিবে কি না। মরা 
জ্ঞ অক্ষরের পৃথর অস্তিত্ব স্বীকার করিয়া ক্ষ অক্ষরের পরে জ্ঞ অক্ষরের স্বান করিয়াছেন | 
কারণ, জ্ঞ অক্ষরের ধ্বনি মরাঠীতে -জ্ঞ না থাকিয়া স্বতন্ত্র হইয়াছে। আমরা ঠিক করিয়া 
রাখিয়াছি, বাঙ্গাল! ভাষার ধ্বনি সংস্কৃত ভাষার ধ্বনির মতন আছে, এবং বাঞ্জাল! ভাষা আর 
কিছু নয় সংস্কৃত ভাষার যৎকিঞ্চিৎ রূপান্তর ! বঙ্গীয় পণ্ডিত সংস্কৃত ভাষার ব্যাকরণ দেখিয়া ক্ষ- 
বর্ণের ভাগ্যপরীক্ষা করিতে বসিয়াছিলেন ! বাঞ্জালায় ক্ষ অক্ষরের উচ্চারণ খিঅ বাঁ খেঅ। 
রঃ হেতু স* ক্ষুধা বাঞ্গালায় হইয়াছে খিউধা--খিধা, স* ক্ষমা বাঙ্গাল! উচ্চারণে থেমা, 
ক্ষণে-_থেনে, ইত্যাদি ।* 

মান্য অলপ-জ্ঞান, অল্প-ধৈর্য্য । নিজের সুবিধা-মতন শৃঙ্খলা না পাইলে অতিচাঁর, 
ব্যভিচার-আদি নিজের রচিত শব্দের অস্তরালে আশ্রয় লইতে চায় । বিধাতা বিবিবাঁহ্‌ 
কিছুই করেন না। তিনি তাহীর সংসারে প্ল,তগতির স্বান রাখেন নাই, স্থষ্টরূপ উপন্যাস কৃমশঃ 
প্রকাঁষ্য করিয়াছেন।: এই গুঢ়তত্ব বিস্বৃত হইয়! লোকে দিশাহারা হইয়া পড়ে। তাহার! 
একটা একটা গণিয়া সংসার অংশাংশি করিয়া লইতে চায়, কূমশঃ কত হইয়াছে, কত হইবে, 
তাহা কল্পনা করিতে পারে না। 
১ বাঞালা শব্দের ড় ঢ এইরূপ কৃমশঃ প্রকাশিত বর্ণ। ' য় স্বানে য (উচ্চারণ জ) পরে ' 
আসিয়াছে। জ্ঞ ঞ্জ হ্য অক্ষরের সংস্কৃত বিধি-বাহ উচ্চারণ হঠাৎ আসে নাই। 

টধ্বনির সহিত হ মিশিলে ঠ-ধ্বনি হয়, ড-ধ্বনির সহিত হ মিশিলে ঢ-ধ্বনি হয়| ডু 
ধ্বনিতে ল আছে, যেন উহা লড়। বঞ্জোর বহুলোকে ড় ধ্বনি শোনে র। এইহেতু ডু স্থানে 
র, এবং র স্থানে ড় প্রয়োগ করে। কানে প্রভেদ না পাওয়াতে জিহ্বা সে প্রভেদ প্রকাশ 
করিতে পারে না। কেহ কেহ ডর ধ্বনির প্রভেদ বুঝিতে পারে, কিন্তু জিহ্বা সে প্রভের ব্যন্ত 
করিতে পারে না। এই হেতু .লিখিবার সময় ড় আসে, বলিবার সময় আসে না। গীতপ্ঞ 
জানেন প্রথমে স্থরের সুক্ষ প্রভেদ শুনিতে শিখিতে হয়, তাঁর পর কণ্ঠের ক্ষমতা 1 আনিতে তে হয়। 
কাহার পক্ষে. কান দুর্বল, কাহার পক্ষে কণ্ঠ দুর্বল, তাহার নিরূপণ ছুঃসাধ্য। অনুমান হয়; 
অধিকাংশের পক্ষে কান দুর্বল। লোকে কালা হইলে বোবা হুর, কিন্তু, বোব বোৰ! হইলেই 
কালা হয় না৷ চোখে প্ৰভো দেখিতে না পারিলে চিত্রকর সে প্রভেদ চিত্রে দেখাইতে 
পারে না 3 
আমরা ন ও ণঁকার এক করিরাছি। হিন্দীভাষীও এত কিন্তু! ক্ষিণভীরতের 


* অল্পদিনের মধ্যে ক্ষত রর উচ্চারণ খ হইতে আর্ত করিয়াছে। অপর অক্ষরেরও উচ্চা রণৰিকার 


শি 





এ পাশপাশি পাশা তি এর 


ঘটিতেছে। 


বাঙ্গালা শব্দের ডু । ২৭৯ 
পুৰ্ব প্রান্তে ওড়িয়া, পশ্চিম প্রান্তে মরাঠী হইতে কুমারিকা পর্য্যন্ত দেশের ভাষায় ন ও ণৃকারের 
প্রভেদ আছে। বাঙ্গালীর উচ্চারিত ণকারের সহিত ডু মিশিলে যেমন ভূ মতন শোনায়, 
দাক্ষিণাত্যবাদীর মুখে তেমন শুনি। একটু হুক্ম ভেদ আছে তাহাঁতে ণ কোমল হয় । তেনুগু এ . 
উচ্চারণ .করে যেন ণি(ডি)। বোধ হয়, সহস্র বৎসর পুর্বে বাঙ্গালী ৭ উচ্চারণ করিতে 
পাঁরিত। বোধ হয়, ফারসী ভাঁষার গ্রভাবে ণ উচ্চারণ বিস্বৃত হইয়াছে। রাজী স্থানে যে 
রা-ী হইয়াছে, তাহার কারণ পুর্বকাঁলে ছিল, এখন নাই। সেই পুর্বকালের কারণে আমর! 
বিষ্ণু শব্ু উচ্চারণ করি বিষ্ট" | নব্যযুবকেরা করিতেছে বিষন্ত্র। হিন্দীভাষী করে বিদ্নথ। 
বিষ, ৰিসূন্ন যে ভূল উচ্চারণ তাহ! স্মরণ করে নাঁ। বিষ্ন্তু অপেক্ষা ঝিষ্ট: যে অনেক ভাল, 
অর্থাৎ পূর্বকাঁলের উচ্চারণের. নিকটবর্তী, তাহ! ভুলিয়া যাইতেছে। বিষ্টু' অপেক্ষা বিষ্ড়ু” 
আরও নিকটবর্তা। (অবশ্য ৱি কোমল, বি কর্কশ )। | 

আর এক ধ্বনি আছে, তাহাতে ন! ল, না ড়, অথচ ছইই আঁছে। হা 
ধ্বনি বাঞ্ালীর মুখে ছুরুচ্চার্য। বাঙ্গালা ভাষা হইতে এই ধ্বনি লুণ্ত হইয়াছে, হিন্দী ভাষা 
হইতেও হইয়াঁছে। এ বিষয়েও ওড়িশ! হইতে বোম্বাই পর্যস্ত সমস্ত দর্গিণাঁপথ পৃথক হইয়াছে । 
ধ্বনি গিয়াছে, বাঙ্গাল! হিন্দী হইতে এই বর্ণজ্ঞাপনের অক্ষর পর্য্যন্ত লুপ্ত হইয়াছে। ধ্বনি 
গেলে ধ্বনি-প্রকাশের দ্যোতক বা অক্ষর অনাবশ্যক হয়। ( বাঙ্গালা! হিন্দীতে য অক্ষর 
অনাবশ্তক হইয়াও আছে। RO NT TC TCT 
অনুসরণ 1) 
_ প্রায় একশত বৎসর পূর্বে এ গ্রবোধচন্দিক! কর্তা  মৃত্যুপ্জয়- -বিদ্যালঙ্কার লিখিয়াছিলেন, “বর্ণ 
শবে স্বর, হল্‌, বিসর্গ ও অন্ুস্বারকে কহে। অকারাদি ষোড়শ বর্ণকে স্বর শবে. কহে। 
ককারাদি ক্ষকারাস্ত চতুন্দিংশদ্বর্শকে হল্‌ও ব্যঞ্জন ও হম্‌ শব্দে কহে! এসমুদায়ে বর্ণ 
পঞ্চাশৎ | - হ-কারের পর ক্ষ-কারের পূর্বে আর এক লকার হয়, এমতে অক্ষর সমুদায় এক- 
পঞ্চাশৎ।' অকারাদি ষোড়শ স্বরের মধ্যে অকারাঁদি ওকাঁর পর্য্যন্ত যে চতুর্দশ বর্ণ, সেই স্বর! 
অং অঃ এই ছুই বর্ণ অনুস্বার ও বিসর্গ। এ দুয়ের যে নামান্তর যথাক্রমে বিন্দু ও বিসর্জনীয় ৷ 
+ * অনুস্থার-বিসর্গ স্বাতন্ত্যে থাকিতে পারে না। অতএব এই ছুই অক্ষর স্বরধর্খী। 
বর্গ পাঠেতে এই ছুই বর্ণের অকাঁর সহিত পাঠের বীজ এই এই গণনা! হইতে জানিতেছি, 
একশত বৎসর পূর্ব পর্যন্ত ড ঢ়. য়* বাঙ্গাল! ভাষায় অধিকার. প্রতিষ্ঠা করিতে পারে নাই। 
ঘৰত রা হার ডং গলে দা আম জং স্বতন্ত্র বর্ণ স্বীকার - করিতে 
ছিলেন। 

হল ক্ষ এই ল বাস্তবিক লকার নহে। বা্গালা ছাপাখানায় এই অক্ষর নাই। 
বঞ্জাদেশের ও আর্ধাবর্তের নাগরী অক্ষর-মালার মধ্যেও এই ল্‌ অক্ষর নাই। ওড়িয়া তেলুগু 
'মরাঠী প্রভৃতি ভাষার অক্ষরে এই ল আছে। এই ল এর মুতিতে ল.ড, এই ছুই অক্ষরের মূর্তি 
সংশ্লিষ্ট রহিম্াছে । এই ল কে নর (লড) বলা যাউক.। ফল, জল, বালক, »গোপাঁল -প্রাভৃতি 


৮৩ বাঙ্গালা ব্যাকরণ । 


শবের ল ওড়িয়াতে 3; ম্রাঠীতে ফল শব্দে ছ, জল শব্দে ল,. বালক ও গোপাল শব্দে 

বিকল্পে লও ন হয়। টড 

" ভকারের সদৃশ ধ্বনি বা এ এই,ডড় ণন্তরল। বাঙ্গালায় ভড়র ল, এই 
চারি বর্ণ আছে। হিন্দীতেও তাঁই। মরাঠীতে ড ণন্ত র ল, এই পাঁচ; ওড়িয়াতে ড ড়. 
পন্য র ল, এই ছর আছে। 'আসামীতে ড় নিচি বগিতে বলা বম তাহাতে ডর ল, এই- 
তিন বর্ণ আঁছে। j 

" এক এক জাতি এক এক বর্ণের স্থক্্ম ভেদ করিয়া নানাবর্ণের উৎপত্তি করিয়াছে ।, ফারসী 
ও আরবী একত্রে ধরিলে আ ছুই রকম, ক ছুই ররুম, গ ছুই রকম, স জ চারি চারি রকম 
আছে। উরে আরবী ও ফাঁরদী শব্দ আছে। কিন্তু, বাঙ্গালী হিন্দুর নিকট সংস্কৃত শব্দের 
উচ্চারণ যেমন বিরুত হইয়াছে, বাঙ্গালী মুসলমানের নিকট উদ্ধ শব্দের উচ্চারণ তেমন 
হইয়াছে । কর্ণের আংশিক বধিরতা ও বাগ্যস্ত্রের শিথিলত! ভাল কি মন্দ, তাহা বিবেচ্য মহে। 
ফল কি হইয়াছে, তাহা আলোচ্য ! 

ভাষা চেষ্টা করিয়া লিখিতে হয়, মাঁতৃভাষাঁও শিথিতে হয়, আঁপনা-আপনি শেখা হয় না। 
পাঠশীলার গুরুমশীয় ক খ শিখাইবাঁর সময় শিষ্যকে বর্ণের ধ্বনি অর্থাৎ ভাষার ধ্বনি বিশ্লেষণ 
করিয়া শিখাইলে উচ্চারণ বিকৃত হয় ন! ! গুরু-মশায়ের অমনোযোগিতায় বাঙ্গালী বালকবালিকা 
গুরুবর্ণ উচ্চারণ তুলিয়া যাইতেছে । সৎ হস্ত হস্তী বা" হাথ হাথী গত দুই তিন শত বৎসরের 
মধ্যে হাঁত হাঁতী হইয়! পড়িয়াছে। এইরূপ, স* কুঠার বা” কুঢ়ার, কুঢ়ালি ; সণ ঘট ধাতু বাণ 

গঢ় ধাতু স বেষ্ট ধাতু বা” বেড় ধাতু ; সৎ গঠ ধাতু বা* পঢ় ধাতু ছিল। j 
"বেদের সংস্কৃতে ডু নাই, আছে ড স্র'র লণ। তারপর ভারতের একস্বানে সত রহিয়! 
গিয়াছে, অন্ত স্থানে 5 স্বানে ড় আছে, অপর স্বানে ডু আছে ন্ত ও আছে। বিবর্তনে এইরূপ ' 
হয়। খগ্বেদের প্রসিদ্ধ অগ্নি-মীলে পুরোহিতং, কোথাও মীলে, কোথাও মীড়ে, কোথাও 
মীন্তে আছে। কিন্ত কোথায় সেই =, আর কোথায় ড়! ড় কর্কশ নত নিয়া 
ণকোমল। 

প্রাচীন = স্বানে ড়, এই অনুমান ঠিক বোধ হইতেছে। কিন্তু, সব শব্দের 3 গ্বানে ডু 
আসে নাই। কোথাও কোথাও ল আসিয়াছে। শ্রীরামেন্্নুন্দর-ত্রিবেদী-মহাশয়ও ন স্থানে 
ড় অনুমান করেন। তিনি এঁতরেয়-ব্রাহ্মণে ল ঢ় পাইয়! অন্ধুমাঁন করেন, বর্তমান ঢুকারের মূল 
সেই লড়। সংস্কৃত ব্যাকরণে একট! স্থত্র আছে, -তাহাঁতে ড ল অভেদ বল! হইয়াছে। 
কিন্তু কোথায় ড, আর কোথায় ল মনে হয়। বস্তুতঃ মাঝে নত স্মরণ করিলে স্ত্রে অস্বাভাবিক 
কিছু থাকে না। জল ও জড় শের সৎ ধাতু এক৷ উভয় শব্দের অর্থ এক, সলিল ও শীতল | 
ওড়িয়াতে জল শব্দে 3, মরাঠীতে ল অর্থাৎ ওড়িয়াতে জন্র--সলিল, মরাগীতে জল-_-সলিল। 
ওড়িয়াতে জড়--শীতল, মরাঠীতে জড--শীতল | ওুড়িয়াতে জড় স্বানে জড় লেখ! ও বলা, 
যাইতে পারে। বাস্তবিক ওড়িয়াতে ড় অক্ষর নূতন নির্মিত হইয়াছে । | 


বাঙলা শব্দের ডু. ২৮১ 


ডু কিংবা 3, শব্দের আদিতে বসে না, ঢু য় বর্ণও বসে ন! । অন্ত ব্যঞ্জনের সহিত যুক্ত 
হইলেও বসে না । জড় কিন্তু জাড্য, দৃঢ় কিন্তু, দাঁচ্য, শয় কিন্তু, শয্যা । ওড়িয়! ভাষায় 
" ক প্রয়োগের স্থত্র পাইলে বাঙ্গালা. ভাষায় ড় প্রয়োগের স্থত্র পাঁওয়া যাইতে পাঁরে। 
ওড়িয়! ভাষায় স্থত্র এই, শব্দের আদিতে হয় না, সংযুক্ত ব্যঞ্জনেও হয় না! সংস্কৃত শবে . 
এবং সংস্কৃত হইতে অপত্রষ্ট শব্দেও প্রায় এই রূপ । এমন কি, ইংরেজী রেল (গাড়ী) ওড়িয়াতে 
রেন্ত হইয়াছে । ওড়িয়াতে চপন্, কিন্তু, চাপল্য। সংস্কৃতে যে শবে সংযুক্ত ল, ওড়িয়! 
ভাষায় প্রো শব্দের সংক্ষেপে ল থাকে, ন্ত হয় না। স" মল্লিকা হইতে ও* মলি, স* বি 
হইতে ও* বেল। বিয়াপদের ল বর্ণও ন্চ হয় না। সণ কৃত-_বাঁ* করিল, ও" কলা): 
স" গত-_বা* গেল, ও* গলা! । 

সংস্কৃত, বাঙ্গালা, ওড়িয়া শব্দের ড ড় ন হইতে স্পষ্ট বুঝ! যায় যে উচ্চারণ-সৌকর্ষ ডু ও. 
= বর্ণের উৎপত্তির কারণ। সলিল ওড়িয়াতে সলিল্চ, যেন পরে পরে ছুই ল উচ্চারণ কঠিন। 
' এইরূপ, শরীর গ্রাম্য বাঙ্খালাতে শরীল শুনিতে পাই : অড়র (কলাই), কেহঝকেহ বলে অড়ল 
(কলাই); কারণ তাহারা ড় ওর প্রভেদ প্রা করিতে 'পারে নাঁ। প্রায় চারি শত 
বগুসর পূর্বের চৈতন্যমঙ্গলে আছে, . j | 

রঘুরাম ভাব দেখিঞ চন্দ্রচুড়। 
সুরারি গুপ্তের দেখ দীঘল লাঙ্গুল ॥ 

এখানে ড় ল এক বোধ হইয়াঁছিল। j 

বাঞ্জীলাতে কেহ কেহ ডর প্রয়োগে ভুল করেন। কোথায় আর কোথায় র, তাহ! 
নির্ণয়ের চেষ্টা করা যাইতেছে । . 

(১) অসংঘুন্ত ও অনাদিভূত ডকার ড় হয়। .সপ্কত ও বাঙ্গালা, উতভয়বিধ শব্দে এই. 
এক সুত্র । উপরে উদাহরণ পাইয়াছি। অন্য উদাহরণ, খড় গুড় স্রোড় চূড়া, 
লগুড় তড়াগ গৰুড় দ্রাবিড় ' বড়ব!।, কিন্তু মার্তও বিতও! ভাও; ডোর ডাকিনী 
ডমরু ডিম্ব । L | 

(২) সংস্কৃত শব্দের অপত্রংশে বাঙ্গালা শব্দে ড় আসিরাছে। টবর্গের বর্ণ হইতে 
অধিক আদিয়াছে। ট ঘ্বানে, যথা, কর্পট-_কাপড়, ঝাট--ঝাঁড়, চিপিটক--চিড়া ; 5 স্থানে, 
" যথা, কুষ্ঠ--কুড় ( ওঁষধ ), কনিষ্ঠ__কড়িয় কড়ি (আঁগুল ), কুঠীর--কুড়াল $ ড স্থানে, যথা, 
দণ্ড, কুণ্ডী--কঁড়ী, কুম্াও_ কুমড়া? ঢ় স্বানে, যথা, দহ __দাটা- দাড়া, দৃঢ়্দড়, 
সৎ পঠ--পটু-_পড়,* সৎ কটাহ--কঢ়াই--কড়াই ৭ স্থানে, যথা,_তীক্ষ__তোঁখড়, রণ__রড় 
লড়, শ্রেণী_শি'ড়ী। টবর্গের বর্ণের মধ্যে ট খানে ড় অধিক আসিয়াছে, অন্ত অসংযুন্তু বর্ণ, 
স্থানে অন্প। 








* * যেখানে ঢ স্থানে ড় হইয়াছে, নেখানে উচ্চারণে ড় অদ্যাপি গুরু । যেনন। রাম" পুখী পড়ে। আম পড়ে : 
এই ডে গুরু নহে। | 


২৮২ বাঙ্গাল! ব্যাকরণ । 


(৩) তবর্গের ছুই একটা বর্ণ গ্বানে ড আসিয়াছে । ত স্থানে, যথা, আবৃত্তি 
- আঁওড়া, পতিত- পড়া, ধাত্রী-_ধাড়ী | ধঁস্বানে, যথা, অর্ধ আড় (আড়-পাঁগলা ), সার্ঘ_ 
সাড়ে, বর্ধকী-_বাড়ই | ন স্থানে, যথা, রাজন্য--রাজড়া, চর্মন্_ চামড়া | দ স্বীনে ড, যথা, ' 
দাড়িম্ব--ডালিম, দর-__-ভর, দণ্ড ভাঁড় (পাখীর )। 
(৪) সংস্কৃত শব্দের র ল স্বানে ড় আসিয়াছে । যথা, অপ-স্থ ধাতু হইতে অপসাঁরি-_- 
আছাড়ি ; দ্র, ধাতু হইতে দউড় বা দৌড় ; মরক-_মড়ক ; মারৱালী--মাড়োয়ারী; আলি-- 
আড়ি, আঁইড় ; স* ফাল ধাতু-ফাঁড়া ; চর,_-চল চড় । | ্ 
". ৫) বাজ্জালায় ডা, আড়, আড়! প্রভৃতি প্রত্যয় আছে। এই সকল প্রত্যয়ের মূল নির্ণয় 
এখানে নিশ্রয়োজন। সাঁদৃশ্ত, সম্ব্ধ, কতৃত্ব, প্রভৃতি অর্থে এই সব প্রত্যর হয়। চাম--চামড়া, 
আঁত-_আতড়ী, পাঁত-_পাঁতড়া, লাঠী-আড়া, খেল-আঁড়, ইত্যাদি বহু শব্দ আছে। 
রা রী প্রতারও এইরূপ! যেমন, কাঠরা, কাঠরিয়া, ঝুপরী, মুহরী (মুখ+4-রী ), ইত্যাদি । 
রকিড়, ইহা নির্পণের একটা সামান্ত সঙ্ডেকত এই,-যে সংস্কৃত শব্দে র কিংবা ডু. 
আছে, বঙ্ালাতেও নে শবে সেই বর্ণথাকে। সংস্কৃত হইতে আগত কিংবা বিকৃত না 
" হইলে ডু আসে না। নদীর পারে যাঁওয়া__পাঁর সৎ; নদীতে পাড়ি দেওয়!_-স* পালি হইতে 
বা" পাড় ; নদীর পাড়--পাহাড় (স পর্বত, পাষাণ কিংবা পাঁটক ) হইতে, অর্থ তীরভূমি। 
ছেলেবেলাঁকাঁর একট! ঠকানিয়া কথা আছে,_গড়ের মাঠে ঘোড়ার গাড়ী গড় গড়ায়! যায় 
এখানে গড় সৎ; ঘোড়1-_স* ঘোটক ; গাড়ী-_স" গন্থী) গড়গড়ায়া__ঘর্থর শব্দ করিয়া, স* স্ব 
ধাতু হইতে ঘড় ঘড়ারা-_-গড় গড়ায় । 
আঁরবী ফারসী ইংরেজী শব্দের ড র ল স্থানে বাঙ্গালায় ড র ল থাকে, ডু হয় না। (সৎ 
ঘর্ম), ফারসী গরম বাঁঞালায় গরম) গড়ম হর নাই। এই রূপ, জোর, জবর প্রভৃতি শব্দের 
র.বাঞালাতেও র। | . 
-৮| বাঙ্গাল। ব্যাকরণের বিচার্য ৷ 
. ঢাক! হইতে প্রচারিত সম্মিলন নামক মাসিক পত্রের বৈশাখের খণ্ডে ‘উকার বনাম. ওকার” 
প্রবন্ধে বাঁঙীল! ব্যাকরণের এক বিচার্য বিষয় আছে। ধাতুর উকার বিভত্তি-যোগে ওকার 
হয় কিনা, ইহাই বিচার্য। (সে) শুনে উঠে তুলে, না (সে) শোনে ওঠে তোলে? | 
বাঞ্জাল! -ব্যাকরণে উকাঁর-ওকাঁরদন্ব এক নাই, ইকাঁর-একাঁর দ্বন্দ আছে, আরও নদ 
আছে। বাঁঙালাভাষা শিক্ষার সময় এইরূপ ছন্দে পড়তে হয়। আমার সঙকলিত বাজান 
ব্যাকরণ অধ্যায়ে এই সব দ্বন্দের উল্লেখ ও যথাসাধ্য ভঞ্জন করা গিয়াছে । এখানে পুবরুত্তি 
না করিয়া দিগ্দর্শন করা যাইতেছে । ক্্য়াপদের ও কৃত্প্রত্যয়াত্ত পদের ইকাঁর একার, 
উকার ওকার লক্ষ্য হইবে। 


* শ্রবাসী--১৩৯৮ সালের ভাদ্র । 
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তাঁষা কোন্‌ দিকে চলিয়াছে, প্রথমে তাহ! দেখা যাউক। দেখা যায়, সে লেখে, ছেড়ে, 
“ধোয়, শোনে; সে লেখায়, ছেঁড়ার, ধোঁয়ায়, শোনায় প্রভৃতি, পদ চলিত হইতেছে। লেখা 
কাগজ, ছেঁড়। কাপড়, ধোঁয়! ভাত, শোন! কথা 3 'লেখান, ছেঁড়ান, ধোঁয়ান, শোঁয়ান ; লেখা- 
লেখি, ছেঁড়া-ছেঁড়ি, ধোয়া-ধোঁয়ি, শেনা-শোনি। এখানে বাঙ্গালা শব্দশিক্ষার সুত্র আসিয়া 
লেখা-লিখি, ছেঁড়া-ছি'ড়ি, ধৌঁয়া-ধুয়ি, শোনা-শুনি করিতে পারে। যেমন সৎ কোশী হইয়াছে 
কুণী ( কোশা-কুণী ), তেমন কোলা-কোঁলি-_কৌলা-কুলি, মোটা-মোটি__মোটা-যুটি ইত্যাদি 
হইতে দেখ] যায় । - 
ব্যাকরণের ভাষায়, বর্তমান কালে প্রথম পুরুষে ধাতুর ইকাঁর উকারের গুণ হয়। প্রয়োজক 
অর্থে আস্ত (স* শিজস্ত) ধাতুর ইকার উকারের গুণ হয়. ক্কৎ আ অন প্রত্যয় হইলেও হয়। 
বলা বাহুল্য, সামান্ত ধাতুর উত্তর যেমন আ, আস্ত ধাতুর উত্তর তেমন অন হয়। 
আর এক স্বল আছে। মধ্যম পুরুষে বর্তমান অন্ু্ঞায় ইকার উকারের গুণ হয়। যথা, 
তুই লেখ্‌ ছে'ড় ধো শোন্‌) তুমি লেখ ছেঁড় ধোও শোন। এইটার বিকল্প-বিধি আছে। 
কারণ তুমি শুন তুল টিপ. পিট ইত্যাদিও শুনিতে পাওয়া! বায়। তুই শুন্‌ তুল্‌ টিপ্‌ পিট্‌ ইত্যাদিও 
শুনি। বর্জোর কোন্‌ অঞলে শুনি, কোন্‌ অঞ্লে শুনি না, তাহ! কষ্টিপাথর করিয়া ফল নাই। 
কারণ শব্দ-শিক্ষাঁ স্থত্রে যেমন ও পরে ই থাকিলে ও স্থানে উ সহজে চলিয়া! আসে, অ পরে 
ই থাকিলে অ শ্বানে ঈষৎ ও আমে, তেমন এ আ পরে থাকিলে ধাতুর ই স্থানে এ, উ স্থানে 
" ও আসিয়া গড়ে। মোটের উপর বলিতে পারা. যায়, বঙ্জোর পশ্চিম ও পূর্ব অঞ্চলে ই উ- 
কারের গুণ প্রায় হয় না। 

ক্ৃৎ অ! প্রত্যয়ান্ত শব্দের এ-ওকার সম্বণ্ধে তর্কের সুবিধা! নাই ৷ কারণ, চেনা-শোনা, 
বেচা-কেনা, ওল!-উঠা, গৌজা-মিলন, নাঁম-ঘোষা, সিদ্ধি-ঘোটা, ছৌরাছিয়া রোগ, জোড়া . 
কাপড়, টেকা দায়, জালা-পোড়! ইত্যাদি একার-ওকারাদি শব্ধ অনেক কাল হইতে আছে! 
ওলা-উঠা শব্দে একদিকে ওলা যেমন আছে, অন্ত দিকে উঠা আছে।. নী ধাতু হইতে নেওয়া 
(নেআ ), দি ধাতু হইতে দেওয়া ( দেআ ), শু ধাতু হইতে শোয়া ( শোআ ) ধু ধাতু হইতে 
ধোয়া ( ধৌঅ। )ইত্যাদি বহু গ্রচলিত। 

আস্ত (স* দিজন্ত) কিয়াপদে ইউ-কারের গুণ সব অঞ্চলে কথ্যভাষায় হয় না। কোন_ 
কোন অঞ্চলে ধাতুবিশেষে হয়, ধাতুবিশেষে হয় না । পি ধাতু হইতে পিয়া ধাতু হয়, পেয়া 
পাই নাই। এপ আরও ধাতু আছে। 

এ ও করিবার চেষ্টা অনেককাল চলিতেছে। বিদ্যাপতি লিখিয়াছেন, বিহসি পালটি 
নেহারি--নিহারি হইবার ছিল। এইরূপ, পবনে ঠেলল-_ঠিলল হইতে পাঁরিত। চওীদাস 
লিখিয়াছেন, ঠেকিল রাজার ঝি, রাধারে না চেন তুমি রসিক কেমন, ছেঁড়া বস্ত্র নাঁহি 
লব, পোড়ায় আনলে অতি, ইত্যা্দি। কবিকথ্বণ লিখিয়াছেন, লোকে ঘোষে অপযশ, 
শোয় তরুতল, লোটায়্যা কুস্তলভার, আনলে পোড়ায়্যা নষ্ট না. করহ তন্ন, লাজে হেঠ মাথা 
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! করে না তোঁলে বদন, কৃত্তিক!' ধরিয়! তোলে, কান্ধেতে লম্বিত ঝুলি দোলে, প্রাণ পোড়ে 
বাঁঘছাঁলের বাসে, গোময়ে লেপিয়া মাঁটা, পুষ্প তোলা বিনা অন্য করহ আরতি, ইত্যাদি। 
অনুমান হয় প্রাচীন যে-কোন গ্রন্থে ধাতুর ইকাঁর উকারের গুণের ছুই পাঁচটাও উদাহরণ পাওয়! 
যাইবে। | 
আধুনিক কালের মধুস্থদনের মেঘনাদ-বধ দেখি। : দৌলাইও হাঁসি প্রিয়গলে, রোধে 
তার গতি, (রুষিল! দানববালা, কিন্তু ) রোষে বিরূপাক্ষ রক্ষণ দ্বারে ঘারে ঝোলে মালা, 
ফেরে দুরে মত্ত সবে, ফোটে কি কমল কতু সমল সলিলে, কে ছেঁড়ে পঙ্গের পর্ণ, *বৈতালিক- 
গীতে খোলে আখ, ইত্যাদি। নোয়া ধাতু (সু ধাতুর আস্তে ) বহ্‌ কাল চলিতেছে। বৈষ্ণব 
কৰি হইতে স্বগাঁয় কালিপ্রসন্ন-ঘোষ-মহাশয় নোরা ধাতু স্বীকার করিয়াছেন। প্রভেদ এই 
 পুর্বকাঁলে লেখা হইত নো, এখন হয় নোয়া। . F 
বাঙ্ালাভাষায় সহস্রাধিক ধাতু প্রচলিত আছে। সব ধাতুতে এক নিয়ম চলিতে গাঁরে 
কি না, তাহা পুনঃ পুনঃ দেখিয়াছি । শেষে বুঝিয়াছি, যদি এক নিয়ম মানিতে হয়, তাহা 
হইলে ইকার উকারের গুণ স্বীকার করাই ভাল। যখন নেয় দেয়, তখন মেলে মেশে; যখন 
শোঁয় ধোঁয়, তখন রোষে ভোগে । কেহ একটা ধরেন, অপরটা ছাঁড়েন ; কেহ বা! বিকল্প-বিধি 
আশ্রয় করেন। বিকল্প-বিধি আর কিছু নয়, গ্রাম্জনের ভাঁষায় বলিতে হয়, “এও হয় সেও 
হয়!” টা ব্যাকরণে বিকল্প-বিধি অবশ্য থাকিবে | ভাষার বিবর্তনের মূল-সগ্ত ন 
মানিয়। গতি নাই । যে বিবর্তনের কারণ সখোচ্চারণ, তাহার রোধ সহজ নহে। পরে এ আ' 
স্বর আনিতে হয় i পূর্বের ই উকে এ ও করিয়া! ফেলিতে স্বভাবতঃ চেষ্টা হয়। ভাষার 
শৃদধাশুদ্ধির একমাত্র পরীক্ষা, যোগ্যের জয়। 
এখন আঁর এক প্রসঞ্জো আসি। আধাঢ় মাসের প্রবাঁসীতে শ্রীরবীন্দ্রনাথ-ঠাঁকুর মহাশয় 
বাংল। ব্যাকরণে তির্য্যক্রপ’ দেখাইয়াছেন। বিভ্তি-প্রত্যয়-যুন্ত পদকে তিনি শব্দের 
তির্যক রূপ বলিতেছেন বাঙ্গাল! আ প্রত্যয় ও কতৃকাঁরকে এ বিভক্তি, এই ছুই তিনি লক্ষ্য 
করিয়াছেন। আমার বাঙ্গালা ব্যাকরণ-অধ্যায়ে যথাসাধ্য আলোচনা করিয়াছি | এখাঁনে ছুই 
একটা কথ! সংক্ষেপে তুলি । 
বাঁঞালায় অনাদরে, স্বার্থে সাঁদৃগ্ডে, বিশেষণে আ। তদ্ধিত প্রত্যয় হয় | Ee 
পাঁগল-_পাগলা, দেব--দেবা, হাত-_হাতা, আধ--আধা, রঙ্গ-_বাঁঞ্জা প্রভৃতি বহু দৃষ্টান্ত 
আছে | মুর! ( মাঁছ ), জানা (পথ ), শোনা (কথা ) প্রকৃতি কৃৎ অ! প্রত্যয়ান্ত বিশেষণ পদ 
ংখ্য আছে। 
ইদানী কেহ কেহ অন কৎ প্রত্যয়কে অনো। লিখিতেছেন। তাহারা লাফাঁন, কীদান, 
ধরাঁন প্রভৃতি ন! লিখিয়া, লাঁফানো, কীদাঁনো, ধরানো লিখিতেছেন। বোধ হয় যুক্তি এই) 
(১) কেহ কেহ নো বলেন, (২) ন লিখিলে ন্‌ উচ্চারিত হইবার শঙকা থাকে। আমার 
সামান্য বিবেচনায়, ঘুক্তিদ্ধয় কাজের নহে। কারণ, (১) বাঁঙালার একটা উচ্চারণ আছে, সে 
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“উচ্চারণ যে প্রত্যেকের উচ্চারণের সহিত মিলিবে এমন নয়) বাঞ্জালার আদর্শ উচ্চারণে 
২ অন (অকারান্ত ), অনে! (ওকারান্ত), প্রত্যয় নহে। (২) বাঙ্গালা শব্দের বানান ও উচ্চারণের 
অ-মেল এই একস্বলে নহে, অসত্য স্থলে আছে। কেহ কেহ কালো, ভালো, মতো 
- বানান করিতেছেন । এরুপ বানান স্বীকার করিতে হইলে বাঁঙ্গালাভাষার নূতন ব্যাকরণ ও 
শব্ব-কৌষ রচনা করিতে হইবে৷ অকারান্ত শব্দ অল্প নাই। যদি এমন নিয়ম করা যায় 
ংস্কৃত শব্দের বানানে হাত না দিয় কেবল সংস্কৃত হইতে অগভ্রষ্ট শব্দের_বাঙ্গালা 
টি অ উচ্চারিত হইলে বানানে ও লেখা যাইবে, তাহ! হইলেও প্রশ্ন সহজ 
হইবে না। 
বস্তুতঃ জীব-বিদ্যায় যেমন আদর্শ (2৩) ধরিয়া জীবের জাতি (9290159 ) নির্দেশ কর! 
হুইয়! থাকে, তেমন প্রত্যেক ভাষার একটা আদর্শ আছে। যে লেখক বা বস্তার ভাষ! সে 
আদর্শের যত নিকটবর্তী, তাঁহার ভাষা তত শুদ্ধ । ব্যাকরণে সে আদর্শের ব্যাখ্যান থাকে! 
শব্বকোঁষে জীবজাতির নামমালার তুল্য 'শব্দরূপ জাতির নাম থাকে । 
জাতির অল্নাধিক গৌণ পরিবর্তনে জাতিত্ব লুপ্ত হয় না। পরিবর্তন বা বিকারই নিয়ম, 
স্বারীত্বই ব্যভিচার বলা যাইতে পারে। শব্দেরও এইরূপ বিকার নিত্য ঘটিতেছে। কিন্তু সে 
বিকার মুখ্য অঙ্জে হইলে এক জাতি অন্য জাতি হইয়া পড়ে। কোন্‌ বিকারে বা পরিবর্তনে 
জাতিত্বে আঘাত লাগে না, তাহার নির্ণর একপ্রকার অসাধা। তথাপি সাদৃশ্ত লক্ষ্য করিয়া 
কিছু দুর যাইতে পার! যায় । 
অন প্রত্যয়ান্ত শব্ব বিশেষ্য ও বিশেষণ-_ছুইই হয়। অ! প্রত্যয়ান্ত শব্দও হয়। দুধ 
ছাড়ান্‌ দিয়াছে, দুধ ছাড়ান হইয়াছে; এমন দেখান্‌ দেখাব, দেখান হবে, ইত্যাদি প্রয়োগ 
আঁছে। ছাড়ান বাকি আছে, দেখানর কথা পরে হবে, ইত্যাদিও আছে। 
লিখনে উচ্চারণ-প্রভেদ যত দেখাইতে পারা যায়, ভাষার ততই পূর্ণতা | পূর্ণতা অসম্ভব! 
একটা সীমা চাঁই। এই কারণে বলিতে পার! যায় অকারাত্ত জানাইতে অক্ষরের মুর্তি 
পরিবর্তন চলিবে ন!। .না জাঁনাইলে যেখানে চলে না, সেখানে অক্ষরের নীচে মাত্রা 
_লাঁগাইতেছি। বোধ হয় সাঁধারণে ইহাও চলিত হইবে না । এই সমস্তাঁর এক উত্তর, অন 
প্রত্যয়কে অনা প্রত্যয় করা । অনা! করিবার পক্ষে যুক্তি এই, (১) জানানা, দেখান! প্রভৃতি 
আঁকারান্ত উচ্চারণ অনেক স্থানে আছে; (২) জান! দেখা প্রভৃতি পদ যেমন, জানান! 
দেখানা ঠিক তেমন, দ্বিতীয়টি প্রথমের অন্তর্গত। গ্রভেদ, জান দেখ ধাতুর আস্ত রূপ জানা 
দেখা বলিয়। আবার অ! যুক্ত হইতে পারে না! (৩), বাঞ্জাল! বিশেষণ পদ যে প্রায়ই 
আকারাস্ত হইয়া থাকে, তাহা শ্রীরবীন্দরনাথ-ঠাকুর মহাশয়ের প্রবশ্ধে জান! যাইবে । 
এখন বাঙ্গালায় কর্তৃকারকে একার প্রয়োগের প্রসঙ্জা আনিতেছি। ঠাকুর-মহোদয় 
লিখিয়াছেন, ‘মোটের উপর বলা যাইতে পারে সকর্মক কিয়ার সহযোগেই জীববাচক সামান্ত 
বিশেষ্যপদ কর্তৃকারকে ' তিয্যক্রূপ ধারণ করে।' যেমন বলি ছাগলে ঘাঁস খায়, পোকায় 


২৮৬ বাঞ্ালা ব্যাকরণ । 


কেটেছে, ভূতে পেয়েছে! কিন্তু এই সুত্র অসম্পূর্ণ দেখিয়! ঠাঁকুর-মহোঁদর সকর্মক অকর্মক-. 
কিয়া ছাড়িয়া সচেষ্টক অচেষ্টক কিযাভেদ করিয়াছেন। আমার বোধ হয়, স্থত্রটি এই, 
যেখানে কতৃ পদে জাতির বা সাঁমান্ের ধর্ম-প্রকাঁশ উদ্দেশ্য হর, সেখানে কতৃপদে একার আনে । 
বলা বাহুল্য, সামান্ত দ্বার! বহৃত্ব প্রকাশিত হয়, এবং বিশেষ্য জাতিবাঁচক না হইলে সামান্ত 
ধর্ম বলা যাইতে পারে না। আমরা বলি বাঁনরে লাঁফায়__ অর্থাৎ বানরের ধর্ম লাফানা, 
তেমনই, মানুষে ঘুমার, লোকে না খেতে পেরে মরে, মাছে কামড়ায়, পৌঁকাঁর কাটে, গাছে ফুল 
ধরে, গাছে আওতা করে, বাতাসে নড়ায়, ধাঞ্সিকে পুণ্য করে, চোরে চুরি করে, মুর্র্য মানে না, 
ইত্যাদি । যখন বলি, বেদে বলে ইতিহাসে লেখে, তখন বেদ ও ইতিহাসে কি আঁশা করি তাহা 
মনে মনে স্বীকার করিয়া লই.। এ, য়, ই, একেরই বুপাত্তর। হলত্ত শবে এ যুক্ত হয়, স্বরাস্ত 
শব্দের পরে য় বসে। বাঙ্গালা ভাষায় বহুবচন বাঁচক ই বিভন্তি হয় না, আসামী ভাষায় 
হয় বা হইত। উচ্চারণ-স্ুথের নিমিত্ত স্বরাস্ত বিশেষ্য পরে এ স্থানে তে হয়। গোবুএ_ 
গৌরুতে ঘাস খায়, ঘোঁড়ায়-_-ঘোঁড়াতে চাটি মারে, দেবতাঁয় মারিলে রাঁথে কে, ইত্যাদি অনেক 
দৃষ্টান্ত আছে। অনেকে বলে_-এখানে ‘অনেক’ শব্দ যে বিশেষ্য তাহা জানাইতে ‘অনেকে’ । 
ওড়িয়া, হিন্দী, মরাহীতেও এ বহ্বচনের সাযান্ত বিভন্তি। ওড়িয়াতে, লোকে কহস্তি। 
এ যে বন্থুবচনের বিভক্তি, তাহা বাঁঞালায় যেন কাঁলকুমে প্রচ্ছন্ন হইয়া গিয়াছে, ওড়িয়াতে . 
হইতেছে। একাঁরণ ওড়িয়াতে ইদানী একটা “মান” শব্দ বহবচনের বিভক্তি-সরুপ প্রযুক্ত 
হইতেছে। নব্য লেখক ও বস্তার নিকট “মান, অত্যাবশ্তক হইতেছে, গ্রাম্য লোকে মান, 
তত লাগায় না। বাঞ্জালাতেও নব্য লেখক ‘গণ’ শব্দ যত লাগান, প্রাচীন লেখক তত 
লাগাঁইতেন না, লাঁগাইবার প্রয়োজন পাঁইতেন না । ওড়িয়াতে “বাঁলকমান” বাঁঙ্গালার যেমন 
.বালকগণ' | কিন্তু, “বাঁলকমান্, যে বহুবচন হইল, তাহা ভুলিয়া ৰহ,বচনের এ আনিয়া 
নব্য ওড়িয়া লেখক লেখেন “বালকমাঁনে” | ইহা আর কিছু নয়, এ যে বইবচনের বিভক্তি 
অজ্ঞাতসারে তাহাই স্বীকার। মান্য ব্যক্তিকে বহু জ্ঞান করাই রীতি। বাঁঞ্ালাতে গৌরবে 
বহুবচন আছে, যদিও প্রচ্ছন্ন হইয়াছে, ওড়িয়াতে স্পষ্ট আছে। ওড়িয়াতে বলা হয়, “কবি 
কালিদাসে লিখিঅছন্তি--কবি কালিদাস লিখিয়াছেন। বাঙ্গালাতে কিয়াপদ বহুবচন 
করিয়! কর্তার সম্মান করা হয়। এই কারণে, লিখিয়াছেন। এ যে বহ্বচনের বিভক্তি, 
আসামীতে তাহা বিস্থবত হইয়া একবচনে এ বসাইতে বসাঁইতে এখন. এ একবচনের 
বিভক্তি হইয়া পড়িয়াছে। এইরূপ ভুল সকল ভাষাতে ঘটে। 
হিন্দীতে পুংলিঙ্ঞ ও ক্লীবলিঞ্জা শব্দের বহবচনে এ, এ বসে! যেমন, কুস্তা-_কুভে, 
আখ--আখে। ইঈকারাস্ত স্ত্ীলিঙ্গ শব্দের বহ, বচনে অঁ) এবং পুংলিঙ্গ শব্দের বহুবচনে ও 
লাগে? যেমন, স্রী--স্রিআী--স্তিয়(, ভাই-_ভাইয়ে 1 | মরাঠীতে পুংলিঙ্গ শব্দে এ (যেমন ঘোড়া 
ঘোঁড়ে ), ক্লীবলিঙ্গ শব্দে এঁ কিংবা ঈ (যেমন বন্ত্র-বস্ত্রে' ), স্বীলিঙ্গ শবে অ1 কিংবা ঈ 
(যেমন কীথ (সং কথা )--কীখা, জাত (স* জাতি )--জাতী )। এসব অতি স্ুল নিয়ম) 


বাঙাল! ব্যাকরণের বিচার্য ৷ ২৮৭ 


তা হউক, দেখা যাইতেছে বহুবচনের বিভন্তি এ ই আছে, এবং ব্লীবলিা শব্দে এ 
অন্ুনাঁসিক হয়। 
যখন সংস্কৃতের বিবর্তনে বাঙ্গালা হিন্দী প্রভৃতি ভাষার উৎপত্তি, এবং যখন সংস্কৃতমূলক 
সকল ভাষাতে এ হইয়াছে এবং এ ই একেরই রুপান্তর, তখন স্বচ্ছন্দে মনে করা যাইতে পারে 
যে সংস্কৃত হইতে একার আঁসিয়াছে ৷ এখানে এবিষয় আলোচন! নিশ্রয়োজন। আঁমাঁর অনুমানে 
‘সংস্কৃত নি (যেমন ফলানি ) হইতে ই-_ই-য়-একার আসিয়াছে । আসামীতে পুংলিঙ্গ সি 
(সে) শবের বহুবচনে সি-হঁতে (তাঁহারা)। এখানে য়-এ মুল রূপ হইতে হঁতে 
চাঁসিয়। থাকিবে! প্রাচীন বাঙ্গালা তেহ, যাহা হইতে বর্তমান তি-নি, মূলতঃ বহুবচনের 
রূপ, গৌরবে-একবচন হইয়! গিয়াছে । 
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